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মদীয় প্রেমময় শ্রীগ্ুরু 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের 
অমর পবিভ্র স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখান 
পরম শ্রদ্ধা সহকারে উৎতসগাঁকৃত হইল । 
_নির্মল 


নিবেদন 
ও নমে। ভগবতে রামকুঞ্জায় 


পীশ্রীঠাকুর বলতেন - “ভক্তের হুদয়, ভগবানের বৈঠকখান।।” আবার মা- 
ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতেন- “মা, আমি ভক্তের রাজ হব।” বলা 
বাহুল্য, এই গ্রন্থে সেই ভক্ত প্রুসঙ্গই করা হয়েছে। 

শ্রীরামকুষ্ত_ এই মহানামের অমোঘ আকর্ষণে, অণবা তীর প্রতিকৃতি 
দর্শন করে, অথবা তার মহা1ভাবের পরিচয় পেয়ে আধুনিককালেও পৃথিবীর 
অসংখ্য নর-নাগী শ্রীশ্রঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট । তীর অকপট 
অবস্থাতেও য্দ কেবলমাত্র তার নাম বা কথা শুনেই দেশ-বিদেশে তার ভক্ত 
বা অনুরাগীর সংখ্যা এতকাল পরেও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে ভার 
গ্রকট অবস্থায় ধারা তার সংম্পর্শে এসেছিলেন, তাকে দর্শন করেছিলেন, তাকে 
ভাঁলবেসেছিঞ্েন, অথব। তার কপালাভ কনেছিলেন, তার ন'জানি ক 
ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী! খাদের এই পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কারা? 
ধাদের হৃদয়ের বৈঠকখানায় ভগবান শ্রাবাহকুঞ্জ বিরাজ বরে।ছলেন তার! কাবা? 

কথামৃত প্রণেতা ভঞ্ডপ্রবর মাষ্টারমশাই শ্রমহেশ্রনাথ গুধ্ের ভাষায় 
“এখন তে] কত লোক তার নাম কংছে! কিন্তু যারা এদিনে তাকে ভালবাসতো 
তার] কঙবড় লোক ! এম্বয €৫কাশ হলে তো! সকলেই ভালবাসে ! দক্ষিণেখরে 
ঠাকুর পড়ে আছেন? সাত টাক মাইনে- আবার উন্মাদ, তখন যারা তাকে 
[চনেছিল তারা কে গো ?- তার] সামান্য লোক নয়।” (শ্রাম দর্শন, ৮ঘ খণ্ড) 

বলা আবশ্থুক, শ্রশ্রঠাহুরের কৃপায় সেই চেশা-অচেণা, স্বত-বিশ্বৃত বকছে 
পারটয় সংগ্রহ কগার এক]স্তিক ইচ্ছ। এবং অন্তরের প্রেরণায় এই গ্রন্থ রচপার 
কাছে ভ্রতা হই। [কন্ত কাজটি ধে কত ছুরূহ, তা ?চপার কালেই বুঝতে 
পেরেছিলাম কারণ তৎকালীন সমাজের পকলশ্রেণী9 অজম্্র নবশারী 
সমাবেশ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রীপামকৃষের কাছে। রাজ্জা, জমিদার, মনীবী, মহাত্বা, 
চিন্তাশীল, কবি, দার্শনিক, গায়ক, বাদক থেকে শ্বরু করে লম্পট, দন, এণ্া, 
পণ্ডিতা, মেখর অবধি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এসেছিল এট! ঠাক 
শ্রারামরুষ্ের মহাভাবেরই প্রভাব _যুগ-গ্রয়োজনেই এটি একটি অলৌকিক 
ঘটনা। ঘিনি জন্ম-মৃত্যু রহিত, সেই ভূমার ভূমিতে অবতব্ণ কেবলমাত্র জাঁব- 


( সাত) 


কল্যাণের জন্ত । “সম্ভবামি যুগে যুগে*-এই ভাগবত প্রতিশ্রতি রক্ষার জন্যই 
তার মর্ভ জীবনলীলা। “বত মত, তত পথ” - এই মহামন্ত্রের উদগাত! ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ ছিলেন সকলের কাছাকাছি _ সর্বসাধারণের ঠাকুর কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়ের বা! বিশেষ শ্রেণীতৃক্কের নিজন্ব কিছু নন এবং বর্তমানেও ঠিক একই- 
ভাবে তিনি সকলের ঠাকুররূপেই সমাদৃত ব! পৃজিত। স্থতরাং ঠাকুরের 
তৎকালীন দমুঙ্য় সান্িধ্যকাবীদের পরিচয় সংগ্র করার চেষ্টা বাতুলতারই 
সামিল। তবুও তার লীল! রসে সম্বন্ধ মহাভাব-জীবনে তীর পৃত সঙ্গলাভীদের 
ঘে-কয়জনের পরিচয় শংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সেই পরিচয়ের পুষ্পগুলিকে 
ধানাধ্য সঞ্চয়ন করে কয়েকটি *স্তবক” রচনার কাজে আমি “মালী'র ভূমিক! 
গ্রহণ করেছি মাত্র। পরম উৎসাহ ও ধৈর্য সহকারে এই ছুঃসাহসিক, অথচ 
পবিন্র কাজটিকে সাধনারূপে গ্রহণ করে কয়েক বপর ঘাবৎ আমাকে রামরুষঃ 
মাহিত্যের মহাসাগরে ডুবে থাকতে হয়। এই উপলক্ষে ঘদিও বছ মূল্যবাণ গ্রন্থ 
পাঠের স্থযঘোগ হয়েছে, কিন্তু সব গ্রন্থেই ভক্ত প্রসঙ্গ পাওয়। যায়নি । ধে গ্রন্থগুলিতে 
পেয়েছি তার একটি তানি! এই গ্রন্থের শেষাংশে প্রকাশ কর] হয়েছে । 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ কর! প্রয়োজন বে, এই গ্রন্থটি কোন মৌলিক 
বচন। নয় অথবা এতে কোন কাল্পনিক কাহিনী প্রকাশ কর! হয়নি । বিভিন্ন 
প্রস্থে যা পেয়েছি এবং বিক্ষিপ্তভাবে নান! গ্রন্থে ছড়ানো উপাদানগুলি (কয়েক 
ক্ষেত্রে মূলভাষাসহ ) সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে একজে সন্নিবেশিত করা হয়েছে: 
তাছাড়। এটি ভক্তদের জীবনী গ্রন্থ নয়; কারণ এখানে কেবলমাত্র তাদের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু দেওয়। হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এটিকে “পরিচায়ক-গ্রস্থ” 
হিলাবে গণ্য করাই, সমীচিন হবে, 

এই গ্রন্থে এমন কয়েকজনের পরিচয় দেওয়। হয়েছে, ধাদের নাম এভাবেই 
রামরুঞ্ণ সাহিত্যে ব্যবহাত হয়েছে । যথা :-- আগড়পাড়ার্‌ আশু, বেলঘোরের 
তারক, দমদম মাষ্টার, শিবু আচাধের শ্বশুর, রাখালের বাপের শ্বশুর, অনুকূল 
মুখুজ্যের জামাইয়ের ভাই, ভূধর চাটুজ্যের জোষ্ঠ ভ্রাতা, ঘোগীন-মা'র খুড়ী, 
গোলাপ মা'র ভাই-ভাজ, বিশ্বস্তরের কন্যা, ছোট নরেন, ছোট গোলাপ, পল্ট, 
পতু, পাগলী, খেতিএ মা, বুন্ধার মা, হাবীর মা, রতির ম! প্রভৃতি আরও 
অনেক । এ সব নামেই তারা সাহিত্যে বিশেষ স্বান পাওয়ায় সেই নামগুলিই 
এছ গ্রন্থে ব্যবহাত হয়েছে । এ ছাড়া প্রতিটি শ্ত₹কে মোটামুটিভাবে ঘমভাবাপন্ন 
বাক্তিদের সাম্রশ্তপূর্ণ পরিচয় সাজিয়ে দেওয়। হয়েছে পাঠের স্ৰিধার জন্য। 
তবুও প্বীকার করতে-দ্বিধ। নেই ঘে আমার আপ্রাণ চেষ্ট। থাক। সত্বেও হয়তো 
কিছু ত্রুটি থাক! সম্ভব । 


( আট) 


এই প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গেই বলছি যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত বা 
্মন্গুরাগী এখন আমাদের বিশ্বৃতির অন্ধকারে মিশে ঘাচ্ছেন এবং ক্রমশঃ তাদের 
অনেকের কথা হয়তে। আমরা একবারেই তুলে ধাব। ঘাতে তুলে না ঘাই, 
মেই কারণেই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াম। এই গ্রন্থে ধাদের পরিচয় সংগ্রহ করা 
হয়েছে, তাদের সংখ] প্রায় ছয়শত। এই সামান্য সংখ)ক ভক্ত ছাড়াও ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আরও কত শত শত ভক্ত বা অনুরাগী এসেছেন, ধাদের কোন 
পরিচয় জানতে পারিনি, ৰা কেউ জানাতে পারেন নি। প্রামাণিক তথ্য সহ 
ঘি কোন ভক্কের ব] সান্জিধ্যকারীর পরিচয় পুনরায় পাওয়া ঘায়, তবে পরবতত 
"সংস্করণে তা লিপিবদ্ধ কর হবে । 

কেবলমাত্র ভক্ত পরিচয় সংগ্র হের উদ্দেশ্টে এই গ্রন্থ রচিত হলেও ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণের বিচিত্রমুখী লীলা-মাধুর্ধের পরিচয়ও এই তক্তদের সঙ্গে জড়িত। 
ভক্তদের নিয়েই ভগবানের নর-লীল1! এবং ভক্তদের সম্যক তথ্য জানলে 
ভগবানের লীলার রস আম্বাদন করাও সহজ হয়। ভগবান শ্রারামকৃষের 
আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে কিফিদধিক পঞ্চাশ বছর ( ইংরাজী ১৮ 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ সাল থেকে ১৫ই আগষ্ট ১৮৮৬ সাল অবধি) অধাচিতভাৰে 
সর্বত্র কুপালোক বিতরণ করে পুনরায় তার গ্রপ্তলীলায় প্রত্যাবর্তন এবং এই 
সময়ের মধ্যে তার থেটুকু লীলাবিলাস, তা বিভিন্ন আধারের ভক্ত ও অন্রাগী- 
দের নিয়েই । সেজন্য তাদের মাধ্যমেই ভগব।ন শ্রীরামরুষের মহালীলার অপূর্ব 
পরিচয় স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ঠাকুরের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন চরিত্রের ভক্ত ও অন্রাগীদের 
পরিচয় এবং বন্ুপ্রকারের ঘটন! বিশ্লেষণ করলে, তৎকালীন মমাজের একটি 
'চিত্রও এই গ্রন্থে পাওয়। ধায় । কারণ, ঠ1কুর শ্ররামকষেের জীবন, সমাজ-জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সেজন্য আধ্যাত্মিক জগৎ ছাড়াও, এই গ্রন্থের একটি 
এতিহাপিক গুরুত্ব আছে বলে মনে করি। 

ততীয়তঃ, এই গ্রন্থের মাধ্যমে ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত ভক্ত ও অন্ুরাগীদের 
একন্ নামাঙ্কিত একটি তালিকারও স্ত্টি হল। ঘদিও তথ্যাভাবে তালিকাটিও 
অসম্পূর্ণ, তবুও এমন একটি প্রাথমিক তালিকার প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, 
ইদানীংকালে ঠাকুরের তৎকালীন ভক্তদের সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গ 
প্রচার কর! হয়; সে ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি সেই বিভ্রান্তি দূরীকরণে সহায়ক হবে। 

সবশেষে, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির প্রকাশিত তালিকা, আগ্রহী 
ব্যক্তিদের কাছে আদরণীয় ছবে বলে মনে করি। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ভক্তদের 
পরিচয় সংগ্রহের সময়, ঠাকুরের শু ভাগমনের স্থানগুলির পরিচয়ও নজরে আসে। 


'ভূমিকা ১ ( নয়) 


« এগুলিরও যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও এঁতিহাসিক মূল্য আছে বলে মনে করি । তাই, 
ঠিক একই উপায়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত স্থানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
একটি তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। ঠাকুরের পৃত স্থৃতি-বিজড়িত এই 
স্থানগুলি _ দু-একটি বাদে, প্রান সবই এখনে বিদ্যমান। কথামৃত-প্রণেতা 
মাষ্টারমশাইয়ের ভাষায়_-“সবই মহাতীর্ঘ; তার চরণরজে সব জীবস্ত। এসব 
কেউ ঘদি দেখে বেড়ায়, তাতেই হয়ে যাবে ।” (শ্রীম-দর্শন, ১৫শ খণ্ড) 
এখানে বল! আবশ্যক, ঠাকুরের শুভাগমনের স্থানগুলির মধ্যে যদি কোন স্থানের 
নাম বাদ পড়ে থাকে, প্রামাণিক তথ্য পেলে পরে আবার সেগুলি প্রকাশ 
করা হুবে। 

এই গ্রস্থ প্রকাশের সময়, প্রথমেই যে মহাত্রার নাম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তিনি শ্রারামকৃষ্৫₹মিশনের উদার হাদয় 
সন্প্যাসী--পৃজনীয় শ্রাীমৎ শ্বামী নিবত্যানন্দজী ( উপেন মহারাজ )। আমি এই 
শুভকাজে ব্রতী হবার পর থেকেই পুজনীয় উপেন মহারাজ আমাকে বরাবরই 
আন্তরিক উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তার সহাম্থভৃতিক্কে 
আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদরূপে গণ্য করে, নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে 
করেছি। তাকে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । 

সিখি রামরুষ্-সজ্ঘের 'প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও কর্মযোগী, শ্রদ্ধেয় শ্রীথগেন্্র- 
চন্দ্র দে মহাশয়__লঙ্ঞের গ্রন্থাগার থেকে এই উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বছু পুত্ভক 
নিজে সবসময় আমাকে সরবরাহ করায়, এই গ্রন্থ রচনায় আমার সবিশেষ 
উপকার হয়। এখানে উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 
আমার রচিত “ভারত-আত্মা বিবেকানন্দ গ্রস্থখনি মজ্ঘের তরফে তিনিই প্রথম 
প্রকাশ করে আমাকে এই রচনার কাজে উত্সাহ দিয়েছিলেন। আমি সর্ব 
বিষয়ে তার কাছেও কৃতজ্ঞ । 

আমার ভ্রাতৃতৃল/। সহকর্মা শ্রীশ্তামলকুমার চট্টোপাধ্যায় “উদ্বোধন মঠ”, 
"বেদাস্ত মঠ” প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্থাগুলির গ্রন্থাগার থেকে এবং অন্যান্ত বনু স্থান 
থেকে বহু ছুত্পাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করে আমাকে নিয়মিত সরবরাহ করায়, 
আমি তাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা! জানাই। 

এ ছাড় ধাদদের কাছ থেকে নান! বিষয়ে সহযোগিত। পেয়েছি, তারা হলেন 
_ কথামৃত-গ্রণেত৷ মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রকিশোরী 
গুপ্তের পোত্র শ্রগ্রশাস্ত গুপ্ত, ঠাকুরের অন্যতম চিকিৎসক প্রখ্যাত কবিরাঁজ 
রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের প্রপৌন্ কবিরাজ গ্রীজ্যোতিঃগ্রসন্ন সেন, সাহিত্য-সরন্বতী, 
মিখি ভাগবত সজ্ঘের সম্পাদক শ্রীগোবিদ্দচন্্র দত্ত, ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 


( দশ) 


তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেশ গুহ, যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহকারী রেজিষ্ার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত, পশ্চিযবঙ্গ সরকারের 
পূর্ত ও আবাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত, ষ্টেট ব্যাস্ক 
অফ ইওডয়ার অন্যতম ব্রাঞ্চম্যানেজার শ্রঃঅর্ধেন্দু চৌধুরী, আমার কয়েকজন 
সহকমী শ্রাচিত্ত দে (নাট্যকার ও অভিনেতা), শ্রীগোপালচন্দ্র ব্যবর্ত। ও শ্রীদস্তোষ- 
কুমার সরকার এবং সিঁথি নিবাসী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্্রনাথ 
দত, শ্রাীসত্োন্্রনাথ দত্ত, শ্রীহীরেন্ত্রনাথ মিজ্ ও শ্রীবিশ্বরগ্ন সেনগুপধ । এদের 
সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 

শ্রাহ্বধাংশুশেখর দে এই গ্রন্থ প্রকাণশর দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং তার 
সহযোগীরূপে শ্রীঞজগন্্াথ ভট্টাচাষ এই কাজে বিশেষ সাহাধ্য করায়, আমি 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। 

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মদীয় গুরুদেবের চরণে কোটা কোটা প্রণাম জানিয়ে, 
তাদেরও প্রণাম করি যাদের পরিচয় নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত হছল। ক্ষম! 
প্রার্থনা! করি ঠাকুরের সেই সব বিস্বৃত, অজ্ঞাত, অপরিচিত, অনামী ভক্তদের 
কাছে যাদের পরিচয় প্রকাশে অসমর্থ হয়েছি। আর কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করি 
সেইসব রচয়িতাগণের কাছে ধাদের গ্রন্থের সাহায্য ছাড়। এই গ্রন্থ রচন। কর' 
সম্ভব হত লা। 

এই গ্রন্থ রচনায় আমি নিজে অনাবিল আনন্দ লাভ করেছি; এই গ্রন্থ পাঠ 
করে যদ্দি কেউ মনের প্রশাত্তি অনুভব করেন, আমি নিজেকে ধন্ত বলে মনে 
করব। 

"এতৎ কর্মফলং শ্রীরামকষ্ণায় অর্পণমস্ত” 


শ্যামলী বিনীত 


৩৪।৭।মি, ভি. গুঞু লেন নির্মলকুমার রায় 
দি'খি, কলিকাতা-৭০০ ০৫০ 


মহালয়া, ১৩৮৬ লন 


( এগারো ) 


মণিলাল মল্লিক--৭০, বিত্ববান যছুলাল মল্িক--৭১, কাগ্ডেন বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়-_-৭২, মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত_-৭9, পধ্লিব্রাজক ম্বামী 
কৃষ্ণানন্দ--৭৬। 


তৃতীয় স্তবক 3 (ঠাকুরের আত্মীয় এবং সুপরিচিত ভক্ত ও 
অন্ুুরাগীবৃন্দ ) 


ক্ষুদিরাম চট্যোপাধ্যায়_-৭৯, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়--৮*, রামেশ্বর 
চট্টোপাধ্যায়--৮২, রামঅক্ষয় চট্টোপাধ্যায় - ৮২, রামালাল চট্টোপাধ্যায়__ 
৮৩, রামতারক চট্টোপাধ্যায়_-৮৫, ছাদয়রাম মুখোপাধ্যায়-_-৮৬, বলরাম 
বন্থ_-৮০, চুণীলাল বস্থ_-৯০, রামচন্ত্র দত্ত_-৯১, স্বরেশচন্দ্র দর্ত-_৯৩, 
স্বরেন্দ্রণাথ মিক্সর--৯৪, মনোমোহন মিত্র-:৯৬, হরমোহন মিত্র--৯৭, 
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ-__৯৮, কালীপদ ঘোষ-_-১০*, নবপোপাল ঘোষ-_-১০১, 
ভুর্গাচরণ নাগ--১০৩, অধরলাল সেন-_-১০৫, বৈকুনাথ সান্যাল__ ১*৬, 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়--১০৭, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১০৮, প্রাণকৃষ 
মুখোপাধ্যায়_-১০৯, মহিমাচরণ চক্রবতাঁ-১০৯, ভবনাথ চট্রোপাধ্যায়-_ 
১১০, হুরিশচন্দ্র মৃস্তাফী-__১১১, কিশোরী গুপ্ত--১১২, হারাণচন্দ্র দাস-_ 
১১২, মণিমোহন সেন--১১৩, নবচৈতন্য মিজ্র--১১৩, গোপাল সেন_-১১৪, 
আনন্দমোহন ঘোষ--১১৫, রামকানাই ঘোষাল--+১১৫) গিরীশচন্দ্র চক্রবতীণ 
_-১১৬, শিবরুষ্ণ মিত্র-_-১১৭, নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী--১১৮, রমিকলাল 
চন্র_১১৮, নৃসিংহচন্দ্র দর্ত--১১৯, রাধামোহন বস্থ--১২০। 


চতুর্থ স্তবক 2 ( কেবল “পদবী” অন্ুসারে--শ্রীশ্রীমায়ের আত্মীয়, 
অন্যান্ত ভক্ত ও অনুরাগীবুন্দ,) 


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়--১২৩, প্রসম্গকুমার মুখোপাধ্যায়--১২৩, রাজারা 
মুখোপাধ্যায়_-১২৪, অ্ুরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়--১২৫, ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায়_-১২৫, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_-১২৬, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
_-১২৭, দীননাথ মুখোপাধায়_-১২৭, নরেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায়_-১২৮, 
কালিদাস মুখোপাধ্যায়__ ১২৮, কালাচাদ মুখুজ্যে_-১২৮, জয় মুখুজ্যে-_১২৮, 
&শলজা চরণ মুখুজ্যে-_-১২৯, নফর বন্দ্যোপাধ্যায়--১২৯, নবেক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
--১২৯, রাঁজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়--১৩০,১ ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_- ১৩০১ 
'&ভরবৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়--১৩১, দীননাথ চট্টো- 


( চৌদ্দ) 


পাধ্যায়-_-১৩১, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়--১৩১, ঈশানচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়__ 
১৩২, চন্দ্র চাটুজ্যে-_-১৩২, নবকুমার চাটুজ্যে-_-১৩২, ভূধর চাট্রজ্যে-_-১ ৩৩," 
রাম চাটুজ্যে--১৩৩, ফকীর ভট্রাচার্ধ__১৩৪, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য_-১৩৪, 
রামপ্রসন্ন ভট্টাচাঁধ_-১৩৫, তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য ১৩৬, রামদয়াল চক্রবত্শ 
-_-১৩৬, চারুচন্দ্র চক্রবতী--১৩৬, কালীপ্রসাদ চক্রবতাঁ__-১৩৭, নটবর 
গোত্বামী_-১৩৭, রাধিকা গোম্বামী--১৩৭, নবদ্বীপ গোম্বামী--১৩৮, 
মহেন্্র গোম্বামী_১৩৮, কমলাপতি গোম্বামী_-১৩৯, আ্রেলোক্যানাথ 
সান্যাল--১৩৯, দাশরথি সান্যাল-_১৪০, গণেশ ঘোষাল--১৪০, জানকী 
ঘোষাল--১৪১, জ্ঞান চৌধুরী--১৪-, হারাণচন্দ্র চৌধুরী - ১৪২, বরদাকাস্ত 
শিরোমণি_-১৪২, গোলক শিরোম্ণি-_-১৪৩১ রাধানাথ বায়_-১৪৪, রাজেন 
রায়_-১৪৪, বজনীনাথ রায়--১৪৪, লীতানাথ পাইন-_১৪৫, দুর্গাদাস 
পাইন-_-১৪৫, লক্ষণ পাইন-_-১৪৬, দ্বাবিকানাথ বিশ্বাম--১৪৭, ব্রেলোক্য- 
নাথ বিশ্বাম_-১৪৭, অশ্বিকাচরণ বিশ্বাস _-১৪৯, নীলমাধব সেন_-১৪৯, 
জয়গোপাল সেন--১৫০, নন্দলাল লসেন-_ ১৫০, হুর্গাপ্রসাদ সেন _-১৫১, 
মোহিত সেন-_-১৫১, ঘোগেন সেন_-১৫১, গিরিশচন্জ সেন_-১৫২, বৈকুঃ 
'সেন _১৫২, ঠাকুরদাস সেন_-১৫৩, বিপিন সেন_-১৫৩, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার--১৫৩, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার__১৫৪, শ্রীরাম মল্লিক__-১৫৪, 
ঈশানচন্দ্র মল্লিক--১৫৫, কুঞ মল্িক_-১৫৫, নিতাই মৃল্িক_-১৫৬, 
রাজেন সরকার--১৫৬, অন্তত সরকার--১৫৭, বিপিন সরকার--১৫৭, 
রমসিকলাল সরকার--১৫৭, কালিদাস সরকার--১৫৮, অমৃতলাল বস্থ 
_-১৫৮, নন্দলাল বস্থ__১৫৮, পশুপতি বন্থ_-১৫৯, রামকৃষ্ণ বন্থ_-১৫৯, 
দীননাথ বস্থু--:১৬০, কালীনাথ বস্থ--১৬০, দেবেন্দ্রনাথ বন্ু_-১৬১) 
স্যাম বহ্থ_-১৬১, মনোমোহুন বস্থ--১৬১, শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ ১৬১, 
ভূলসীরাম ঘোষ ১৬২, শাস্তিরাম ঘোষ-_-১৬২, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ__ ১৬২, 
মন্মথনাথ ঘোষ -_১৬৩, জয়গোপাল ঘোষ--১৬৩, তারাপদ ঘোষ--১৬৪, 
দেবেক্& ঘোষ--১৬৪, গিরীন্দ্র ঘোষ__১৬৪, রাজেন্দ্রনাথ মিজ্র--১৬৪, 
গোপালচন্দ্র মিত্র_-১৬৫, গিরীন্দ্রনাথ মিত্র-_-১৬৫, কাশীশ্বর মিত্র _১৬৫, 
শ্রীনাথ মিভ্তর ১৬৬, ঘজ্ঞনাথ মিত্র--১৬৬, হীরালাল মিত্র-_-১৬৬, বেণী- 
মাধব পাল--১৬৭, গোবিন্দ পাল-_ ১৬৮, বরদান্থন্দর পাল-- ১৬৮১ শরৎ 
সামস্ত--১৬৮, শশীভূষণ সামস্ত--১৬৯, নকুড় বাবাজী--১৬৯, সদয় 
বাবাজী-_-১৬৯, গয়াবিষুণ লাহা--১৭০, গঙ্গাবিষুঃ লাহা--১৭০, উমানাথ 
'িহ--১৭০১ কু্তবিহারী কর্মকার-_-১৭১, প্রতভাপচন্দ্র হাজর1-_-১৭১, অন্দ। 


(॥ পনেরে। ) 


অম সবক 2 (উকীল, মোক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, জঙ্ষিদার প্রভৃতি) 


উকীল নগেন্্রনাথ মিত্র--২৩৯, উকীল অতুলচন্ত্র ঘোষ--২৩৯, উকীল 
হরিবল্ভ বহৃ_-২৩৯, উকাল ঠছনাথ মিত্র -২৩৯, উকীল গণেশবারৃ-- 
২৪০, মোক্তার অধরচন্দ্র রাঁয়_২৪১, ইঞ্জিণীয়ার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 

--২৪১, জমিদার মাণিকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--২৪১, জমিদার ধর্মদাস লাহা 

২৪২, জমিদার বামনদান মুখোপাধ্যায়__২৪৩, জমিদার জয়নারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায় -২৪৩, জমিদার দাতারাম মণ্ডল-_২৪৪, জমিদার উপেন্দ্রনাথ 

-২৪৪, জমিদার দুর্গাশঙ্কর--২৪৫, জমিদার গদাশঙ্কর -২৪৫, [ জমিদার 
মণুরানাথ বিশ্বাস - দ্বিতীয় স্তবক দ্রষ্টব্য ], উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবার 
২৪৫, দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়_-২৪৭, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ 
১৪৭, নেপালরাজের ছেলে ভাইপো! ২৪৭, [ মহারাজা শ্যার যতীন্্র- 
মোহন ঠাকুর এবং রাজা শ্যার শৌণীন্রমোহন ঠাকুর - দ্বিতীয় স্তবক 
রষ্টবা ]। 


নবম সবক 2 (অনুন্নত বা উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন 
পেশার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ) 


চিহ্ন শাথারী--২৫১, রমিক মেথর--২৫২, ভর্তাভারী মালী--২৫৩, শু 
কুমোর--২৫৪, যধু যুগী--২৫৫, চও-ওঝা-_-২৫৫, চতুর পাণ্ডা--২৫৬, 
পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে - ২৫৬, পাচক গাঙ্গুলী_-২৫৬, ব্রলোক্য-ভৃত্য-_-২৫৭, 
গিরীশ-ভূত্য-:২৫৭, ঘছু মল্লিকের দ্বারবান_২৫৮, দ্বারবান্‌ হন্নযান সিং 
_২৫৮, সিপাহী কোয়ার সিং--২৫৯, কুষ্তিগীর শরৎ_-২৬০, মন্মথ গুপ্তা 
_-২৬*, ডাকাত বাগদী পাইক-_-২৬১, মাতাল বিছারী--২৬২, মাতাল 
কফধন_ ২৬৩, মাতাল পন্মবিনোদ--২৬৩, বোবা! উপেন-_-২৬৪, কুষ্ঠ 
রোগী--২৬৪, কন্ঠিধারা ব্যনক্ষি_ ২৬৫, গাড়ীওয়ালা বেণী সাহা__২৬৫, 
মিঠাইওয়াল! ফাণ্ড_-২৬৬, জ্ঞানী চাষী__২ »৬, হঠযোগী নারায়ণ_-২৬৭, 
হিন্দুস্থানী লাধূ-_২৬৮, কাশ্মীণী সাধু--২৬৮, আনন্দময় সাধু - ২৬৯, 
জ্ঞানোন্মাদ সাধূু--২৬৯, হষিকেশের সাধু-_২৭০, গেঁড়াতলার ফকীর-_ 
২৭০ ভবানীপুরের পান্রী_-২৭০, কাটোয়ার ট্যার বৈষব--২৭১, কাশীর 
উৈরব-ভৈরবী--২৭১, জববলপুরের ভক্ত--২৭১, মণিরামপুরের ভক্-_২৭১, 
সিথির বেদান্তবাগীশ-_২৭২, শ্ররামপুরের গৌঁলাই--২৭২, মালপাড়ার 
গৌপাই--২৭২। 


( আঠারে! ) 


দশম স্তবক 2 (নিজ পরিচয়ে, আত্মীয় পরিচয়ে অথব] স্থানের 
পরিচয়ে নির্দিষ্ট নামের ব্যক্তিগণ ) 


লক্ষমীনারায়ণ মাড়োয়ারী_২৭৫, মাড়োয়ারী ভক্ত--২৭৬, হালদার- 
পুরোহিত-_-২৭৬, খেলাৎ ঘোষের সম্বন্কী_২৭৭, শিবু আচার্ধের শ্বশুর_ 
২৭৮, রাখালের বাপের শ্বশ্তর-_-২৭৮, ভূধর চাটুজ্যের জোগ্ঠভ্রাতা_-২৭৯, 
স্বরেন্দ্রের মেজদাদ1 _ ২৭৯, প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি_-২৭৯, ভাছুড়ীর পুত্ব__ 
২৭৯, হাদয়ের ছেলে_-২৮০, কেশবের পুত্রদ্ঘয়-_-২৮০, কেশবের অনুরাগীবৃন্দ 
_-২৮০, মণি মল্লিকের বড় ছেলে-_-২৮১, মণি মিকের নাতজামাই--২৮১, 
অনুকূল মুখুজ্যের জামাইয়ের ভাই--২৮১, নিরঞ্রনের ভাই - ২৮২, প্রতাপের 
ভাই--২৮২, হাবীর মার ভাই--২৮৩, গোলাপ-মার ভাই-ভাজ--২৮৩, 
ভাই ভূপতি _২৮৩, ছ্বিজর পিতা--২৮৪, শ্রীম-পুত্রকন্াগণ_-২৮৪, মহেশ 
হ্যায়রত্বের ছাত্র_-২৮৫, মৃখুজ্যেদের হরি_-২৮৫, বাগবাজারের হরিবাবু-_ 
২৮৫, যুগলবাবু-_-২৮৬, কুঞ্জবাবু--২৮৬, কান্তিবাবু-_-২৮৬, নেপালবাবু-_ 
২৮৭, আগড়পাড়ার আশ্ু-_-২৮৭, বেলঘোরের তারক--২৮৭, বীরভ্মর 
বিহারী_-২৮৮, বরানগরের ঠাকুর-দাদা_ ২৮৮, দম্দম্‌ মাষ্টার-_-২৮৯, 
কাশীর রাজাবাবু-_২৮৯। 


দশম সবক কে)? (আশ্রিত জীবসকল ) 


কুকুর-কাপ্তেন-_ ২৯১, আশ্রিত বিড়াল-_-২৯১, ভক্ত হুন্মমান-_-২৯২, 
শরণাগত মৎস্য--২৯২। 


একাদশ সবক 2 (নিণিষ্ট “একক” নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ ) 


নিত্যগোপাল--২৯৫, তুলসী মহারাজ_-২৯৭, দক্ষ মহারাজ-_-২৯৮, গিরিজা 
- ২৯৮, চন্দ্র--২৯৯, ছোট নরেন_-২৯৯, ছোট গোপাল--৩**, নারায়ণ-_ 
৩০১, বিষু--৩০২, হরিপদ __৩০২, তেজচন্দ্র_ ৩০৩, পণ্ট,_৩০৪, পতু-__ 
৩০৪, দ্বিজ্ঞ-_-৩০৫, ক্ষীরোদ--৩০৫, কিশোরী--৩০৫, রবীন্দ্র--৩০৬, ধীরেক্দ 
__-৩০৭, ঘৃতীন্দ্র-__-৩০৭, মহেন্দ্র--৩০৭, বড়কালী--৩০৮, বুটো!কালী-_-৩০৮, 
প্রিয়-৩০৮, প্রসম্ন--৩০৯, রতন--৩*৯, কৃষ্ণধন-_-৩১০১ রামধন--৩১০, 
সারদাচরণ--৩১০, রাজমোহুন-- ৩১১, যোগজীবন-_ ৩১১, পঞ্চানন--৩১১১ 
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্ীশ্রীম। সারদাদেবী 


ভগবান উরাম$্ফেব নরলীলার প্রধান-সঙ্গিনী এবং সহধমিণী শ্রশ্রমা 
গাবদাদেবী বীকুড়া জেলা জয়রামবাটা গ্রামে ৮ই পৌষ, ১২৬০ বঙ্গাঝে 
( ইংরাজী ২২শে ডিসেপ্বর, ১৮৫৩ খীষ্টান্দ ), কৃষ্ণ সপ্তমী তিথিতে, বুহস্পতিবার 
জমগ্রহণ করেন। তব পিতা ছিলেণ শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতা! “ 
উমতী শ্ঠামান্ন্দরী দেখী। এনারায়ণ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের পিত। ক্ষিবামকে 
্বপ্পে দর্শন দিয়ে তাত গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, ৬লক্ীদেবীও তেমন সারদাদেবীব 
পিত। বামচন্্রকে স্বপে দর্শন দিয়ে তার গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। এই “লাক্মী-নারায়ণেনব 
যুগ্লমিলনেই উভয়ে আত্মস্বরূপে একী ভূত হয়ে “শ্রীরামরুষ্ণ-পারদান্রূপে জগতে 
লীল] কথে গেছেন। তবে এ-লীল৷ অতৃতপূৃর, বৈচিত্রাময় এবং কল্পনাতীত। 
বিশ্বপ্লাবিনা মাতৃন্রেহধারাঁর অধিকাবিণী শ্রশ্রীমা আজ শত সহ ভক্ত নরনারীর 
কাছে সাক্ষাৎ জগঙ্জননী - আগ্াশক্তি _ মৃহামায়ারূণপে পৃঁজিতা। 

শীরামকষের সঙ্গে সারদাদেবীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় একেবারে শৈশবকালে 
জযরামবাটী গ্রামের পার্বতী কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামে । সেখানে 
এক যাত্রাগানের আসরে মাত্র তিন বছর বয়সের শিশুকন্যা সারদাকে জনৈক! 
আত্মীয়া কোরে তুলে আদর করে রঙ্গচ্ছলে “কাকে বিয়ে করবি” _ জিজ্ঞাসা 
করায়, শিশু সারপা উপস্থিত আতৃবর্গের মধ্যে গদাধরকে ( পরবর্তাঁকালে 
শ্রারামরুষ্ণ) তার ছোট আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। পরে যখন গদাধরের 
বিবাহের চেষ্টা করে তার আত্মীয়ন্বজনেরা মনের মত্তন পাত্রীর সন্ধান করতে 
বিফল হতে থাকেন, তখন গদাধর স্বয়ং নির্দেশ করেন - “জয়রামবাচীতে রামান্র 
মুখুজর মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, সেখানে চেষ্টা করে] ।” গদাধরের 
মা চন্দ্রমণি মেখানেই গদাধরের' বিবাহ দেন। বিবাহের সময় গদাধরের বয়স 
২৩ বছর, আর সারদাদেবীর বয়স ৬ বছর। 


শ্রীরামরু্চ ১ ১ 


বিবাহের পর কখনে৷ পিআ্রালয়ে, কখনে। শ্বশুরালয়ে কয়েক বছর অতিক্রম 
'হওয়ার পর, অবশেষে আরদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে শ্বামী ভীরামকষ্ণের কাছে 
আসেন এবং তার সাধনপখের প্রধান-সহায়িকা হন। ' সকল প্রকারে সাধনার 
শেষে এই সময ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদ! ভারমুখে থাকায়, তার সমুদয় সেবার 
ভার সারদাদেবী গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী তার সঙ্গে একই শঘ্যায়' 
শয়নও করেন। এই সময়েই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী ম্বামীর সঙজে সারদাদেবীর 
অপূর্ব টৈবলীলা সংঘটিত হয় এবং ঠাকুর স্বয়ং এই সময় জীবনের কঠিনতম 
অসাধারণ "পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। ঠাকুর একদা সারদাদেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন 
_ “ভূমি কি আমাক সংসারের পথে টেনে নিয়ে ষেতে চাও ?” তাঁতে সারদা- 
দেবী জানিয়েছিলেন - “সংসারের পথে নয়, তোমার সাধনার পথে সহায় হতে 
এসেছি ।” সারদাদেবীও একদ! ঠাকুরের পদসেবা করার কালে তীকে প্রশ্ন 
করেন- “আমি তোমার কে?” ঠাকৃর তৎক্ষণাৎ তাকে উত্তরে বলেন- 
“মন্দিরে'ঘে-মা ভবতারিণী, নহবত ঘরে ঘে-মা গর্ভধারিণী, তুমিও সে-ই আমার 
' আনন্দময়ী মা।” এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর মধ্যে লৌকিক সম্পর্ক । 

ঠাকুর শ্রীরামক্ঞ্ণের জীবনের সর্বসাধনার চরম পরিণতি ঘটে “ফল হারিণী- 
কালীপৃজার” এক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে । সে রাত্রে ঠাকুর নিজের ঘরে সারদা- 
দেবীকে ফোড়শোপচারে মাতৃজ্ঞানে “ষোড়শী পৃজা” করেন এবং তার অস্তরিহিত 
দিব্যশক্তি উদ্ধদ্ধ করেন। এই দিন সারদাদেবীর চরণে আত্মনিবেদন করে 
ঠাকুর তার স্থ্দীথথ সাধনার ফলরাশির লঙ্গে, নিজের জপের মালাটিও সারদা- 
দেষীর পাদপন্মে চিবকালের জন্য বিসর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে, বিনা সাধনায় 
সারদাদেবী এই দিন সমস্ত দৈবশত্তি এবং সমস্ত সিদ্ধির অধিকারিণী হন। 
এই মহাপুজার পরেও ম্লারদাদেবী কিছুকাল ঠাকুরের সঙ্গে একত্রে বাস করেন; 
কিন্ত সে সময় ঠাকুরের ভাবসমাধিকালে প্রায় পারাবাতই সারদাদেবী তার 
সেবায় নিযুক্ত থাকার কলে এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে থাকায়, ঠাকুরের 
নির্দেশে নহবতঘরে যাতা চন্দ্রমণির কাছে তার শোয়ার ব্যবস্থা হয়। 
পরবর্তীকালে, গৃহীভক্ত শভুচরণ মক্সিক কালীবাড়ীর বাগানের কাছে একটি 
কুটার নির্মাণ করল, সেখানেও তিনি কিছুদিন বান করেন। 

পূর্বে কামারপুকুরে থাকাকালীন, বেঙ্গাই গ্রাম নিবাসী শ্বশুর বংশের বুদ্ধ 
কুলগুরু শ্রীপূর্ণানন্দ ভষ্টাচার্ধের কাছে সারদ! দেবী শাক্ত য্্রে দীক্ষা নিলেও, পরে 
ঠাকুর স্বঘ্বং সারদাদেবী!র জিহ্বায় বীজমন্ত্র লিখে দীক্ষা! দান করেন । তদবধি 
সারদাদেবী প্রতিদিন লক্ষ জপ করতেন। ঠাকুর তাকে সকল দেব-দেবীর 
সাধনা করতে শেখানোর ফলে, তিনি বিবিধ অন্ভত্তির অধিকারিণী হন এবং 


শ্রীরামকুষ্ণের সেবাকেই ইট্পৃজ! হিসাবে গ্রহণ করেন। একদা নহবতদ্বরে' 
জীরামকুষ্ণের একথানি ফটো! লাজিয়ে তিনি বখন পৃজার আয়োজন করছিলেন, 
সেসমম্ সহস। ঠাকুর সেখানে প্রবেশ করে ভাবস্থ হন এবং নিজের নেই ফটোর' 
ওপর ছু”একটি ফুল রেখে ভবিষ্যৎবাণী করেন -“কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পুজো 
হবে ।” বল! আবশ্বক, সারদাদেবী ভাল ভাল ভজন সঙ্গীত গাইতে পারতেন 
এবংসেই গানে গোপনে ইষ্টের পূজা করতেন। 

অন্তান্ত অবতার-লীলায় ধর্মপত্বীকে েমন বর্জন করা হয়েছে, শ্রীরামকষ- 
অবভারে ঠিক তার বিপরীত ঘটেছে । এখানে শ্রীরামকুষ্ের কাছে সারদা 
দেবী তারই উত্তর লাধিক। রূপে সম্মানিতা, মহাশিষ্তারূপে পালিতা এবং মহা- 
শক্কিরূপে পুজিতা । সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনো। গুরু, কখনে। ইচ্ট ব! 
পতি, কখনে। সন্তান, আবার কখনো মা-ভবতারিণীর সচল বিগ্রহরূপে জ্ঞান 
কবেছেন॥ টৈহিক-সম্পর্ক বিবজিত এই অভূতপূর্ব, অপূর্ব, অদ্ভূত স্বামী-স্ত্রীর 
লাল, _ জগতে আর কোন অবতার-লীলায় ঘটেনি । তাই সাধারণতঃ লোকে 
শরামকৃষ্ণকে সর্বধর্ণ সমন্বপ্নকারী হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করলেও, সারদাদেবী 
তাকে শ্রেষ্ঠ কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী রূপেই অধিক স্বীকৃতি দিয়েছেন । 

ঠাকুরের দুরারোগ্য ব্যাধির সময় একদ৷ সারদাদেবী তার জীবন রক্ষার 
জন্ত যখন /তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে বিফল হয়ে ফিরে আসেন, তখন তার 
অস্থিরত। দর্শন করে ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ষে, তাঁর লীল৷ সংবরণের 
পবেও সারদাদেবীকে আরো কিছুদিন জগতে থাকতে হবে এবং ঠাকুরের 
অসম্পূর্ণ কাজগুলি তাকেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ঠাকুর যেদিন মহাসমা ধিতে 
শরীর রক্ষা করেন, সেদিন সারদাদেবী "আমার মা-কালী কোথায় গেলে গো !” 
_ শুধু একবার এই চীৎকার করেই মুছ? যান। 

ঠান্ুরের দেহত্যাগের পরেও সারদাদেবীর সম্মুখে ঠাকুর বুবার দেহ ধারণ 
করে তাকে দর্শন দেন এবং তখনো! অনেক লীলার প্রকাশ হয়। প্রচলিত 
প্রথা অন্ধ্যায়ী সারদাদেবী যেদিন হাতের অলংকার (সোনার বাল! ) খুলতে 
ঘান, সেদিন ঠাকুর তার সম্মুথে আবিভূতি হয়ে শ্বয়ং হাত ছুটি ধঘে তাকে সেই 
বালা খুলতে নিষেধ করেন। ঠাকুরের অদর্শনে সারদাদেবীর জীবন ছুর্বহ 
বোধ হতে থাকায়, পুনরায় ঠাকুর তাকে দেখা দিয়ে বলেন-_“না, তুমি থাকো; 
অনেক কাজ বাকী আছে।” পরবর্তীকালে ভক্তদের সঙ্গে দারদাদেবী যখন 
তীর্থ দর্শনে যান, তখন বুন্াবনে অবস্থানকালে শ্রারাধিকার মহাবিরহের ভাবে 
তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে, পুনরায় সেখানে ঠাকুর তাকে দেখ। দিয়ে আনন্দ 
দান করেন এবং এরপর থেকেই তিনি ঘন ঘন ঠাকুরের দর্শন পান। এই সময়. 


১০ 


খাকৃর তাকে একঘ। দর্শন দিয়ে ভক্ত যোগীন্দ্রকে (পরবতীকালে স্বামী ফোগানন্প) 
দীক্ষা দিতে আদেশ করেন এবং ঘোগীন্্রও ঠাকুরের দর্শন ও এ বিষয়ে আদেশ 
“লাভ করার পর শ্ীশ্রীমা সারদাদেবী তকে দীক্ষ। দান করেন। পরে কামার- 
পুকুরে অবস্থানকালে পল্লীবানীদের সমালোচনায় শ্রশ্রমা। পুনরায় দেহের 
অলঙ্কারাদি ত্যাগ করার চেষ্ট! করলে, ঠাকুর তাকে দর্শন দিয়ে পুনরায় সেকাডে 
নিবৃত্ত করেন এবং মহাসাধিকা সম্্যাসিনী গৌরীমাতার কাছে এই বিষয়ে 
বৈষ্ণব তন্ত্রের অভিমত জেনে নিতে আদেশ দেন। পরে গৌরীমাতার 
শান্ত্রসন্বত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি চির সীমস্তিনী লক্ষ্মীন্ধপে জীবনধাপন করতে 
স্বক্ত হন। তান অধিকাংশ সময় নিজেকে কঠিন তপস্যা, প্যান, জপ « 
'গশীর সমাধির মাঝেই নিণুক্ত রাখতেশ। 

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকাশন্দ )-শ্রশ্রমা। সারধাধেবীর আশীবাদ « 
'অন্থমতি নিযে আমেরিকার চিকাগো-ধর্নমহাসভায় যোগদানের পর এবং প্রা» 
ও পাশ্চাত্য দেশসমৃহে শ্রীশ্রীরামকুষের ভাবধার। প্রচারের পর স্বদেশে ফিবে 
 বেলুড়ে রামরুষ্ণ মঠের পত্বন করলে, সারদাদেবীকেই “সভ্ঘ-জননীস্রূপে বরশ 
কর। হয় এবং তদবধি ঠাকুরের সকল সন্তান তাকে খাতৃবূপে গ্রহণ করেন। 
এই সময় থেকেহ তিনি সকলের কাছে "শ্রশ্মা”রূপে ধিধাঞ্ত করেন এবং সম 
সন্তানদের কল্যাণার্থে নিজেকে নিয়োজত করেন। এমনাক, ঠাকুরের রণেশী 
ভক্তেরাও তার কাছে এসে মাতৃমহিমার এসাম্বাদণ কণে বন্য হতেন। 

শ্রত্বীমা সারদাদেবীর পবিত্র জীবণ-লীল] সাবাগণ 'লাকেব কপ্পনাতীত । 
যেমন শ্ররামকৃষণ, তেমন সারধাদেবী _ ছুজলেই অপুব অডুত। ঠাঝুর খাছাহ 
করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তকে দীক্গ] দিলেও, শ্রাশ্রমা »গঃণত ওকে 
নিবিচারে দীক্ষ। দিয়ে ও তাদের নিজ লেইছায়ায় আশ্রয় দিয়ে $গণ্মাতা শাম 
সার্থক করেছেন। স্বামীজা বেলুড় মঠে শ্রীশ্ামায়ের উপস্থিতিতে তারই নামে 
অঙ্বল্লের দ্বারা প্রথম ৬হুর্গাপৃজার প্রবর্তন করেন এবং 'আজ অবধি সারদাদেবীর 
'নামেই সঙ্কল্পের দ্বারা বেলুড়ে এই মহাপুজ। সম্পন্ন. হয় । 

১৯২০ শ্ীষ্টাব্বের ২১শে জুলাই উত্বর কলকাতা বাগবাজারে উদ্বোধন যে 

( মায়ের বাড়ী ) শ্রীশ্রীম। দেহরক্ষা করেন। 


পমায়ের নিজের ভাষায় : 
“আঙি মা? জগত্রে মা? সকলের ম1।” 


স্বামী বিবেকানন্দ 

পূর্বনাম গ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ছিলেন ভগবান শ্ররামকৃের কৃপাপ্রাঞ্চ 
অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং প্রধানতম অস্তরজ পার্ধদ। উত্তর 
কলকাতার সিমলা! পল্লীতে ৩নং গৌর মুখাজী স্ট্রীটে, ২৯শে পৌষ, ১২৬৯ বাবে 
( ইংরাজী ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ ) পৌষ-সংক্রান্তির দিন, কৃষ্ণা সপ্তমী 
তিথিতে কায়স্থ পরিবারে ছিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল বর্ধমান, 
জ্েলাব কালনা-মহুকুমায় দত্ত-দরিয়াটানা (দেরেটোন ) গ্রামে । তার পিতা 
ছিলেন এটনীঁ শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী দেবী। তার 
প্র্পতামহন শ্রীরামমোহুন দত্ত তদানীন্তন স্বপ্রীম “কার্টের একজন বিখ্যাত 
আইনজীবী ছিলেন, পিতামহ শ্রীূর্গাচরণ দত্তও আইন বাবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন ' 
পিতা9 আইউনঙ্গীবী ছিলেন এবং নবেন্দ্নাথ৪ কিছুদিন আইন শিক্ষার পর 
আধ্াত্মিক প্রেবণার তা ত্যাগ কবেন। পিতামহ ছূর্গাচরণ অবশ্ট পরবত' 
জ্র'ণনে সন্নযাসধর্ম গ্রহণ কবে সংসাব ত্যাগ কবেছিলেন। 

বালাকাল থেকে মানাপ্ুণে ভূদিত নবেক্্রনাথ “এনট্রান্স” পরীক্ষায় প্রথম * 
বি ভাগে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিন্সী কলেজ এবং পবে জেনাবেল এসেমরী কলেছে 
( বর্তমানে স্কটিশচাট কলেজ ) ভর্তি হন। দর্শন-শাস্মে বি.এ. পাস করাব 
পরু তিনি “ল-কলেজে" কিছুদিন আইশ বিদ্যা! শিক্ষা কবেন এবং পরবে অতান্ 
গাভাবেব জন্য কিছুদিন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রধান 
শিক্ষকেব চা" বী গ্রহণ করেন , কিন্তু অবশেষে তা-ও ত্যাগ করেন। 

অন্সবের তীৰ ধর্ম পিপাসা মেটাবার জন্য জীবনের প্রথম অবস্থায় নরেন্ত্রনা 
তদাশীন্তন বাক্ষপমাঁজে এবং ধর্মজগতের প্রায় সমুদয় মহাপুরুষের কাছে ধাতায়াত 
কও ঈশ্বর দর্শনের অদম্য ইচ্ছ। পূর্ণ কবতে পারেন নি। ঠিক এই ব্যাকুলতাব 
সময়েই ক্বীয় সিমলা পলীতে ভক্ত ওরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাডীতে ঠাকুর শ্রুরা ম- 
কৃষ্ণের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। স্বগায়ক নবেন্দ্রনাথ সেখানে ঠাকুরকে 
অন্কুপম ফ্জীতে যুগ্ধ করলে, ঠাকুর তাকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জম্ম অনুরোধ: 
কবে যান। পরে ঠাকুর শ্রীরামরুষেের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের উপদেশানুসারে 
তিশি স্থুরেন্দ্রনাথ মিদ্র ও অন্যান্য পন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং 
তার কথামত পান করেন। এবপব থেকেই তিনি বার বার দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়। 
সর করেন এবং ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষ। করে তার মধ্যে অলৌকিক পরম 
শক্তির সন্ধান পান। ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে তার অকৃত্রিম প্রেমের আকর্ষণে 
ক্রমশ: নিজের কাছে টানেন। এরপরেই পিতার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় নরেন্ত্রনাথ 
£5গু দারিজ্র্য, আত্মীয় বিরোধ প্রভৃতি নানাবিপদের সম্মু্থীন হন এবং এ লময় 


পর 


জনৈক ধনীর কন্তার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব গ্রভূতি নানাগ্রকার প্রলোভনও 
উপস্থিত হুয়। বেকারত্বের অভিশাপ, ক্ষুধার জ্বালা, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতি 
উপেক্ষা করে নরেন্ত্রনাথ সেই সময় নিজ আদর্শে অটুট থাকেন এবং অসীম 
মনোবলের দ্বার সমগ্র ছৃর্তোগকে একে একে পরান্ত করেন। বলা বাহুল্য, 
এই অসময়ে একমাত্র প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের কাছেই সকল বিষয়ে ভরসা 
লাভ করে, নবেন্দ্রনাথ তীর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মন্ুস্তজীবনের 
উদ্দেস্ত সম্পর্কে সঠিক নির্দেশ পান । মহান গুরু-_ মহান শিষ্য ! মণিকাঞ্চন 
যোগ! অতঃপর ঠাকুর উপযুক্ত সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষাদান করেন এবং 
সমুদঘ্র শিশ্তগণের মধ্যে তাকেই সর্বপ্রধান বলে চিহ্কিত করেন। ঠাকুর তাকে 
“ঈশ্বরকোটী” রূপেও নির্দেশ করেন। 
নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ 
করেন এবং তাকেই জীবনের ঞ্ুবতারারূপে বরণ করেন । ঠাকুরও তাঁকে সব- 
শক্তি প্রদান করে শিবজ্ঞানে জীবসেবা এবং লোকশিক্ষার ভার দেন ! (ে- 
বক্ষার কয়েকদিন আগে কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে রোগশধ্যায় শায়িত অবস্থায় 
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করে নিজমুখে ঘোষণা করেন- 
“যে-রাম, ঘে-কৃষ্।, সে-ই ইদানীং এইদেহে রামকুষ্৮। নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরকে 
সারাবিশ্বে পরমণুরুষ যুগাবতাররূপে প্রচার করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার 
পর নরেন্দ্রনাথ ন্যান্ত 'গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গে “সম্ন্যা” গ্রহণ করেন এবং 
"স্বামী বিবেকানন্দ” নামে অভিহিত হন। "ন্বামীজী” বলতে প্রধানত 
বিবেক্কানন্দকেই বোঝায় । 
তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিক1 পর্যস্ত এই স্থবিশাল ভারতভূমি একাকী 
'পদত্রজে ভ্রমণ করেন এবং বছ রাজ।-মহারাজা থেকে শুরু করে, দীনতম মান্ঠষেব 
সঙ্গেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেন। একাধারে আধ্যাত্মিকতা এব? 
স্বাদেশিকতার মহানমন্ত্রে তিনি সেদিন ভারতবাসীদের উদ্ধদ্ধ করেছিলেন। 
এরপর পুনরায় পট পরিবর্তন হয়। আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় 
“কোন হিন্দুকে স্থান ন৷ দেওয়ার প্রতিবাদে ম্বামীজী অতিকষ্টরে অর্থ সংগ্রহ কবে 
একাকী ন্বদূুর আমেরিকায় যান এবং সেখানে বহুবাধা অন্থবিধা সত্বে ধর্ম 
মহানভায় যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি নিধিরূপে সেখানে 
-বন্তৃতার দ্বার সকলের মন জয় করেন এবং যুক্তির দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্কেই 
উদ্ধার ও শ্রষটরূপে প্রতিপন্ন করেন। তার সৌম্যকাস্তি, বিরাটব্যত্তিত্ব, অগাধ 
পাণ্ডিতা, যুক্তিপূর্ণ ভাষণ তারণ্যের জোয়ার এবং সর্বোপরি উদার হ্বদয়েব 
পরিচয় : সেখানে বহলোকের লোভের বস্ত হওয়ায়, অনেক পাশ্চাত্ত্যবাসী দলে 


গু 


দলে তার শিকল্বাত্ব গ্রহণ করেন। এরপরেও তিনি আরে! কয়েকবার পাশ্চাত্য 
দেশের প্রধান শহরগুলি ভ্রমণ করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব প্রচারের 
মাধমে সার। বিশ্বে আলোড়ন স্ষ্টি করেন। 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্বের ১ল! মে তারিখে উত্তর কলকাতার, বাগবাজারে প্বলরাম- 
মন্দিরে” ( ভক্ত বলরাম বস্তুর বাড়ী ) স্বামীজী তার জীবনের অন্ততম কীন্তি, 
: বিশ্ববিখ্যাত “রামকুষ্চ মিশনের” প্রতিষ্ঠা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠাতা 
সভাপতিরূপে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্দিতায় চ” 
( নিজের মুক্তি এবং জগতের ছিতসাধনার্থে) কাজ করে যাওয়া-এই ছিল 
মিশনের মুলমন্ত্র। মিশনের কর্মপদ্ধতিকে তিনি মোটামৃটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করেনঃ (১ জনগণের লৌকিক ও আধ্যাত্সিক সেবা, (২) শিক্ষাদান, 
(৩) শ্রীরামকুষ্ণ-জীবনে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব ঘেবূপ বিকশিত হয়েছিল, 
তার প্রচার। প্রকৃতপক্ষে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা-_ বিশেষতঃ ছুসস্থ দরিদ্রদের 
কল্যাণার্থে বিভিন্ন কর্মম্থচী পালন এবং জনসাধারণের জন্য আধ্যাত্মিক ও 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার _-এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের ব্রতই ছিল ম্বামাজীর, 
কর্মষোগ। পরে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে “মঠ” 
স্থানাস্তরিত হয় এবং এই মঠেই তিনি তার বিদেশিনী শিলা মার্গারেট নোবেলকে 
দীক্ষা দান করে “সিস্টার নিবেদিতা” নামে ভূষিত করেন। ১৮০৮ শ্রীষ্টাব্ের 
১ই ভিসেম্বর স্বামীজী বেলুড়ের নতুন মঠে ভগবান শ্রীরামন্ষ্ণের পূর্বরক্ষিত পৃত 
অস্থিভম্ম নিয়ে যান এবং ঠাকুরের “প্রতিকৃতি” স্থাপন করেন। ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের 
২রা জান্য়ারী সাধুবুন্দ বেলুড়ে নতুন মঠে চলে আসেন। ১৯১ শ্ীষ্টাব্দের 
১১ই ফেব্রুয়ারী অবধি মিশনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর, স্বামীজী 
তার গ্ররুভ্রাত। দ্বামী ব্রহ্জধানন্দকে মঠ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষরূপে কাজের 
ভার দেন। র 
স্বামীজীর নায় একাধারে শ্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, মানবগ্রেমিক, 
গুরুচরণাশ্রয়ী, সত্যান্থুরাগী, পরমত]াগী, পরমযোগী, চরম বিজ্ঞান-নির্ভর, 
হৃদয়বান, নিভাঁক, তেজন্বী, ইন্ড্রিয়জয়ী, আধ্যাত্মিক শক্তিধর» পরিব্রাজক, 
দবদ্্র-বান্ধব, আর্ত-ত্রাতা, স্থপণ্ডিত, স্থব্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, কবি-__-সর্বোপরি 
সৌম্যকান্তি “টসনিক-সন্্যাসী” আজ অবধি বিশ্বে জন্মগ্রহণ করেন নি। 
প্ররুতপক্ষে, তার মত আর একজন বিবেকানন্দের সন্ধান পাওয়। ঘায় না। ঠাকুর 
শ্রীবামকুষ্ের সমস্ত ত্যাগী সন্তানদের একজ্িত করে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে জীবকল্যাণে 
কাজ করার জন্য “শ্রীরাঁমকৃষণ মঠ ও মিশনের” প্রতিষ্ঠার দ্বার স্বামীজী সমগ্র 
বিশ্ববানীকে ভগবান শ্রীরামরুষণের উদার ভাব-ধারা গ্রহণ করার ঘে মহাস্থঘোগ 


ণ৭ 


দিয়েছেন, শুধু সেই কারণেই, অন্যান্ত অনেক মূল্যবান কাঁজ লত্বেও তিনি ভক্- 
হৃদয়ে আজ সত্যকারের মহারাজের আসনে অমর হয়ে বসে আছেন। তার 
বৈচিত্রময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করতে গেলেও; একথানি বহুৎ 
গ্রন্থের স্যটি হয়। ঠাকুরের মত শ্রী্রীমা সারদদেবীর প্রতিও তাঁর অসীম 
ভক্তির নিদর্শন ম্বরূপ তিনি শ্রীশ্ীমাকে সঙ্ঘ-জননীরূপে বরণ করেন এবং 
শী্ীমায়ের উপস্থিতিতে তারই নামে সঙ্কল্পদ্ধারা বেলুড যঠে প্রথম ৬হুর্গাপৃজজার 
প্রবর্তন করেন। গুরুভ্রাতাদেরও তিনি ঘেমন নিজের বুকের পাঁজরের মতন 
জ্ঞান করতেন. গৃহীভক্তদেরও তিনি তেমন পরমগ্রীতিব সঙ্গে গ্রহণ করতেন। 
সর্বোপরি তিনি মহাগ্রেমিকরূপে ঘাদের হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে 
তার নিজের ভাষা! __“আমার প্রেম সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি, যারা যুগে 
পর যুগ +'বে কেবল তলিয়েই যাচ্ছে, যাদের সাহাধ্য করার কেউ নেই, ঘাদের 
কথ কেউ একবারটি ভাবেও না ৷” 

১৯০২ ্বীষ্টান্দের ৪ঠ জুলাই শুক্রবার রাত্রি প্রায় ৯্টার ময় অপরিণত 
বয়সে -যাত্র ৩৭ বৎসর ৫ মাস ২২দিনে. বেলুড মনে ভারত-আত্মাস্বামী' 

| বিবেকানন্দ সমাধিযোগে স্বেচ্ছায় মহাপ্রয়াণ করেন। 


সভার সারাজীবনের সাধনালর অনুভূতি এবং শ্রেষ্ঠ বাণী : 
“ববূপে অম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেইজন, 


সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥৮ 
৬ 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

পৃরনাম ক্রীরাখালচন্ত্র ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রারামরুষ্ণের কৃপাপ্রাগ 
বিবাহিত, ভ্াগী ভক্ত-সম্তান এবং অন্তর পার্ধদ। চব্বিশ পরগণা জেলার" 
ব্িরহাট মহকুমাদ্র শিকরা কুলীন গ্রামে, ৮ই মাঘ, ২২৬৯ বজগাবে ( ইংরাজী 
২১শে শ্রান্ুয়ারী, ১৮৬৩ খ্রীষ্টান ) চান্দ্র মাঘ, শুক্লা ছিতীয়া তিথিতে কায়স্থ 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীআনন্দ 
মোহন ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী টৈলাসকামিনী দেবী। প্রথম জীবনে রাখালচন্দ্ 
নিজ গ্রামে পিত স্থাপিত পাঠশালায়'এবং কলকাতার পট্রেনিং একাডেমীপতে 
কিছুকাল লেখাপড়া করেন। শিশুকাল থেকেই তিনি ধমীয় বিষয়ে বিশেষ 
আকৃষ্ট ছিলেন। হুগলী জেলার কোন্গরে ঠাকুর শ্রীরামকু্ণের গৃহীভক্ত- 


৮৮ 


শমলোমোহন মিন্রের ভগ্বী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয় এবং বিবাহের 


পব মনোমোহনের সাহাঘোই রাখালচন্দ্র দক্িণেশ্বরে ঠাকুর আরামের সঙ্গে 


প্রথম মিলিত হন। পরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে, তিনি 
ঠাকুরের প্রতি এত অন্থুরক্ত হন ঘে, বাঁড়ীতে আবদ্ধ না থেকে সর্বদাই তার 
আশ্রয়ে থাকেন এবং উপযুক্ত সময়ে ঠাকুবের কাছ থেকে দীক্ষালাভ করেন। 
ঠান্ব তাঁকে *ব্রজের বাখাল” জ্ঞানে পরম স্েছ কবতেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় 
অন্ঠযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্থিক জীবন গঠিত হয় এবং ঠাকুর তাকে 'ঈশ্বরকোটি” 
বলে নির্দেশ কবেন। ইত্ভিমধো বাখালচন্ত্রেব একটি পুত্র সন্তান৭ জন্মায় ; 
কিম্কু ঠাকুবের দেহবক্ষাব কিছুকাল পবেই তাৰ স্ত্রী বিশ্বেশ্ববী দেবী এবং একমাত্র 
““ম বরীয় পুত্র সত্যচরণেব মৃত্যু হয়। পিতার বিশাল জমিদাবী ও অন্থান্য 
বিবাট মম্পত্তি ত্যাগ কবে বাখালচন্ত্র তীত্র বৈরাগ্য অবলঙ্গন করেন এবং সম্পূর্ণ 
রূপ বামকৃষ্জ মঠে যোগদান কবেন। % ভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
“বাজ যহাবাজ” বা “মহাবাজ”। ঠাকুব ঈরামরুফের দেহবক্ষাব পর তিনি 


“সনসাস” গ্রহণ কবেন এবং “স্বামী বন্ধানন্” নামে অভিহিত হন। ক 


স্বামী বিবেকানন্দ তাকেই “রামরু্জ মঠ-মিশনে” প্রথম অগ্যক্ষরূপে 
4ণণ করেন এবং তানও শ্রদীঘকাল - ১৯০১ শ্বীষ্টাকে ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে 
ান্টী জীবন ১৯২২ খ্রীষ্টাকের ১০ই এপ্রিল অবণ্ধ এ পদে অধিষ্টিত অবস্থায় তব 
বথাকর্তব্য পালন কবেশ। ঠাকুরে "মানসপুত্রগরূপে তিনি বন্ৃতক্তকে 
পর্নপথে পরিচালিত কবেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি মিশনের শাখা 
প্রতিঠার দ্বাব! ভগবান শ্রীবামকুষ্ণের মহান ভাব-ধার' প্রচারের বাবস্থা কবেন | 
তিনি একজন স্বগায়কও ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক জগতেব স্তস্তত্বরূপ ছিলেন। 
উত্তব কলকাতার বাগবাজাবে “বলরাম মন্দিবে” ১৯২২ বাটার ১০ই এপ্রিল" 
তাৰ দেহ্বক্ষ! হয়। | 


ঠার অন্যতম উপদেশ : 

“কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয় _ জীবনের উদ্দেশ্ট ঈশ্বরলাভ। বারো 
আন] মন ভগবানের দিকে রেখে বাকী চার আনায় জগতের কাজ: 
করলে ভেমে যায়।” 


স্বামী শিবানন্দ 

পূর্বনাম শ্রতারকনাথ ঘোষাল । তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষের কৃপা প্রাপ্ত 
বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্ভতান এবং অস্তরজ-পার্ধদ। চব্বিশ পরগণা ছ্েলীর 
বারালাত মহুকুম।-সহরে, ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ বঙ্গাবে (ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর, 
১৮৫৪ স্রীষ্টাব) চান্দ্র কাত্তিক, কষা একাদশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন বারাসাত আদালতের প্রতিষ্ঠালন্ধব মোক্তার 
শ্রীরামকানাই ঘোষাল এবং মাতা শ্রীমতী বামান্বন্দরী দেবী । বারাসাত মিশনারী 
স্থলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে, তারকনাথ উচ্চ বিগ্ভালয়ে পাঠ শুরু করেন, 
কিন্তু প্রবেশিক। শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষা! অসমাপ্ত রেখেই তিনি প্রথম জীবনে 
পারিবারিক কারণে বঙগদেশের বাইরে গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি অঞ্চলে 
বেলওয়ে বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন । মাতৃহীন। ভদ্বী নীরদার বিবাহের জন্য 
বিনিময়-বিবাহে রাজী হয়ে, 'তারকনাথ বারাসাত মহকুমার মহেশ্বরপুর গ্রামে 
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠ| নিত)কালী দেবীকে বিবাহ করেন। পরে রেলের 
চাকরা ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় “য্যাকিনন ম্যাকেন্ডি”র অফিসে পুনরায় 
চাকরী গ্রন্থ করলেও পরবর্তীকালে আধ্যাম্মিক প্রেরণায় তা-ও ভান 
ত্যাগ করন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুহীভক্ত শ্রীরামচন্ত্র দত্তের কলকাতার মিমল! পল্লীর 
বাড়ীতে তারকনাথ প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে তাব 
কাছে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় তিনি ঠাকুরের কাছে বিশেষ 
কপা ও দীক্ষালাভের পর দার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং পত্বীর মৃত্যুব 
পরেই তিনি সংসারের নকল বন্ধন ছিন্ন করে পিতাব অস্থমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে 
দক্ষিণেশ্বরে অম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের আশ্রয়ে চলে আসেন। এখানৈ ঠাকুরের 
অভিপ্রায় অনুযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
দেহরক্ষার পর তিনি “সম্্যান” গ্রহণ করেন এবং *ম্বামী শিবানন্দ” নামে 
অভিহিত হন। গুর্ুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “মহাপুরুষ মহারাজ ।” 

প্রথম অধ্যক্ষ হ্বামী ব্রন্মানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি “রামকুষচ মঠ-মিশনের, 
দ্বিতীয় অধ্যক্ষজ্ূপে মনোনীত হন এবং দীর্ঘকাল _ ১৯২২ খীষ্টাব্দের ৫ই মে 
€থেকে বাকী জীবন ১৯৩৪ ্ীষ্টাব্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী অবধি এ পদে অুধিষ্টিত 
অবস্থায় নানাভাবে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতের বনু 
তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং ব্দোস্তের ভাবধার৷ প্রচারের জন্ত সিংহল অবধি গমন 
করেন। ছুভিক্ষ, মহামারীতে তার সেবাকার্ধ এবং দানকার্ধ ছিল অতুলনীয় । 
'মধাচিতভাবে দীক্ষাদানের দ্বারা তিনি প্রচুর 'ভক্তকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ের 


১৩. 


মহান ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ করেন এবং কয়েকটি গুরুতর বিপর্যয়ের হাত থেকে সেই 
সময় যিশনকে রক্ষা করেন। তিনি একজন গায়কও ছিলেন। ১৯৩৪ শ্রীষ্টাব্দের 
২০শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে তার দেহরক্ষা হয়। 


ভার অন্যতম বাণী: 
“ভ্রীরামকৃষ্ণই এ যুগে সকল জীবের গুরু ও ইষ্ট ।” 


স্বামী অখগানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীগজাধর গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
কৃপাপ্রাপ্ত অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অস্তরঙগ-পার্ষদ। উত্তর 
কলকাতার আহ্রীটোলায় মাণিক.বন্থ ঘাট স্ট্রীটের একটি ভাড়াটিয়। বাড়ীতে, 
১৫ই আশ্বিন, ১২৭১ বঙ্গাব্বে (ইংরাজী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ষ ) 
মহালয়ার দ্রিন অমাবস্তা তিথিতে ত্রান্ধণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিত ছিলেন শ্রী শ্রীমস্ত গজোপাধ্যায় তর্করত্ব । টৈশবে বাড়ীতে 
তিতনি লেখাপড়া করেন। 

উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ভক্ত দীননাথ বস্থুর বাড়ীতে গজাধর প্রথম 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন করেন । পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে গিয়ে তিনি 
একবাত্রি বাস করেন এবং দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর তাকে 
দীক্ষাদান করেন। সেই সময় থেকেই ঠাকুরের কাছে তার নিয়মিত যাতায়াত 
স্তর হয় এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অস্গুঘায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত 
হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্গ্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
"স্বামী অথগ্ডানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
“গঙ্গাধর মহারাজ ।” 

পরবত্তীকালে ভারতবর্ষের নান৷। তীর্থ প্রমণ ছাড়াও তিনি ভগবান শ্রারাম- 
কৃষ্ণের মহান্‌ ভাব-ধার। প্রচারে তিব্বত অবধি ভ্রমণ করেন। তিব্বতে ভ্রমণকালে 
তার স্কন্ধে লামার] খাপ. সমেত তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে, কিন্তু তিব্বতী 
পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্ঠ তিব্বতী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় 
তিনি মুক্তি পান। একদ কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভরমণকালেও বৃটিশ সরকার তাকে 
“গুচর” সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং পাচদ্িন বন্দী করে রাখার পর তাকে 
মৃক্তি দেয়। আরে! একবার বরানগর মঠে আসার সময় হাওড়া জেলার বালী 
ষ্টেশনে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রমাণাভাবে ছেড়ে দেয়। 

দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দের দেহরক্ষার পর তিনি “রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে” 
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৪ তৃতীয় অধাক্ষরণে মনোনীত হন এবং ১৯৩৪ প্বীষ্টাবকের ১৩ই মার্চ থেকে 
বাকী জীবন ১৯৩৭ ত্রীষ্টাব্বের ৭ই ফেব্রুয়ারী অবণি এ পদে অধিষ্টিত থাকেন। 
লক্ঘবদ্ধভাবে জনগণের সেবাকার্য তিনিই মিশনে প্রথম গ্রবার্থন কবেন এবং 
্বয়ং অক্লান্ত জনসেবার দ্বারা বিশেষ দৃষটন্জ স্থাপন করেন। ১৯৩৭ ্রীষ্টাবের 
৭ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে তার দেহরক্ষা হয় । 


তার একটি অমুল্য উপদেশ : 
“মানুষের লেবা কর! এবং মানুষকে ভালবাসাই সর্বাপেক্ষা! 


শ্র্ঠ ধর্ম।” 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামুষ্েণ 
কুপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তর্ঙ্গ-পার্দ। পিতাক 
কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায়, ১৫ই কান্তিক, ১২৯৫ বঙ্ান্ধে (ইংরাজী 
৩*শে অক্টোবর, ১৮৬০ তরষ্টাব্) বৈকুঠ চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহ ছিল চব্বিশ পবগণ। জেলার বেলঘরিয়ায়। পিত' 
ছিলেন শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী নকুলেশ্ববী দেব । কাধ 
উপলক্ষে হুরিপ্রপন্নের পিতা উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় থাকাব দরুন, শৈশবে 
তাকে কাশীতে পিতৃগৃহে বিদ্যাভ্যান করতে হয়; পরে বেলঘবিয়ার আদি 
পিতৃগৃহ খেকে ট্রেনে যাতায়াত করে তিনি কলকাতায় লেখাপড়া স্বর করেন। 
হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি “সণ্ট, 
জেডিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পদ্মীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে পাটনা থেকে বি এ. পাশ কবে পুণায় গিয়ে তিনি 
ইঞ্রিনীয়ারিং কলেজে ভত্তি হুন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 
অতঃপর তিনি গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ানের সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন 

ছাত্রাবস্থাতেই হুরিপ্রসন্ন বেলঘরিয়ায় আচার্য কেশবচন্্জ সেনের অবস্থানেক 
লময় একটি বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। পরে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুর করেন এবং'মাঝে মাঝে নেখানে 
রাজিবাসও করেন। এই ছাত্রাবস্থাতেই ঠাকুর তাকে দাক্ষাদান করেন এবং 
ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্ুঘাত্নী তার উচ্চ আধ্যাত্বিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার সময় হরিপ্রস্ন কলকাতায় ছিলেন না; বাকীপুরে অধ্যয়ন উপলক্ষে 
তিনি তখন সেখানে বাম করছিলেন।. পরে তিনি ভিস্টিক্ট ইঞ্ছিনীয়ারের 
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সরকারী চাকরী ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে রামকু্ণ মঠে যোগদান করেন এবং 
“সন্সযাস” গ্রহণের পর তিনি *ম্বামী বিজ্ঞানানম্দ” নামে অভিহিত হন। গুরু 
শ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেণ “বিজ্ঞান মহারাজ” বা প্হরিগ্রসন্ন মহারাজ ।” 

তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখগ্ডানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি "রামরুষ্জ মঠ- 
মিশনে”র চতুর্থ অধ্যক্ষ রূপে মনোনীত হুন। ঠাকুরের দীক্ষত ত্যাগী- 
সম্তানদের মধ্যে তিনিই মিশনের শেষ অধ্যক্ষ । এই পদে তিনি ১৯৩৭ শ্রীষ্টাবের 
«ই মার্চ থেকে বাকী জীবন, মাত্র এক বছর - ১৯৩০ গ্রীষ্টান্জের ২৫শে এপ্রিল 
পধস্ত অধিষ্ঠিত থাকেন এবং মিশনের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের 
বু প্রসিদ্ধ স্থান শ্রমণ কর] ছাড়াও তিনি নিজেকে জপ-ধ্যানে নিযুক্ত রেখেছিলেন 
এবং ভারতের বাইবে রেখুন ও সিংহলেও তাকে মিশনের কাযাবলী দর্শনের 
ন্ঠ ঘেতে হয়েছিল । ১৯৩৮ খ্রষ্টান্ের ১৪ই জানুয়ারী পৌষ-সংক্রান্তির দিন 
তিনি, ক্বামী বিবেকানন্দের পুর নিদেশানুযায়ী বেলুড়ে মন্দির শ্রতিষ্ঠার কাজ 
সমাপন কবেন এবং ঠাকুরের "আত্মারামের কৌট]” বেদীতে স্থাপন করে 
নেখানে ভগবাণ শ্রারানকৃষ্জের মননর-বিগ্রহ প্রতিষ্টা করেন।  বল৷ বাহুল।, 
এইটিই তার জীবনের একটি ডলেখষোগ্য ঘটন।। 

শষ জীবনে ছিপি উত্তরগুদেশের এলাহাবাদে বাস করতেন) সেখাণেহ 
৪৩৮ গ্রষ্টাব্দেব ২৭শে এপ্রিল তার দেহবক্ষা হয় এবং সেখানকার আবেণা 
সঙ্গমে তাকে সলিল-সখ।ধি কর। হয়। 


তার এক অমুল] ৬পদেশ : 

“ছেলেবেলায় “বর্ণ পাঁরচয়ে” য) যা” গঠড়েছঃ ভাই জীবনে সাধন 
কর _ অথাৎ 'সদ। সত্য কথ। বলিবেঃ লা বিয়া পরের দ্রব্য জইলে 
চুরি করা হয়? _ এই ছুটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সবই 
স্বাহুলে সহজ হয়ে যাবে।” 


স্বামী প্রেমানন্দ 
পূর্বনাম শ্রাবাবুরাম ঘোষ । [তিনি ছিলেন ভগবান শরামককফের কপাপ্রাণ্।, 
অবিবাহিত, ত্]াগী ভভ-সস্তান এবং অস্তরজ-পার্যদ। হুগলী জেলার আটপুর 
গ্রামে, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৮ বজাবে (ইংরাজী ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব ) 
চান্দ্র অগ্রহায়ণ_ শুকনা নবমী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তান জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার নাম তারাপদ ঘোষ. এবং যাত। শ্রমতী মাতঙ্গিনী দেবী। তার 
জো শ্রী শ্রমতী কৃষতামিলীর সঙ্গে, শ্ীরামকুফ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বস্থুর 
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, বিবাহ হয়। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতায় ভার 
কাক! শ্রীঞ্টরুচরণ ঘোষের বাড়ীতে থাকাকালীন প্রথমে "এরিয়ান স্থলে” এব 
পরে স্টামপুকুরের “মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটি উশনে” অধ্যয়ন করেন। পরে ঠাকুর 
শীরামকষের দলে মিলিত হুবার পর তার লেখাপড়ায় তেমন মন ন! থাকায়, 
তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অন্ুতীর্ণ হন এবং লেখাপড়। ত্যাগ করেন। 

কলকাতার জোড়ার্সাকোর এক হুরিসভায় বাবুরাম প্রথম ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্কে দন করেন? কিন্তু তখন তিনি ঠাকুরের পরিচয় জানতেন না। পরে 
তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গপু 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাবুরামকে প্রথম নিয়ে ধান এবং তিনিও 
ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট ছন। এরপর থেকেই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াভ 
সুরু করেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করেন। ঠাকুরও বাবুরামের মাতার 
কাছ থেকে তাকে ভিক্ষা চেয়ে নেন এবং ঘথাসময়ে বাবুরামকে দীক্ষা দান করে 
দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছেই রেখে দেন। ঠাকুর তাকে “ঈশ্বরকোটী” বলে নির্দেশ 
করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অঙ্গুযায়ী তার আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত 
হয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষেঃর দেহরক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং 
প্থামী প্রেমানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে িনি ছিলেন 
“বাবুরাম মহারাজ” । 

পরবতাঁকালে সর্বদা ঠাকুর শ্রারামক্ুষ্ণর ল্মরণ মননে রত অবস্থায় বাবুরামের 
জীবনে ধ্যানে-জ্ঞানে' এবং 'সেবা-ভক্কি”তে চরম অভিব্যক্তি ঘটে । ভক্তসেবায় 
তিনি ছিলেন প্রেমময় এবং ক্ষমাধর্মে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ । ঠাকুরের 
চাইতেও তিনি ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাকে 
পরিপূর্ণ ভগবতী জ্ঞানে মেবা করতেন। তার জীবনের অধিকাংশ সময় মঠে 
অতিবাহিত হলেও, মাঝে মাঝে তিনি তীর্থ ভ্রমণেও ঘেতেন। পূর্ববঙ্গে ঠাকুর 
শ্রীরামকষ্ণের উদার ভাবধার প্রচারে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেন 
এবং ত্বার প্রভাব সেখানকার মুসলমান সমাজেও বিস্তার লাভ করে। ১৯১৮ 
্ীষ্টাব্বের ৩,শে জুলাই উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে তিনি 


দেহরক্ষ। করেল। 


তার একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি : 
“ভ্রীত্রীমা ননুষ্যদেহধা্রিণী হলেও ষার অপ্রাকৃত ভাগবত: তনু ; 
জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবং জীল। করেছেন।” 


১৪ 


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ 

পূর্বনাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান রীরামরুষ্ণের কপা প্রারচ, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অস্তরজ-পার্ধদ। চব্বিশ পরগণা জেলার 
বারাসাত মহকুমায় রাজারহাট বিষুপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দে কার়স্থ 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তার জন্ম তারিখ ব। তিথি অজ্ঞাত থাকায়, 
রামকুষ্। মঠ কর্তৃক শ্রাবণী পৃ্িমা! তিখিতে, তার আবিভাব দিবস পালিত হয়। 
তার পিতা-মাতার নাম বা পরিচয়ও অজ্ঞাত । বারাসাত নিবাসী পণ্ডিত কালী- 
কৃষ্ণ মিত্র ছিলেন তাঁর মাতুল এবং স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হরিনাথ দে ছিলেন তার 
ভাগ্নে। প্রথম জীবনে নিত্যনিরঞ্রন তার মাতৃলের কলকাতার বাড়ীতে বাস 
করতেন এবং লেখাপড়া শিখতেন । সেই সময় তিনি আহিরীটোলার এক প্রেত- 
তত্বান্বেধী দলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রেতচর্চ৷ শুরু করেন এবং নিজে প্রেতাবিষ্ট 
অবস্থায় অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে অলৌকিক কাজ দেখান । 

লোকমুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে নিত্ানিরঞরন প্রথমে দলবলসহ 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন এবং সেখানে নিজের রচিত “প্রেত-চক্রে” ঠাকুর, 
ঈীরামকুষ্ষকেও বসাতে সক্ষম হন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুরের উপদেশে 
তিনি ভৌতিক-চর্চ ত্যাগ করে ভগবৎ-চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। অবশেষে নিত্যনিরঞজন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের কাছে 
আত্মসমর্পণ করায়, ঠাকুর যথাসময়ে তাকে দীক্ষাদান করেন। ঠাকুর তাকে “ঈশ্বব- 
কোটী” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তার উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল । বীর ভাবাপন্ন সেবক হিসাবে তিনি সব 
সময় ঠাকুরকে আগলে রাখার, ব৷ পাহার। দেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর 
শ্রারামকুষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং *ম্বামী নিরঞ্নানন্দ” 
নামে অভিহিত হন। গুকুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “নিরঞ্রন মহারাজ” । 

বল আবশ্তাক, ঠাকুরের দ্েেহরক্ষার পর, তার পৃত দেহাবশেষ কাকুড়গাছিতে 
গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে স্থানান্তরের আগেই তিনি গুরু-ভ্রাতা। শশী 
মহারাজের (শ্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ) সহায়তায় অর্ধেকেরও .বেশী ভম্মাবশেষ 
গোপনে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই ভন্মাবশ্ষই স্বামী 
বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে সংরক্ষিত করেছিলেন। 

তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং শেষজীবনে হুরিদ্বারে 
বাস করা কালীন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে *ই মে সেখানে তিনি দেহরক্ষা করেন। 

ভার একটি উপদেশ : 

“ঠাকুরের নাম. জপ কর।” 


১৫ 


স্বামী যোগানন্দ 

পূর্বনাম শ্রাযোগানন্দ রায়চৌধুরী । তিনি ছিলেন তগবান শ্রীরামক্কষ্ণের 
-কপাপ্রাপ্ত, বিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণ! 
জেলার দক্ষিণেষ্বর গ্রামে, ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৭ বঙ্গান্ধে (ইংরাজী ৩০শে মাচ, 
১৮৬) খ্র্টাব্দ) চান্জ্র মাঘ, রুষণ। চতুর্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
কৰেন। শিতা ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের স্থবিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী বংশের স্থপ্র সিদ্ধ 
জমধার শ্রীনবীনচন্দ্র ব্ায়চৌধুবী। ঘোগীন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে আগড়পাডা 
মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। 

একদা ঘোগীন্দরনাথ বাড়ীর কাছে পক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর বাগাণে ঘল 
তুলতে গিয়ে, ঠাকুর গামকষ্ককে অন্য পরিচয়ে প্রথম দর্শন করেন; কাবণ তাৰ 
কাছে ঠাকুরের আসল পবিচয় তখন অজানা ছিল। পরবতীকালে আবাব 
সেখানে যাওয়ার ফলে তিনি ঠাঞ্ুর শ্ীবামকৃষের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত 
হন এবং ঘন ঘন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত ও জপ-ধ্যানে সময় অতিবাহিত 
কবেন। এই শময় ভাব উদ্দামভাব লক্ষ্য করে পিত যাতা তার বিবাহেব 
)বস্থা করেন এবং একাস্তত অশিচ্ছাঁপত্বেত ও ঠাকুরেব সঙ্গলাশত কণা 
সত্বেও তিনি মাতার অত্যন্ত জেদের ফলে বিবাহ করতে বাধ্য হন, কি 
কোনাদনই তিনি বিবাহিত জান ঘাপন কবেননি। বিবাহের পরেও ঠাপুব 
তাকে পুনবায় আশ্রয় দেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অস্থায়ী তার ৯) 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় । ঠাকুল “থাগীন্দ্রনাথকে “ঈশ্বরকোটী" বলে নি 
কবেছিলেন। 

ঠাকুরের দেহবক্ষার দন অবধি তা" পাঁশে থেকে যোশাঞ্্ণাথ ঠাকুবেও 
সকলপ্রকার সেবা করলেও, ঠাকুবের জীবদ'শায় তাব কাছ ,খকে যোগীন্দ্রনা্ে 
দীক্ষা গ্রহণ হয়ণি। পববতীকালে, শ্রীশ্রীমা ও কয়েকজন ভক্তকে পিষে তীর্থ- 
দর্শন উপলক্ষে তার বুন্দাবনে থাকাকালীন, শ্রীশ্রীমা তাকে এক বিশেষ মনে 
দীক্ষ। (বার জন্ত ঠাকুরের আদেশ পান এবং ঠাকুরের নির্দেশিত ধাবায় 
যোগীন্দ্রনাথকে শ্রীশ্রী! বুন্দাবনে দীক্ষাদান করেন, এর পুর্বে শ্রীশ্রীমা আর 
কাকেও দীক্ষ। দেননি ' তখন থেকেই যোগীন্দ্রনাথ শ্রশ্রীমায়ের সেবায় আত্ষ- 
নিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃসেবার পর ইহুধাম ত্যাগ করেন। 
্রীীমা়ের প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে ত্ারু 'পুর্বাশ্রমের স্ত্রীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ 
হয়েছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্গযাল” গ্রহণ করেন এবং "ম্থামী 
ঘোগানন্দ” নামে অভিছিত হুন। গুরুত্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “যোগীন 


শডি 


যহারাজ।* ১৮৯৯ ত্রীষ্টাবের ২৮শে মার্চ, উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের 
বলরাম মন্দিরে তিনি দেহরক্ষা করেন। 

ভার একটি উক্তি 

“নিতাভ্ত কঠোর এবং কুচিবিরুদ্ধ হলেও, যা সত্য, তা জানতে 
হুবে।” 


সপ আপ _ 


পা পুনম যোগান ও হলে বোঈআনাথ হবে 


স্বামী রামক্রষ্ণানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীশশিভৃষণ চক্রবতাঁ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্ররামরুষের ক্কপা- 
প্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরঙ্গ-পার্দ। হুগলী জেলার 
ময়ালইছাপুর গ্রামে, ২৯শে আযাঢ়, ১২৭ বঙ্গাঝে ( ইংরাজী ১৩ই জুলাই, 
১৮৬৩ শ্রীষ্টা্ ) চান্দ্র আষাঢ়, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ব্রাক্ষণ পরিবারে তিনি * 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কলকাতার পাইকপাড়ার রাজ। ইঞ্জনারায়ণ 
মিংহের সভাপপ্তিত ও প্রসিদ্ধ তাস্ত্রিক-সাধক শ্রীইঈশ্বরচন্্র চক্রবতাঁ। স্বামী 
লারদানন্দ, তথা শরৎ মহারাজ ছিলেন তাঁর জ্যোষ্ঠতাত ভ্রাতা । গ্রামের 
বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে শশিতৃষণ তার উক্ত ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের কলকাতার 
বাড়ীতে আসেন এবং এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
করে “বুত্তি” লাভ করেন, পরে “এযালবার্ট কলেজ” থেকে এফ.. এ. পাশ করে 
"মেট্রোপলিটন কলেজে” বি. এ. পড়তে শ্বর করেন এবং স্ুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেত। 
“আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের পুঞ্জকে কিছুদিন পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছন। 

এই সময় কেশবচন্দ্রের “ইত্ডিয়ান মিরার” পত্রিকায় ঠাকুর সম্পর্কে অপূর্ব 
তথ্য অবগত হুবার পর, শশিভৃষণ প্রথম একদিন শরৎচন্দ্র ও অন্ান্ত বন্ধুসহ 
দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুর শ্রারামকৃষের দর্শনে ও কথাবার্ডায় মুগ্ধ হন। এরপর 
ক্রমাগত সেখানে ধাতায়়াতের ফলে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আর 
হন এবং ঠাকুরও ঘথাসময়ে তাকে দীক্ষ। দান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় 
অহযায়ী এই সময় তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার দিন অবধি তিনি অক্লানম্তভাবে তার সেবা! করেন এবং দেহাবসানের 
কিছুকাল পরেই লেখাপড়া ত্যাগ করে তিনি সম্পূর্ণরূপে মঠে যোগদান করেন। 
এট সময় তিনি "সঞ্জযাস” গ্রহণ করায়, “ম্থামী রামকষ্ণানদ্দ” নামে অভিহিত 
হন এবং গুরুভ্রাতাগণের কাছে “শশী মহারাজ” নামে পরিচিত হন। 

বলা আবশ্তক, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, তার পৃত ভম্মাবশেষ তিনি গুরু- 
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ভ্রাতা নিরঞ্জন মহারাজের (ন্বামী নিরঞ্রনানন্দ ) সহায়তায়, কাকুড়গাছিতে ভক্ত 
রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে পাঠাবার আগেই, অর্ধেকের বেশী গোপনে সরিয়ে 
অপর ভক্ত বলরাম বন্থর বাগবাজারের বাড়ীতে নিত্য পুজার জন্ত পাঠিয়ে দেন। 
ঠাকুরের ভম্মান্থিপূর্ণ কলসীতে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত জানে পূজা করতেন; 
ঠাকুরের জীবন্গশাকালের নেবার নায় নানাভাবে তার সেবা করে গুরুভক্তির 
একনিষ্ঠ সাধনার তিনি অক্ষয় কীন্তি রেখে গেছেন ' মঠের পুজার ভারও তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন এবং দাশ্ঠভাবের চরম উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা, পরম নিষ্ঠার 
সঙ্গে তা পালন করেছিলেন। পরবর্তাঁকালে স্বামী বিবেকানন্দের অহ্থরোধে 
প্রথমে তিনি মাপ্রাজে ঘান এবং সেখানে ও ব্যাঙজালোরে মঠ স্থাপন করে 
ঠাকুরের পৃক্তা প্রবর্তন করেন। ঠাকুরের মহাভাব প্রচারের জন্য তিনি সমগ্র 
দক্ষিণ ভাবত, রেঙ্গুন, কলম্বে৷ প্রভৃতি স্থানেও ভ্রমণ করেন এবং বনু ভক্তকে 
আধ্যাত্মিক জগতে আকৃষ্ট করেন। আধ্যাত্মিক ভাবধার1 অবলম্বনে তিনি বছ 
ধমীয় গ্রস্থও রচনা করে গেছেন। উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের উদ্বোধন-মঠে 
( মায়ের বাড়ী ) ১৯১১ খ্ীষ্ান্ের ২১শৈে আগষ্ট তিনি দেহরক্ষা1! করেন। 


ফ্ার একটি উপদেশ : 
“অপরের সাছায্য ব্যতিরেকে যদি না-ই চলে; তবে ভগ্ববানের 
সাহাঁষ্যই চাওয়। উচিত।” 
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ফবামী সারদানন্দ 

পূর্বনাম শ্ীশরৎচন্ত্র চক্রবত্তাঁ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকুষেরর কৃপা প্রাপ্ত, 
অবিবাহিত ত্যাগী ভক্ত সুস্তান এবং অন্তর পার্যদ। ৯ই পৌষ, ১২৭২ বঙ্গাব্দ 
(ইংরাজী ২৩শে ডিসেপ্বর, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব ) শুর যী তিথিতে তিনি কলকাতায় 
ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিত। ছিলেন হুগলী জেলার জনাই গ্রামের 
অধিবাপী ও কলকাতার একটি ওঁষধধের দোকানের অংশীদার শ্রীগিরীশচন্জর 
চক্রবতাঁ ; মাতা! শ্রীমতী নীলমণি দেবী । ত্বামী রামকুষ্ানন্দ, তথা শশী মহারাজ 
ছিলেন তার খুল্পতাত জোোষ্ঠ ভ্রাতা । বিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাতেই শরৎচন্দ্র সব 
সময় প্রথম ব! দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন । কলকাতার বাড়ীতে লেখাপড়। 
করে তিনি “হেয়ার স্কুল”. থেকে প্রবেশিক] পরীক্ষায় উতভভীণ হুন এবং “সেপ্ট, 
জেভিয়ার্স কলেজ” থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভাক্তারী পড়ার জন্য 
মেডিক্যাল কলেজে” ভন্তি হন; কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকুষের দেহরক্ষার কিছুকাল 
পরেই তিনি ডাক্তারী, পড়া. ছেড়ে দেন। তিনি একজন স্ুগায়কও ছিলেন । 
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পল্লীর একটি সমিতির বাধিক আনন্দোৎসব উপলক্ষে শরৎচন্্র দক্ষিণেশ্বরের' 
কালীবাড়ীতে ঘটনাচক্রে ঠাকুর শ্রীরামকষণকে প্রথম দর্শন করেন; কিন্তু তার 
কাছে ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় তখনো! অজান। থাকায়, সেই সময় কোন আলাপ: 
হয়নি । পরে কলেজে পড়ার সময় তিনি সমবয়সীদের সঙ্গে আবার একদিন: 
দক্ষিণেশ্বয়ে বেড়াতে গেলে, ঠাকুর শ্রারামরুষণের মুখে বৈরাগ্য ও ব্রক্গচর্ষের 
উপদেশ শুনে মৃঞ্ধ ছন এবং এই উপদেশই তার জীবনে পরিবর্তন ঘটায়। 
অত:পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যাতায়াত স্থরু করেন 
এবং মাঝে মাঝে সেখানে রাত্রিবাসও করেন। এই সময় ঠাকুরের সানিধ্যে. 
আসার ফলে, ঠাকুর তাকে ঘথা সময়ে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় 
অনুযায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও. 
শ্ীশ্রমায়ের সেবাকেই তিনি সাধনারূপে গ্রহণ করেন এবং সব সময় নিজেকে 
এই কাজে নিযুক্ত রাখেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার কিছুদিন পরেই তিনি মঠে 
সম্পূর্ণরূপে যোগদান করেন এবং “সন্ান” গ্রহণের দ্বারা *ম্বামী সারদানন্দ” 
নামে অভিহিত হুন। গ্ররুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “শরৎ মহারাজ ।” 
জীবনের শেষদিন অবধি তিনি রামকুষ্চ মঠ মিশনের সম্পাদকরূপে কাজ করে 
ঘান এবং সব কাজই 'শ্বামী বিবেকানন্দের আদেশ”রূপে পালন করেন। 
তিনি বন্তীর্থ ভ্রমণ ও কঠোর তপন্তা করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
আহ্বানে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও বেদান্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন । 

তিনি এতই নিভাঁক ছিলেন ষে, ইংরাজ সরকারের কোপ অনিবাধ্য জেনেও 
তিনি তৎকালীন “মানিকতলার বোমার মামলার” ছুই বিপ্লবী আসামী-_ 
শীদেহব্রত বন্থ' ও শ্রশচীন্্র সেনকে রামরুষ্ণ মিশনে যোগদানের অনুমতি দেন 
এবং তাদের সাধু জীবনে প্রতিষ্টিত করেন। বিপ্লবী দেবব্রত বন্থ পরে রামকৃষঃ 
মিশনে "ম্বামী প্রজ্ঞানন্দরূপে" পরিচিত হুন। অতঃপর ইংরাজ সরকার 
রামকৃষ্$-মিশনের কাধকলাপে সন্দেহ প্রকাশ করায়, তিনি ম্মারকলিপি মারফৎ. 
নির্ভয়ে তারও প্রতিবাদ করেন! একদা বাংলার তদানীন্তন ইংরাজ-গভর্ণর 
“রোনান্ড.সে” বেলুড় মঠ প্রদর্শনে এসে অভ্যাসবশতঃ পাদুক1 লমেত ঠাকুরের 
মন্দিরে প্রবেশ করতে গেলে, তিনি গভর্ণরকে নিরত্ত করেন এবং দেবমন্দিরের 
পরিভ্রতা রক্ষার জন্য বিন! বিধায় শ্বয়ং তার পাদুকা উন্মোচন করে তাকে 
মন্দিরে প্রবেশ করতে দিয়ে গুরুভক্তির চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 

শশ্রীমায়ের একান্ত সেবকরূপে তাঁর মকল ভার বহুন করার দায়িত্বও তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় “উদ্বোধন” পক্রিকার নিজশ্ব বাড়ী নির্মাণ 
ও সেখানকার দোতলায় শ্রশ্রীমায়ের বামস্থান নির্দিষ্ট হওয়ায়, এ বাড়ী 
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প্মায়ের বাড়ী" নামে পরিচিত হয়। পরবত্তাকালে জয়রামবাটীতে শ্রী্রীমায়ের 

মন্দির ও আশ্রম তিনিই স্থাপন করেন এবং বেলুড় মঠে প্রীত্মায়ের স্থৃতি- 
অঙ্গির নির্মাণ তারই পরিকল্পনা । তার কর্মময় জীবনের অন্ততম উল্লেখঘোগ্য কাজ 

প্্রপ্ীরামর্ণ লীলা প্রসঙ্গ” নামক পাঁচটি পুস্তকথণ্ডে ঠাকুরের জীবনী রচনা । 

বন্ততঃ এই পুত্তক প্রকাশিত না হলে, ঠাকুরের অলৌকিক জীবনসম্পর্কের 

ধারণ থেকে ভক্তের! বঞ্চিত হতেন । উত্তর কল্কাতার বাগবাজারের উদ্বোধন- 

অঠে (মায়ের বাড়ী ) ১৯২৭ খ্ীষ্টাব্বের ১৯শে আগষ্ট তিনি দেহরক্ষ। করেন। 


ভার একটি স্ৃচিন্তিত অভিমত £ 

“দিব্যভাবের পুর্ণ বিকাশ এক মাত্র অবতার পুরুষ সকজেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য 
প্রদান করে। এ জন্যই অবতার-চরিত্র আমাদের নিকট চির রহস্যময় 
বঙিয়। প্রতীয়মান হয়।” 


স্বামী হুবোধানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীস্থবোধচন্দ্র ঘোষ । তিনি ছিলেন ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্জের কৃপাপ্রাপ্ত, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরঙ্গ পার্যদ। উত্তর কল্কাতার ২৩নং 
শঙ্কর ঘোষ লেনে ২৩শে কাতিক, ১২৭৪ বঙ্গাবে (ইংরাজী ₹ই পিভেম্বর, ১৮৬৭ 
খীষ্টাবৰ ) চান্দ্র কান্তিক, শুরু! দ্বাদশী তাঁথতে কায়স্থ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিত৷ ছিলেন কলকাতার ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 
প্লেবক প্রীশঙ্কর ঘোষের পোত্র- শ্রীকুষ্ণদাঘ ঘোষ এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতারা 
'দেবী। প্রাথমিক বিষ্ভালয়ের পাঠ শেষ করে স্থবোধচন্দ্র প্রথমে পএ্যালবার্ট 
কলেজিয়েট স্কুল” এবং পরে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। 

ছাত্রাবস্থাতেই হুবোধচন্ত্র প্রথম দক্ষিণশ্বরে ধান এবং ঠাকুর শ্ীরামকুষের 
সানিধ্যে এলে লেখাপড়৷ ত্যাগ করেন। দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার গমনের সময়েই 
ঠাকুর তাকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্ুধাপ্নী তার উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। স্থবোধচন্দ্রও ঠাকুরের ওপর তার লমগ্রজীবনের 
ভার সম্পূর্ণরূপে অপুকে তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্বে কোনও 







একসময়ে সবার দাহ্তীড় কুন্ভুরের শুভাগমনও হয়েছিল। 
কর পর তিনি “সন্পাস” গ্রহণ করেন এবং 
প্য্বাষী বরে ্রিনা। গুরুত্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন ॥ 


/াকুরের ভাবধারায় সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩২ খ্রপ্টান্দের ২র.. 
ডিমেম্বর বেলুড়মঠে তার দেহরক্ষা হয়। 


তার একটি অনুভূতি £ 
সীমা ও ঠাকুর যদি ধর| না দেন, কার সাধ্য তাদের ধর্তে, 
পারে, কিংবা চিন্তে পারে !” 


স্বামী অভেদানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীকালীপ্রসাদ চন্্র। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত;. 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অন্তরঙ্গ পার্যদ। উত্তর কলকাতার ২১নং 
নিমুগোস্বামী লেনে, ১৭ই আশ্বিন ১২৭৩ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ২রা অক্টোবর), 
১৮৬৬ খরীষ্টাব ) কৃষ্ণ নবমী তিথিতে বণিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
তার পিতা ছিলেন “ওরিয়েন্টালি সেমিনারী" স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক 
শ্রীরদিকলাল চন্দ্র এবং মাতা শ্রীমতী নয়নতার] দেবী। শৈশবে পাঠশালার 
পড়া শেষ করে কালীপ্রসাদ “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী”তে ভন্তি হন এবং পরে 
এপ্টান্স ক্লাশ অবধি পড়ে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় লেখাপড়। ত্যাগ করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামক্কষচের নাম শুনে, তার কাছে যোগশিক্ষার উদ্দেশ্যে কালীগ্রসাদ 
একদিন একাকী পদক্রজে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হন এবং সেরাত্রি সেখানে ঠাকুরের 
কাছে বান করেন। পরের দিনই ঠাকুর তাঁকে দীক্ষাদান করেন এবং ঠাকুরের ' 
অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্রমশ: তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। তিনি 
নিপ্মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে ধাতায়াত, ফোগচর্চা, ধ্যান-ধারণা গ্রভৃতিতে আত্ম- 
নিয়োগ করেন এবং ঠাকুরের শেষদিন অবধি তার দেবা করেন। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার পর তিনি "্সক্যাস” গ্রহণ করেন এবং "ন্বামী অভেদানম্দ" নাষে- 
অভিছিত হুন। গুরুত্রাতাগণের কাছে তিনি, ছিলেন “কালী মহারাজ”, বাঁ. 
"কালী তপন্বী।” 

মঠে যোগদান করার পর তিনি ভারতের এবং ভারতের বাইরে বন্থঃ 
তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং মূলতঃ বেদাস্তের ভাবধারা প্রচার করেন। . স্বামী 
বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি পাশ্চাত্তা দেশ লমূহেও গমন করেন এবং বন্থবাধ। 
সত্বেও কেবলমাত্র বাগ্িতা ও অজস্র বক্তৃতার সাহায্য বিদেশীদের মধে] 
বেদান্ত প্রচারে সফল হন। তার জীবনের দীর্ঘদিন অর্থাৎ প্রায় পচিশ বৎসর 
ত্বিনি ইউরোপ, আমেরিক। প্রস্থৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বেদান্ত নমিতির কাজে" 
আন্মনিয়োগ করেন এবং ঘোগশিক্ষ! দানে সকলক্ষে উৎসাহিত করেন.৯ 


১ 


খএমনকি, “প্রেততত্ববিদ” ছিসাবেও তিনি বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন : 
“এবং আধ্যাত্মিকতত্বের বহুগ্রস্থ রচনা করেছিলেন। তিনি একজন উত্তম 
'পাথোয়াজ-বাদক এবং খোল-বাদকও ছিলেন। 

১ শেষজীবনে তিনি দাজিলিঙে এবং কল্কাতায় বেদাত্ত-গ্রচারের জন্ত 
পৃথকভাবে নিজেই “রামকৃষ্ণ বেদাস্ত আশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের 
৮ই সেপ্টেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার ১৬ নং রাজ! রাজরুষণ স্ট্রাটে নিজ 
প্রতিষ্ঠিত,রামকুষ্ণ বেদাস্ত-আশ্রমে” দেহরক্ষা করেন এবং ঠাকুর শ্রীারামকুষ্ের 
ত্যাগী সস্তানগণের মধ্যে একমাত্র তারই পবিত্র নশ্বর দেহ, তার পূর্ব ইচ্ছান্থধায়ী 
কাশীপুর মহাশ্বশানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরের ঠিক পাশেই আহৃতি দেওয়! হয়। 


ত্তার একটি অমূল্য উপদেশ £ 

“তুমি যদ্দি ভালবাসা চাও, তবে আগে সকলকে ভালবাস: 
তারপর তুমি ভালবাস! পাবে। তুমি যঙ্গি সকলকে ঠকাও তাহলে 
জগ তোমায় ঠকাবে”। 


সী 


স্বামী অদ্বৈতানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
কপাগ্রাণ্ড, বিবাছিত। ত্যাগী ভক্ত সন্তান এবং অস্তরঙগ পার্ধদ। চব্বিশ পরগণ! 
জেলার ব্যারাকপুর মহুকুমায় জগদ্দলের রাজপুর গ্রামে, ইংরাজী ১৮২৮ 
খ্রীষ্টাব্দে সদেগাপ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাব জন্ম তারিখ বা তিথি 
অজ্ঞাত থাকায়, রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক শ্রাবণী কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে.তার আবিতাৰ 
দিবস পালিত হয়। 

তার পিতা ছিলেন ছগোবর্ধন ঘোষ। উত্তর কল্কাতার পিখি নিবাসী 
্রাহ্মভক্ত ও ব্যবসায়ী শ্রাীবেনীমাধব পালের কল্কাতায় চীনাবাজারে একটি 
দোকানে গোপালচন্দ্র চাকরী করতেন এবং সেই স্থত্রে প্রায়ই, পনি'খিতে বাস 
করতেন। 

ব্রাহ্মভক্ত বেনীমাধবের পিখির বাড়ীতেই গোপালচন্দ্র প্রথম ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর গোপালচন্দ্রের জীবনে বৈরাগ্য 
আসায়, সিখির কবিরাজ শ্ররামকৃষ্ণভক্ত শ্রীমহ্ন্দ্রনাথ পালের সহায়তায় তিনি 
পরবর্তাকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে মিলিত হুন এবং গাকুরও 
তাকে যথাসময়ে দীক্ষাদান করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্ুঘায়ী ক্রমশঃ তার 
উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোপাল- 


খ 


চ্জই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ট। এমনকি ঠাকুরের চাইতেও তিনি কয়েক বছরের বড় 
ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁকে “বুড়ো-গোপাল” ব'লে ডাকৃতেন। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার পরেও তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং ৮১ বৎসর বয়স অবধি 
দেহধারণ করেছিলেন। তিনি ভাল কীর্তন গাইতে এবং তব.লা বাজাতেও 
পারতেন। অক্লাস্তভাবে ঠাকুরের সেবা কর! ছাড়াও, তিনি ভারতের সমস্ত 
প্রধান তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। 

একদ গোপালচন্দ্র, সাধুদের গেরুয়া বস্ত্র দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, 
ঠাকুরের নির্দেশে তিনি হবাদশখানি গেরুয়া বস্ত্র ও রুত্রাক্ষের মালা ঠাকুরকে অর্পণ 
করেন । অতঃপর ঠাকুর নিজে এগুলি নরেন্দ্র, রাখাল, তারক, বাবুরাম, নিরঞ্জন, 
যোগীন্্র, শশী, শরৎ, গোপাল, কালী ও-লাট-_-এই ১১ জ্ঞন উপস্থিত ক্াগী- 
সস্তানদের বিতরণ করেন এবং উদ্ব-ত্ দ্বাদশ গেরুয়া বন্তরধানি গৃহাভক্ত |গরাশচন্ত্র 
ঘোষের জন্ত তুলে রাখেন; পরে গিরীশচন্ত্র তা” গ্রহণ করেছিলেন । রামকু্- 
সজ্ঘে এবং গোপালচন্দ্রের জীবনে এটা একটি ম্মরণীয় ঘটনা । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর তিনি "্সন্াস* গ্রহণ করেন এবং 
“ম্বামী অগ্বৈতানন্দ” নামে অভিহিত হন। গুরুত্রাতাগণের কাছে তিন্নি 
ছিলেন “গোপাল-দা,* বা *বুড়ো-গোপাল মহারাজ.” ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্বের ২৮শে 
ডিসেম্বর বেলুড় মঠে তিনি দেহরক্ষা করেন। 

তার একটি বাণী: 

“সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান ; কাকে নিন্দা করি আর কার-ই বা 


সমালোচন। করি 1” 
নী 


স্বামী অড্ভুতানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীরাখতু-রাম। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ের রুপাপ্রাপ্ত, 
অ-বাঙালী, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সন্তান এবং অস্ত্রঙ্গ পার্ষদ। বিহারের 
ছাপা জেলার কোনও এক গ্রামে জনৈক মেষ-পালকের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। তার জন্ম-সাল, তারিখ বা তিথি-_-সবকিছু অজ্ঞাত থাকায়, রাম 
মঠ কর্তৃক মাঘী পৃিমাতে তার আবিভাব দিবস পালিত হয়। প্রথম জীবনে 
রাখততু-রাম অত্যন্ত দারিক্র্যের মধ্যে থাকেন এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই 
পিতা ও মাতাকে হারান। পরে কাকার সঙ্গে জীবিক1 অর্জনের জন্য তিনি 
কলকাতায় আসেন এবং শ্রীরামকুষ্ণের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 
গৃহতৃত্যরপে চাকরী গ্রহণ করেন। তার কাজে সন্তষ্ট হয়ে, মনিব রামমন্ 
তাকে শেছে পলালটু" নামে ডাকতেন। 
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রামচন্রের লক্ষে লালট্‌ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামক্ক্ককে দর্শন করা 
মাত্র, ঠাকুর তাঁক্ষে *ম্পর্শ* করেন এবং তিনিও সেইদিন থেকেই ঠাকুরের 
আশ্রিতরূপে পরিণত হন। মনিবের বাড়ী থেকে অপরাপর ভক্তদের লে 
নিয়ে প্রায়ই লালটুকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে হোত। এই সময় 
রামচন্দ্রে কাছ থেকে ঠাকুর লালটুকে চেয়ে নিয়ে নিজের সেবাকাজের জন্য 
দক্ষিপেশ্বরে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত করেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী 
তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয় । ঠাকুরের নন্যাসী শিশ্তগণের মধ্যে . 
তিনিই দর্বপ্রথম ঠাকুরের কাছে আগমন করেছিলেন এবং ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ 
অবধি দীর্ঘকাল তাকে সেবার দ্বারা, ভার সঙ্গলাভ করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 
পলাটু”, বা “লেটো” বলে ভাকতেন। নিরক্ষর লাটুকে বর্ণপরিচয় শেখাতে 
গিয়ে ঠাকুর বিফল হন। ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সেবার ভারও লাটু- গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তাদের উভয়কে ঈশ্বর-ঈশ্বরীজ্ঞানে নিজের অন্তরে স্থান 
দিয়েছিলেন। তিনি উত্তম ভজন গাইতে পারতেন। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং "ল্বামী 
্তৃতানন্দ” নামে অভিছিত হুন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন 
শলাটু মহারাজ ৮ নিজেকে কঠোর জপধ্যানে নিয়োজিত রেখে এবং 
ভারতের বছ তীর্থ পরিভ্রমণ করে তিনি শেষ জীবনে কাশীতে বাল করতেন, 
লেখানেই ৯৬নং হাঁড়ারবাগের বাঁটীতে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল 
দেহুরক্ষা শ্বরেন। 


বাংলায় অনুবাদ তার একটি সদুপদেশ : 
“পঞ্ধিত্র হও, পবিজ্র হও ; সু না হলে সৎ-ত্বরূপকে জানতে 
পারবে না।” 
এ 


স্বামী তুরীয়ানন্দ 

পূর্বনাম শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
রুপাপ্রাপ্ত, অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ক সন্তান এবং অন্তরজ-পার্ধদ। উত্তর 
কলকাতার বাগবাজারের বোসপাড়ায় ২*শে পৌষ), ১২৬৯ বঙ্গান্বে (ইংরাজী 
৩র1 জাছুয়ারী, ১৮৬৩ গ্রীষ্টাব ) চান্দ্র পৌষ, শুক! চতুর্দশী তিথিতে ব্রা্ছণ 
পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন "ভাবলিউ ওয়াটসন 
কোম্পানীর" কর্মচারী শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাত) শ্রীমতী প্রসন্নমক়ী 
দেবী । হুরিনাথ প্রথমে কন্ুলিয়াটোল। বাংলা বিষ্ালয়ে এ*ং পরে 
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“জেনারেল এসেম্বলী” স্কুলে শিক্ষালাভ করেন; কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দেননি। ৃ 

নিজ পল্লীতে শ্রীরামকষ্ণচভক্ত দীননাথ বন্থুর বাড়ীতে হরিনাথ প্রথম ঠাকুর 
শীরামকঞ্ণকে দর্শন করেন £ পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত 
যাতায়াত স্থুরু করেন এবং ঠাকুরও তাঁকে গুরুরূপে বিশেষ কৃপা করেন। এই 
সময় ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্থ্যায়ী তার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়। 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি “সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন এবং "স্বামী তুরীফ়ানন্দ” 
নামে অভিহিত হুন। গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি ছিলেন “হরি মহারাজ ।” 
পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি বনু তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং কঠোর তপন্যায়, 
নিজেকে শিয়োজিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় তিনি হ্বামীজীর 
দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য এ্মণের সময় তার সঙী হন এবং বিদেশে বেদান্ত-গ্রচারে 
ব্রতী হন। শেষ জীবনে তিনি কাশীতে বাঁস করতেন; সেখানেই ১৯২২ 
্ীষ্টান্দের ২১শে জুলাই তিনি .দেহরক্ষা করেন এবং তার পবিত্র নশ্বর দেহ 
মণিকণিকার জাহাবী সলিলে “সলিল-সমাধি” কর! হয়। 


সার একটি অমুজ্য উপদেশ : 
"সেবা করো, লেবা করো, সেব। করো _এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নজ্স' 


হও, সকলের সেবক হও ।” 
পীর 


স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 
পূর্বনাম শ্রীনারদা প্রসন্ন মিত্র । তিনি ছিলেন ভগবান রামকুষ্ণের রুপাপ্রাঞ্চ, 
অবিবাহিত, ত্যাগী ভক্ত-সম্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ষদ। চব্বিশ পরগণ। জেলার 
পইছাটার নওর! গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮ই মাঘ ১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ৩*শে 
জানুয়ারী, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) চাল্ত শুর, চতুর্থী তিথিতে কায়স্থ পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কল্কা'তার নন্দনবাগান নিবাসী শ্রাশিব কৃষ্ণ 
মিন্র। কলকাতায় পিতৃগৃহে তিনি শৈশবে লেখাপড়৷ শ্বরু কবেন এবং প্রতি 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়বিগ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। ' পরে 
শ্যামপুকুরে “মেট্রোপলিটন ইনগ্টিটিউশন” থেকে প্রবেশিক] পরীক্ষা পাস করার 
পর, তিনি “মেট্রোপলিটন কলেজ” থেকে এফ. এ. পরীক্ষা পাস করেন। 
ছাত্রাবস্থায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপু, প্রথম সারদাগ্রসন্নকে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে ান এবং সেই সময় থেকে বাড়ীর 
কঠোর শাসন উপেক্ষা করে তিনি প্রবল আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে, 
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যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় পিতার নির্যাতনে সারদাগ্র্নস্ধ বাড়ী 
থেকে পালিয়ে মাঝ মাঝে কাশীপুরেও অন্ুস্থ ঠাকুরের কাছে দু-একদিন 
অবস্থান করতেন । বাড়ীতে তার বিবাহের চেষ্টা হওয়ায়, তিনি গোপনে বাড়ী 
থেকে পলায়ন করে পুরীতে চলে ধান; কিন্তু পুরী থেকে তার পিতামাতা 
তাঁকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলেও, তিনি আর.সংলারে আবদ্ধ থাকেননি । তিনি 
বরাবরই ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অন্ুযাম্ী তার উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হয়েছিল। ঠাকুর তাকে “প্রসম্প” বলে ভাকতেন। 
তিনি একজন নঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন এবং সঙ্গীতকে সাধনার উত্তম সহায়জ্ঞানে, 
নিজে ভক্তবৃন্দসহ নানাবিধ ভক্তিরপাত্বক গানে ডুবে থাকতেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের দেহরক্ষার পর তিনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি অসাধারণ ভক্তি 
ও বিশ্বাসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখান এবং পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকেই 
দীক্ষালাভ করেন। "সক্গ্যাস* গ্রহণের পর তিনি "ম্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ” 
নামে অভিহিত হন এবং গুরুভ্রাতাগণের কাছে, তিনি “সারদা প্রসন্প” বা৷ “প্রসন্ন 
মহারাজ” নামে পরিচিত হুন। 

তার পরিচালনাতেই প্রথম রামকষ্জ মিশনের “উদ্বোধন” পত্রিক। প্রকাশিত 
হয়। শ্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর, তিনি আমেরিকায় যান এবং বেদাস্ত- 
প্রচার শুর করেন। সানফ্রাশ্িসকোতে তিনি পাশ্চাত্যজগতের প্রথম “হিন্দু- 
মন্দির” স্থাপন করেন এবং সাধক-জীবন গঠন করার কাজে ভক্তদের সাহাধ্য 
করেন। সেখানে তিনি “ভয়েস অফ ফ্রিডম” নামে একথানি মাসিক পত্রিকাও 
প্রকাশ করেন। একদ। বডদিনের উৎসব উপলক্ষে তিনি ঘখন সানফ্রান্সিসকোতে 
হিন্দু-মন্দির প্রাণে বক্তৃতায় রত ছিলেন, তখন “ভাবরা” নামক জনৈক [বিকৃত- 
মন্তিষ্ক ব)ক্তি সেখানে বোম! নিক্ষেপ করায়, সে নিজে তৎক্ষণাৎ নিহত হয় 
এবং সারদা প্রসম্নও গুরুতররূপে আহুত হন। উক্ত আঘাতের ফলেই কিছুদিন 
পরে-_-১৯১৫ খ্রীষ্টান্বের ১০ই জানুয়ারী তিনি আমেব্কার সানফাহ্িসকে। 
সহরে দেহরক্ষা। করেন। 

তার একটি বাণী £ 

“বিক্ষিপ্ত মন কখনে! লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। চারদিকে 
ভগবানকেই দেখতে সচেষ্ট থাকে।; সর্ববস্ত ঈশ্বরীয় রসে অনুজিপ্ত 


দেখ; তাহলেই তোমার মন শুধু ভারই চিস্তা করবে।” 
সী 


২ 


দ্বিতীয় স্তুবক 


আচার কেশবচন্দ্র সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একনি ভক্ত । তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ 
নেতা, স্থপপ্ডিত, লমাজ-সংস্কারক, পরমবাগ্মী এবং স্থলেখক। আদিনিবাস' 
২৪ পরগণ! জেলার গরিফা। জন্মস্থান কলকাতার কলুটোলা ; জীবদ্দশা ১৮৩৮ 
থেকে ১০৮৪ ্রীষ্টাব। "আদি ব্রাহ্ম সমাজের” নেতা মহর্তি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে মতবিরোধের কলে, কেশবচন্জ্র এ সমাজ ত্যাগ করে প্ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম 
সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংলগ্ডে গিয়ে ধর্ম বিষয়ে বন্তৃত1 দানের ফলে বিশেষ 
প্রশংস। অর্জন করেন। পরবর্তীকালে "ভারতব্ীয় ব্রাহ্ম সমাজের” সঙ্গেও তার 
মতবিরোধ ঘটায়, তিনি পুনরায় “নববিধান: ব্রাহ্ম সমাজ” প্রতিষ্ঠার দ্বারা নতুন 
মতবাদ প্রচারে ব্রতী হন। তিনি *ধর্মতত্ব”, "স্থলভ সমাচার, “নববিধান” 
প্রভৃতি পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন এবং “জীবনবেদ” নামক আত্মজীবনী 
রচন। করেছিলেন। তার লিখিত ধর্মীয় প্রবন্ধগুলি বাংল! গদ্য সাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্্র- 
নাথ গুপ্তের সঙ্গে তার সম্পকাঁয় এক ভগ্বীর বিবাহ হয়। টু 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্খই নিজে প্রথম ১৮৭৫ খ্রীষ্টান্দের মার্চ মাসে আচার্য কে শবচন্তর 
সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে ব্রাক্ম ভক্ত জয়গোপাল দেনের বেলঘরিয়ার এক 
বাগান-বাড়ীতে ভাগ্নে হৃদয়ের সঙ্গে যান এবং সেদিন থেকেই তাদের উভয়ের 
মধ্যে এক নিবিড় যোগাষোগ স্থাপিত হয়। অবশ্ঠ এই মিলনের কয়েকবছর 
আগে “দি ব্রাহ্ম সমাজের” উপাসনা গৃহে, ঠাকুর তার অন্ততম ভক্ত মথুরানাথ 
বিশ্বাসের সঙ্গে বেড়াতে যান এবং সেখানে কেশবচন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে 
দেখলেও, তখন তাদের মধ্যে কোন আলাপ-পরিচয় হুয়নি। বেলঘরিয়ায় 
মিলনের ফলে ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং সমাধি দর্শনে, কেশবচন্র 
এতই মুগ্ধ ও ঠাকুরের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন ঘে, প্রায়ই তিনি ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ 
লাভ করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত স্থরু করেন। এই সময় ঠাকুরকে মাঝে 
মাঝে নিজের কলকাতার বাড়ী--কমল কুটারে* এনেও তিনি নিজেকে 
সৌভাগ্যবান মনে করতেন। 

প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রই ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আদি এবং 
প্রধান প্রচারক । তীরই প্রচেষ্টায় “স্থলভ সমাচার”, “ইও্ডিয়ান মিরার” প্রভৃতি 
নানা পত্রিকায় ঠাকুর শ্রীরামক্রষ্ণের পৃত-চারিত্রিক বিষয় এবং সারগর্ভ বাণী 
প্রথম প্রকাশিত হতে থাকায়, জনসাধারণ ঠাকুরের কথা ক্রমশঃ জানতে পারে 
এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্থরে বছ ভক্তের সমাগম হয়। উত্তরকালে ঠাকুরের ঘে 
সকল ত্যাগী লস্তান বা গৃহীভক্ত ঠাকুরের সান্িধ্যে আসেন, তাদের মধ্যে 


হি 


অধিকাংশই কেশবচন্দ্রের প্রচারের মাধ্ামেই ঠাকুরের সন্ধান পেয়েছিলেন । 
কেশবচন্জ্রের প্রেরপাতেই ব্রাহ্গ সমাজের তৎকালীন যে সব নেতা ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ ঘোগাঁঘোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তাদের 
মধ্যে আচার্ধ বিজয় গোম্বামী, পণ্ডিত শিবনাঁথ শাস্ত্রী, গ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, 
চিরঞ্তীব শর্মা, অমৃতলাল বন্থ, মণিলাল মল্লিক, জয়গোপাল লেন, বেণীমাধব 
পাল, কাশীশ্বর মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম উল্লেধোগ্য । 

পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হয়েও কেশবচন্্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের চরণে আশ্রক্ক 
গ্রহণ করেছিলেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্জলাভ করে জীবনে নতুন আলোকের 
সন্ধান পেয়েছিলেন । কেশবচন্ত্র ঠাকুরকে এত শ্রদ্ধ। করতেন যে, একবার নিজ 
বাড়ীতে এনে ঠাকুরকে জীবস্ত ধর্ম মৃ্তি জ্ঞানে তার শ্ীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ 
করেছিলেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন, তখন হিন্দুদের 
দেধদর্শনে যাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী, ফুল কিংব1 একটি ফল সঙ্গে নিয়ে ঘেতেন 
এবং গোপনে তা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করতেন ; আবার, ফিরে আসার সময় 
ঠাকুরের চরণ-স্পরিত কোন ত্্রব্য ভক্তি সহকারে নিয়ে আসতেন। কেশবচন্দ্রের 
পরিবার বর্গের স্ত্ী-পুরুষেরা! সবাই ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ব্রাহ্ম 
সমাজের বিভিন্ন উৎসবেও তিনি ঠাকুরকে শ্রদ্ধা সহকারে নিয়ে যেতেন ; এমনকি 
স্টামারে করে ঠাকুরকে নিয়ে তিনি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেছেন এবং তার 
অমৃতময় উপদেশ লাভ করে ধন্য হয়েছেন। 

ঠাকুরও কেশবচন্ত্রকে এমন পরমাত্মীয় জ্ঞান করতেন যে, তার অসুস্থতার 
সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন 
এবং তাঁর রোোগমুক্তির জন্য ৬শায়ের কাছে “ডাব-চিনি মান” করেছিলেন। 
কেশবচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে ঠাকুর এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিন দিন 
তিনি কারে] সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি বা শধ্যাত্যাগ করেন নি। ঠাকুর 
বলেছিলেন যে, কেশবচন্ের মৃত্যুতে ঘেন তাঁর একটা অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেল। এই 
উক্তির দ্বারাই ঠাজুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সম্পর্কের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। 

নী 


আচাধ বিজয়কুষ্ গোস্বামী 
ঠাকুর প্রীরামরুষ্ণের পরম ভক্ত । তিনি ছিলেন মহাপ্রতু শ্রীচেতন্তদেবের 
প্রধান পার্যদ প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্ধের বংশধর) স্বয়ং বিখ্যাত পণ্ডিত এবং ধর্ম 
প্রচারক । জন্মস্থান নদীয়া জেলার শা্তিপুর এবং জীবন্দশ1! ১৮৪১ থেকে ১৮৯৯ 
খীষ্টাৰ। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং আচার্ষের পদ অলঙ্কৃত 


৩৬ 


করেন; কিন্তু পরে ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র দেনের সঙ্গে তার মতবিরোধ হওয়ায়, . 
তিনি "দাধারণ ব্রাহ্ম দমাজ* প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তাকালে তিনি গয়াতে এক 
ঘোগীর কাছে দীক্ষ।' গ্রহণ করেন এবং সাধন-ভজনে ব্রতী হন। 

ব্রাহ্ম সমাজে থাকাকালীন কেশবচন্দ্রের অনুসরণে বিজয়কৃষঃ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যিলিত হন এবং তার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে। 
ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন নিজের ঘবে দরজ। বন্ধ অবস্থান্ন ধ্যান করার সময়,. 
বিজয়কুষণ সেথানে ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পান) কিন্তু সেটি নিজের 
মাথার খেয়াল কিনা জানার জন্য সেই মৃতির শরীর বছুক্ষণ ধরে টিপে টিপে 
যাচাই করেন এবং “জীবস্ত” সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। এরপরেই দক্ষিণেশ্বরে এসে 
তিনি সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভীচরণে পতিত হন এবং নিজের বক্ষে 
ঠাকুরের শ্রাচরণ ধারণ করলে ঠাকুর সমাধিস্থ হন। এই সময় বিজয়কুষণ ঠাকুর 
শ্রারামরুষ্ণকে লাক্ষাৎ দেহধারী “ঈশ্বরাৰতার” জ্ঞানে অন্তরে গ্রহণ করে- 
বলেছিলেন_“বুঝেছি, আপনি কে! আর বলতে হবে না। 

আমরণ ঠাকুর শ্রীরামকষেঃর ভাবে অনুপ্রাণিত বিজয়কষ্ণের একটি অমূল্য 
উদ্কি_“দেশ-বিদেশ, পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধূ-মহায্মা দেখলাম; 
কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে ঘে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ 
দেখছি, তারই কোথাও ছু-আনা, কোথাও এক-অঞ্না, কোথাও এক-পাই, 
কোথাও আধ-পাই মাত্র; চার-আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।” 

ঠাকুরও বিজয়কৃষ্ণকে অত্যন্ত ন্লেহ করতেন; সব সময় তাকে ধর্মোপদেশ 
দিতেন; তার সঙ্গে হরিনামে নৃত্য করতেন এবং সর্বোপরি তাকে “পরমহংসের” 
মত উচ্চ আধার জ্ঞান করতেন। একদা অসুস্থ বিজয়কুষ্ণকে দেখার জন্য ঠাঁকুর 
নিজে বিজয়রুষ্ণের তৎকালীন ঝামাপুকুর লেনের বাড়ীতে শ্তভাগমনও করে- 
ছিলেন। ঠাকুবের প্রভাবে পরবতীকালে বিজয়রুষ্ণ “ত্রাঙ্গ ধর্ম” ত্যাগ করেন 
এবং তারই নির্দেশে বৈষ্ণব ধর্মের সাধনায় ব্রতী হয়ে আধ্যাত্বিকতার চরম শীর্ষে 
উন্নীত হন। শেষজীবনে তিনি পুরীতে সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। , 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রনিদ্ধ মনীষী, পরম সাধক এবং “আদি ব্রাহ্ম সমাজের” বিখ্যাত নেতা । 
কল্কাতার জোড়ার্সাকোর প্রসিদ্ধ “ঠাকুর বংশে” তাঁর জন্ম? জীবন্দশা ১৮১৭ 
থেকে ১৯০৫ গ্ীষ্টাব্। তাঁর পিত। ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অন্যতম 
পুর ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠ|কুর। দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম-মভাতে 
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উপাননার গ্রথ। প্রবর্তিত হয়। জনশিক্ষ। ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও ভার অবদান 
্খেই। বীরভূম জেলার বোলপুরে তারই প্রতিষ্ঠিত "শাস্তিনিকেতন" আজ 
বিশ্ববিখ্যাত । 

ঠাকুর শ্রীরামরুফ্জ নিজেই মহধি দেবেজ্্রনাথের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যোগাষোগ 
করেছিলেন। মহত ঈশ্বরচিন্তা করেন শুনে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এই 
ঈশ্বরপ্রেমিককে দেখার খুব ইচ্ছ! হয় এবং ভক্ত যথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে একদা 
তিনি মহর্বির জোড়ার্সাকোর বাড়ীতে তাকে দর্শন করতে যান। সেদিন প্রথম 
পরিচয়েই তিনি মহধির লক্ষণ দেখার জন্য তাকে জামা খুলে গা দেখাতে বলেন 
এবং গৌরবর্ণের গায়ের ওপর সি'দুর ছড়ানোর মত সৌন্দর্য লক্ষ্য করেন। 
"মহুম্বির অনেকগুলি ছোট ছোট সন্তানের মধ্যে কোন এক সন্তানের অস্থখের জন্য 
দেদিন ডাক্তার এসে ওঁষধপত্র পিখে দিচ্ছিলেন। অতজ্ঞানী হয়েও মহষিকে 
সংসার নিয়ে থাকতে হয়__আবার সংসারে থেকেও তিনি ঈশ্বর চিস্তা করেন 
'জেনে ঠাকুর তাকে বলেন-_-“তুমি কলির জনক।” এরপর তাদের মধ্যে ধর্মপ্রসঙগ 
হয় এবং মৃহত্বি তাকে বেদ থেকে কিছু কিছু শোনান। বেদের কথার সঙ্গে 
ঠাকুরের পঞ্চবটাতে ধ্যানের সময়কার দর্শনের মিল হওয়ায়, ঠাকুর মহুষির কথায় 
খুসী ইন। মহষিও ঠাকুরের সঙ্গে বক্ষণ নানা আলোচনায় মুগ্ধ হন এবং তাকে 
ব্রাহ্মঘমাজের একটি উত্পবে ধোগদানের জন্য অনুরাগবশতঃ আমন্ত্রণ জানিয়ে 
রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: মহৰ্ধি পরের দিনই শ্রীমথুরানাথকে চিঠি দিয়ে উক্ত 
উৎসবে ঠাকুরকে ধেতে নিষেধ করেছিলেন; কারণম্বরূপ তাতে লেখা ছিল যে, 
স্ীকুর শ্রীরামরুষ্ণ তার শ্বভাবস্থলভ এলোমেলো বেশে & উৎসবে যোগদান 
করলে, সবাই অসভ্যতা। মনে করবে ; পাছে ঠাকুরকে সেজন্য কেউ কিছু বললে 
মহুর্বির মনে কষ্ট হয়, তাই এই নিষেধ। বলা আবশ্তক, ঠাকুর শ্রারামকষেের 
সঙ্গে মহত্বি দেবেন্্রনাথের যদিও আর ঘোগাষোগ হয়নি, তবুও বছবার ঠাকুর 
তীর ভক্তদের কাছে মহধির ধ্যান-ধারণার কথ। তুলে তার প্রশংসা করেছেন। 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যেতে পারে-ষে, বিশ্ববিখ্যাত লন্গ্যাপী ও ঠাকুর শ্রীরাম- 
কুষের ত্ত্যাগী সন্তান ন্বামী বিবেকানন্দ প্রথমজীবনে ঈশ্বরাহদ্ধানে মহষি 
দেবেজ্দ্রনাথের কাছে গিয়ে সঠিক উত্তর পাননি । তবে পরবতীঁকালে চিকাগোর 
খর্মমহালন্মেলনে শ্বামীজীর বিজয়বার্তা কলকাতায় পৌছালে, মহষি ম্বহন্তে 
একখানি দীর্ঘপ্র লিখে ৩ওনং গৌরমোহন মুখাজী লেনের বাড়ীতে স্বানীজীর 
আত্মীয়দের কাছে খানন্দের সঙ্গে অভিনন্দনবার্ত। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
আমেরিকা! থেকে ফেরার পরে ম্বামীজীও ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে 


এজোড়াসাকোর বাড়ীতে মহধির লগে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। 
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প্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


স্বনামধন্য ' পুরুষ । জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম এবং 
জীবন্দশা ১৮২০ থেকে ১৮৯১ শ্রষ্টাৰ । মাতাপিতার প্রতি এঁকাস্তিন ভক্তি, জন- 
গণের প্রতি অসীম দয়। ও প্রেম, চারিজ্সিক বৈশিষ্ট্য, অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনত, 
অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য বিগ্ভাসাগর মহাশয় চিরদিন বাংলার 
সর্বজন পুঞ্য মহামনীষী। আধুনিক বাংলা গন্ঠসাছিত্যের জনক বিস্তাপাগর 
মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংল। “বর্ণমালা” প্রকাশ করেন এবং “সীতার বনবাস,* 
“কথামালা,” “বোঁধোদয়, পশকুত্তলা”, “ব্যাকরণ-কৌমুদী,* “উপক্রমণিকা” 
প্রভৃতি নানা পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা বাংল! ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের জন্য তিনি, মকল 
প্রকার বাধ। অতিক্রম করেন এবং নিংম্বার্থভাবে দানশীলতার জন্য সবার কাছে 
প্দয়ার সাগর” নামেও অভিহিত হন! সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধণক্ষের 
দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি শিক্ষাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
ছিলেন এবং নিজে “মেট্রোপলিটন ইন্টিটিউশন্‌» প্রতিষ্ঠার দ্বার। শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি 
করেন; পরে উক্ত বিদ্ভালয়কে তিনি কলেজে পরিণত করেন। 

উক্ত বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কথামত প্রণেতা, শ্রারামরুষ্ণের পরমভক্ত 
মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহায়তায় বিদ্যাসাগরের সে ঠাকুর শ্রীবাম- 
কৃষ্ণের ১৮৮২ ্ীষ্টাব্ধের ৫ই আগ যোগাষোগ হয়। ছোটবেল] থেকেই দয়ার 
সাগর বিদ্যাসাগরের কথা ঠাকুর শুনেছিলেন ; পরে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন 
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্চের কাছে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছ? ঠাকুর প্রকাশ 
করলে, সেইমত ব্যবস্থা! হয় এবং ঠাকুর নিজেই মহেন্্রনাথের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় 
বিদ্যাসাগরের বাছুড়বাগানের বাড়ীতে গিয়ে মিলিত হুন। 

সেদিন বিষ্তামাগরের কক্ষে গ্রবেশ করার সজে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মহাশয় 
জণ্ডায়মান হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করেন এবং বাড়ীর ভেতর থেকে 
ত্বয়ং মিষ্টান্াদি এনে ঠাকুরকে মিষ্টিখ করান। অতঃপর ঠাকুরের লজে আলাপ 
করে এবং তার ভাবাবিষ্ট অবস্থা! শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে বিষ্যাসাগর মুগ্ধ হুন। 
সেদিন প্রথম আলাপেই ঠাকুর বিগ্ভাসাগরকে বলেছিলেন_-"খাল, বিল, নদী 
অমেক দেখেছি; এবার সাগর দেখতে এলাম ।” বিদ্যাসাগরও পরিহাস 
করে উত্তর দ্িয়েছিলেন_-“কিন্ত এ সাগরে শুধু নোনাজল--_-তাই খানিকটা নিয়ে 
যান” । ঠাকুর তাতে বলেন _“নোনাজল কেন হবে গো! তুমিতো অবিষ্তার 
সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার লাগর__তৃমি ক্ষীর সমৃজ্ঞে।” এইভাবে নানা কখাক্ 
সেদিন তাদের কয়েক ঘণ্ট। সময় অতিবাহিত হয়। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক 
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প্রসঙ্জের মধ্যে ঠাকুর সেখানে ত্রন্মতত্ব লম্পর্কে বলেন যে, সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট 
হয়েছে, কিন্তু পত্রদ্ব” আজ অবধি উচ্ছি হননি; কারণ, *ক্রহ্ষ” কি, তা মূখে 
বলা ষায় না। একথা শুনে বিদ্াসাগর বিশ্মিত হয়ে বলেন “আজ একটি নতুন 
কথা শিখলাম”। সেদিন শক্তির তারতম্য সম্পর্কে আলোচনাকালে বিভ্ামাগর 
ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন _“মহাশয়, তবে কি তিনি কাউকে বেশী, কাউকে 
কম শক্তি দিয়েছেন?" ঠাকুর উত্তরে বলেন_-“ত1 দিয়েছেন বৈকি! শক্তি 
কম বেশী না হলে তোমার নাম এত 'হুৰে কেন তোমার বিস্তা, তোমার 
_দয়া এইসব শুনেতো। আমরা এসেছি । তোমার তো দুটো! শিং বেরোয়নি!” 
বল! আবশ্বাক, বিদ্ভাসাগরের মতন অতবড় পণ্ডিতের মুখে শক্তির তারতম্য 
সম্পর্কে সন্দেহের কথা শ্নে ঠাকুর সেদিন দুঃখিত হুয়েছিলেন। যাইহোক, 
বিষ্ঞাসাগরের বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর অনেকগুলি গান করেন এবং তাকে 
নানাবিষয়ে উপদেশ দেন। গুণগ্রাহী বিস্ভাসাগর সেদিন ঠাকুরের উপদেশাবলী 
মন দিয়ে শ্রবণ করেন এবং রাত্রে বিদ্বায়কালে প্রণামপূর্বক ঠাকুরকে শ্বয়ং 
বাতির আলো! ধরে রান্তায় নেমে গাড়ীতে তুলে দিয়ে যান। ঠাকুর সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য বিষ্াসাগরকে আমন্ত্রণ জানালে, তিনি দে আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ত] রক্ষা করতে পারেননি; এজন্ত ঠাকুর “ 
বি্ভাসাগরেয় ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে বল! আবশ্বক, ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জকে বিদ্যাসাগর বরাবর 

“পরমহংস”রূপে শ্রদ্ধা করতেন এবং ঠাকুরও বিগ্যাসাগরকে “গুপুভক্ত” হিসাবে 
জ্ঞান করতেন। নিজের পিতামাতা ছাড়! বিগ্াসাগর আর কোন দেবতাকে 
গ্বীকার করেন না শুনে ঠাকুর বলেছিলেন-_-“এতেই হুবে।” বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন__“বিছ্/াসাগরের পণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে; কিন্ত 
অন্তরূ্টি নেই। অন্তরে মোন! চাপা আছে? যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, 
এত বাইরের কাজ যা করছে, সে সব. কম পড়ে যেতো।__-শেষে একেবারে 
ত্যাগ হয়ে ঘেতে। ৷ স্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন, একথা জান্তে পারলে 
তারই চিন্তায় মন ঘেতো-..ঈশ্বর বিদ্তাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। 
স্বয়। খুব ভাল--দয়! সর্বভূতে ভালবাসা ।” 

. বল! বাহুল্য, পরবর্তাঁকালে বিদ্যাসাগরের দুলে ঠাকুরের ত্যাগী দস্তান 
শ্রীনরেন্রনাথ দত্ত (উত্তরকালে বিশ্ববিখ্যাত ত্বামী বিবেকানন্দ) অভাবের 
তাড়নায় কিছুদিনের জন্ প্রধানশিক্ষকের পদে কাজ করেছিলেন। 
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সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

“বন্দেমাতরম্*_ মন্ত্রের শর্ট) এবং বাংলার সাহিত্যগগনের উজ্জল নক্ষ। 
জন্মস্থান চব্বিশ পরগণ। জেলার ঠনছাটীর কাঠালপাড়া গ্রাম এবং জীবন্দশ! ১৮৩৮ 
থেকে ১৮৯৪ শ্রীষ্টবব। ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধাবী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম গ্রাজুয়েট এবং প্রথমস্থান অধিকারী বঙ্িমচন্ত্র কর্মজীবনে ভেগুটী 
ম্যাজিস্ট্রেটের চাঁকরী গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য সেবাতেও মনোনিবেশ করেন। 
তার রচিত “আনন্দমঠ,* “দেবী চৌধুরাণী,” ”কপালকুগ্তলা,” “বিষ বৃক্ষ,” 
“হুর্গেশনন্দিনী,* “লীতারাম,* "কমলাকান্তের দপ্তর” প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ, 
সাহিত্যজগতে আলোড়ন হ্ষ্টি করেছিল এবং স্থুধী সমাজে তিনি সাহিত্য 
সমরাটকূপে বরণীয় হয়েছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্মী ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট শ্রীঅধরলাল সেন ছিলেন ঠাকুর, 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । একদা অধরলালের কলকাতার বেনেটোলার 
বাড়ীতে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের যোগাঘোগ হয় এবং উভয়ের 
মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষেই অধরলাল সেদিন 
বন্ধিমচন্দ্রকে তাঁর বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। অধরলালের বাঁড়ীছে 
এইদ্িন যুলতঃ তাঁদের মধ্যে “রাধাকৃষ তত্ব” সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং 
লোক সমাজে প্রচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অন্থরোধ করলে ঠাকুর জানান 
ঘে, অধিকারী বুঝে তত্বকথা বলতে হয়। ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় সম্পর্কে 
বস্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনার মহজ উপায় 
নির্দেশ করেছিলেন। এই সকল আলোচনার সময় মানুষের জীবনের কর্তব্য 
সম্পর্কে ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত জানতে চাইলে, বঙ্কিমচন্দ্র পরিহালচ্ছলে 
হান্তাধরণের কিছু অসমীচিন উক্তি করেন; ফলে' ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি 
অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাকে তিরস্কার করে বলেন-_“তোমার এ কি. 
রকম কথা | তুমিতো ভারা ছ্যাচড়া! ঘা লব রাতদিন চিস্তা করছ, কাজে 
করছ, তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে । মূলো খেলেই মুলোর টে'কুর ওঠে ।” 
বল! বাহুল্য, এরপরেও অবশ্থ সেখানে ঠাকুরের মজে রসিক বন্কিমচন্দ্রের যথারীতি 
ধর্মালোচনা হয়; কারণ, গুণগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র দেব-মানব শ্রারামকষ্জের তিরস্কার 
কোন দোষ ধরেননি। পরে সেখানে হরিসঙ্কীর্ভনে ঠাকুর নৃত্য করেন এবং 
দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সমাধিস্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের এই দৃশ্য দেখে যুগপৎ- 
বিস্মিত ও মুগ্ধ হন) কারণ, এমন দৃশ্ত তিনি এর আগে জীবনে কখনো দেখেননি । 
ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে অতিশয় তৃ্ধ হৃদয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বিদায় নেবার" 
লময় ঠাকুরকে তার বাসায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেছিলেন। 


ঠাকুর বক্ষিমটঞ্জ্রের বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারায়, আমন্ত্রণ রক্ষার 
স্জন্ত তার অন্থগত ছুই ভক্ত-নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কথামৃত-প্রণেতা 
'মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে কিছুদিন পরেই বঙ্কিমচন্ত্রের বাসায় পাঠিয়ে 
“দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন তাদের সঙে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক আলোচনা 
-করেন এবং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন! ঠাকুরকে পুনরায় 
দশন করার ইচ্ছা লেদিন তিনি তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন বটে, কিন্ত 
'কাধগতিকে আর দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়নি। বল। আবশ্বীক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরব্তাঁকালে ভক্তদের মুখে বন্কিমচন্দ্রের রচিত “দেবী চৌধুরাণী” পুস্তকের পাঠ 
'শুনে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গ্রশংস! করে ছিলেন। 

চি 


মহাকবি মাইকেল মধুত্থদন দত্ত 

বাংলার কবিকুল-গৌরব এবং বাংলা ভাষায় €খম অমিজ্ত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তক, বিরাট প্রতিভাশালী এবং নিভাঁক পুরুষ । জন্পস্থান পূর্ববঙ্গের শোর 
জেলার সাগরধাড়ী গ্রাম এবং জীবদ্দশ] ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব । খ্রাষ্টানধর্ম 
গ্রহণের পর তার উপাধি হয় “মাইকেল” । প্রথম জীবনে ইংরাজীতে সাহিত্য 
রচনা এবং পরে মাতৃভাষা বাংলায় গ্রন্থ, নাটক, কাব্য, প্রহসন প্রভৃতি রচনার 
ন্বারা পরম মেধাবী মাইকেল তৎকালীন সাহত্যসমাজে স্ুপ্রতিষ্টিত হন। তার 
-ক্সচিত “মেঘনাদ বধ কাব্য”, “কষ্ণকুমারী নাটক”, “বীরাঙ্গনা কাব্য” গুভৃতি 
রচনাবলী বাংল। সা£িত্যের অমৃল্যসম্পদ। তান ইংলগ্ডে এবং ফ্রান্সে গমন 
করেছিলেন এবং পরব্তী'কালে ইংলও থেকে *ব্যারিষ্রারী” পাস করে কলকাতায় 
“ফিরে এনেছিলেন । প্রথমে তিনি কলকাত। হাইকোর্টে আইন-ব্যবস! স্থরু 
করেছিলেন। কিন্তু প্র তা ত্যাগ করে জীবনের শেষদিন অবধি সাহিত্য- 
'চর্চাকেই সাধনারূপে গ্রহণ করেছিলেন। 

একদা দক্ষিণেশ্থরে এক আকন্মিক পরিবেশে ঠাকুর শ্রীরামরুষের সঙ্গে 
আাইকেলের থোগাযোগ হয়েছিল। ব্যারিষ্টার হিসাবে মাইকেল একদিন 
ক্বাণী রাসমণিয় একটি মোকন্দম। উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর 
উদ্ভানের পাশেই তৎকালীন বারুদ কারখানার ম্যাগাজিন সাহেবের সঙ্গে রাণীর 
'এষ্টেটের একটি বিরোধ বাধে এবং সেই উপলক্ষে মোকদ্দমার পরিচালনার ভার 
ঝাদীর এষ্টেট কতৃক ব্যারিষ্টার মাইকেলের ওপর স্তত্ত হয়। রাণীর দৌহিত্র ও 
ন্থুরানাথ বিশ্বাসের আ্যোষ্টপুআ ছারিকানাথের দে মাইকেল দক্ষিণেশ্বরে কালী- 
বাড়ীতে লরেজমিনে সঠিক তথ্য লংগ্রহের উদ্দেস্তে আলেন এবং দগ্তরখানার 
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পাশে বড় ঘরটিতে ব'লে মোকদ্দম। সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রত হন। এই 
সময় কথাপ্রসঙ্গে যখন মাইকেল জানতে পারেন ঘে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্খ সে দময়' 
দক্ষিণেশ্বরে বাস করছেন, তখন তিনি ঠাকুরকে দেখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী 
হন। মাইকেলের আগ্রহের কথ! ঠাকুরকে জানালে, তিনি নে সময় তার কাছে 
উপস্থিত ভক্ত শ্রীনারায়ণ শান্ত্রীকে প্রথমে মাইকেলের সঙ্গে কথ! কইতে 
পাঠালে, পরে নিজেও সেখানে গিয়ে উপস্থিত্হন। শাস্ত্ীজী মাইকেলকে 
তার স্বধূর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীষটধর্ম গ্রহণ করাঁর কারণ জিজ্ঞাসা কবলে শান্ত্রীজীর 
সঙ্গে তাঁর কিছু কথোপকথন হয়। পরে মাইকেল তার নিকট দণ্ডায়মান ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু ধর্মোপদেশ শোনার জন্য পীড়াগীড়ি করেন এবং. 
বলেন_-“আপনি কিছু বলুন।” তাতে ঠাকুব জানান_-“কে জানে, কেন 
আমার কিছু বলতে ইচ্ছ! করছে না; আমার মুখ কে যেন চেপে ধরছে ।” 
কিছুক্ষণ বাদে এ-ভাব চলে যাওয়ার পর ঠাকুব মাইকেলকে রামপ্রসাদ, 
কমলাকাস্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকদের কয়েকটি পদাবলী সঙ্গীত মধুর স্বরে গেয়ে 
শোনান এবং তার মাধ্যমেই ভাগ্যবান মাইকেলকে ভগবদ্ভক্তির সার কথা শিক্ষা) , 
“দন। মহাকবি মাইকেল ঠাকুবের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং অন্তরের শ্রদ্ধা । 
নিবেদন কবে হষ্টচিত্তে ধিদায় গ্রহণ করেন। 
ক 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পৃথিবীর সর্বযুগের কবিসমাজের শ্রেষ্ঠ কবি। কলকাতার জোড়ার্সাকোর' 
প্রসিদ্ধ “ঠাকুর-বংশে" তার জন্ম। তার জীবদ্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ । 
পিত1 ছিলেন হ্থপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ধনেতা মহঘি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ 
প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর । বিত্তশালী জমিদার পরিবার । “নোবেল” পুরস্কার, 
“ডক্টুর” উপাধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার ঘশ-খ্যাতি, সম্মান লাভ করে তিনি পৃথিবীতে 
শ্রেষ্ঠ মনীষীরূপে শ্বীরূত তন। তার রচিত “গীতাঞলী,” “বলাকা,” “গোরা১৮ 
“চিত্রা দা,” “প্রভাত সঙজীত” প্রভৃতি অজ্ম্র পুস্তক বাংল! সাহিত্যের, তথ 
বিশ্বনাহছিতোর মর্ধাদা বুদ্ধি করেছে। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে “বিশ্ব- 
ভারতী” এবং 'শ্রীনিকেতন” তাঁর অন্যতম কীত্তি। বাংলার, তথা ভারতের" 
তিনি একজন মহানায়ক । ৃ 

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে একবার মাত্র 
এসেছিলেন এবং পরবর্তাকালে বিশ্বকবি হিসাবে তাঁর রচনার মাধ্যমে ঠাকুরকে 
প্রণাম জানিয়েছিলেন । তৎকালীন ব্রান্মদমাজের বনু উৎসবে ঠাকুর শ্রীরামক্ককে- 
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প্আমস্্রণ করে লিয়ে যাওয়া হত। ১৮৮৩ গ্রীষ্টাকজের ২র] মে, কলকাতার 
'অন্দনবাগানে ত্রাক্মভক্ত ৬কাঁশীশ্বর মিত্রের বাড়ীতে ত্রাহ্ষঘমাজের এক উৎসবে 
'ব্রান্মভক্তের৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ঠাকুর 
'সেখানে ভক্তদ্দের কাছে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন। ব্রাক্ষসমাজতৃক্ত তরুণ 
'রবীন্দ্রনাথও সেই সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে দর্শন 
ও তাঁর কথাম্বত পান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২ বৎসর । 
'পরিচয়হীন উদীয়মান কবির সঙ্গে সেদিন ঠাকুর শ্রারামকৃষের সরাসরি কোন 
আলাপের স্থযোগ ছিল না; তাই কেবলমাত্র ঠাকুরকে দর্শন ও তার কথামত 
পানের মাধ)মেই কবির লঙ্গে ঠাকুরের মিলন সীমাবদ্ধ ছিল। বনছৃকাল বাদে 
রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় ঘটে এবং তাঁর রচিত 
“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ঞ্ুবতারা* গানটি একদ! অন্ন্র শুনে, ঠাকুর 
কবির অন্তরের ভাবটির খুব প্রশংসা! করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ হিসাবে পরবর্তীকালে তার 
“স্দয়ের অকৃঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুণগ্রাহীরূপে তার 
উদ্দেশে লিখেছিলেন _ 
“ৰ্ছ সাধকের বহু সাধনার ধার1; 
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তার।। 
তোমারি জীবনে অলীমের লীলাপথে ; 
নতুন তীর্ঘ রূপ নিল এ জগতে । 
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি 
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।।” 
( উদ্বোধন পঞ্জিকা__ফাল্তন ১৩৪২) 
.এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! 'আব'শ্তক যে, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ধে রামকুষ্ণ-মিশনের উদ্ছোগে 
এবং স্বামী সনুদ্ধানন্দের পরিচালনায় 'শ্রীরামব্ুষ্ণ জন্ম-শতবা ্বিকী” উপলক্ষে 
৩রা মার্চ কলকাতার ইউনিভানিটি ইনষ্টিটিউটে “পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ানস” 
নামক থে ধর্মসভ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ভারতের বহু মনীষী ও স্থধীবুন্দ 
উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্বকবি রবীক্্রনাথ দ্বয়ং মূল সভাপতিরিপে এ দিন এ 
"সভায় যোগদান করে তার ভাষণ দিয়েছিলেন। 
বলাবাহুল্য, ববীন্ত্রনাথের সঙ্গে প্রথমজীবনে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, 
বিশ্ববিখ্যাত দন্প]াসী হ্থবমী বিবেকানন্দের বিশেষ যোগাঘোগ ছিল এবং 
তৎকালীন ব্রাক্ষঘমাজের সভ্য, গায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত হিসাবে তিনি ব্রা্ষপমাজে 
অনেক ত্রাঙ্গলঙ্গীত পরিবেশন করতেন। এমনকি, .ত্বামীভীর 
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শিল্তা! ভগিনী নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্মেছের পাত্রীর্পে গণ্য ছিলেন। 
একদ1 নিবেদিতার প্রধান নেতৃত্বে বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের অধিকার নিয়ে 
আন্দোলনের সময় ঘে বিরাট প্রতিনিধিদল বুদ্ধগয়ায় গমন করেছিলেন, সেই 
দলেও রামকৃষ্ণ-মিশনের কয়েকজন সাধু ও দেশের অন্যান্ত মনীষীগণের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথও যোগদান করেছিলেন । এমন কি, ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্বের €ই ফেব্রুয়ারী 
“বিবেকানন্দ সমিতি” কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে, বেলুড় মঠে বন 
স্বধীজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। শ্বামী বিবেকানন্৷ সম্পর্কে রবীন্দ্র- 
নাথের উক্তি_-“যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে জানো ।” 


মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অনুরাগী, প্রসিদ্ধ জননেতা,সাহিতাক,রাজনীতিক 
এবং শিক্ষাত্রতী। পূর্ববজের বরিশাল জেলার বাটাজোড় নিবাসী; জীবদাশ! 
১৮৫৬ থেকে ১৯২৩ খ্ীষ্টাৰ । আইন-ব্যবসা, অধ্যাপনা, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা তিনি সমাজে মহাত্মারপে বরণীয় হন এবং ত্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
কাবারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর ভিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং 
কয়েকখানি প্রনিদ্ধ গ্রস্থও রচন৷ করেন। 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে অশ্থিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষণকে দর্শন 
করতে ঘাঁন। সেদিন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের নানা ধর্মীয় 
প্রনঙের পর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কীর্তনানন্দে নৃত্য করতে দেখে এবং পরক্ষণেই 
সমাধিস্থ হতে দেখে অশ্বিনীকুমার মুগ্ধ ছন। এরপরেও আরে] কয়েকবার তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তার পৃতসঙ্গ উপভোগ করেন। 
অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে প্রতিবারই ঠাকুর ধর্মালোচনা করেছিলেন এবং তাকে 
গান শোনাবার সময় সমাধিস্থ হয়েছিলেন । একদ। ঠাকুরের নির্দেশে দক্দিণেশ্বরে 
তিনি ঠাকুরকে পাথ দিয়ে বাতাস করার স্থঘোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে 
বুদ্ধদেবের একখানি ছবি দেবার জন্য অন্থরোধ করেছিলেন; কিন্তু কার্যগতিকে 
শেষ অবধি তা আর দেওয়া হয়নি ব'লে অশ্বিনীকুমার পরে অনতগ্ 
হয়েছিলেন । একদা ভক্ত রামচন্ত্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুর তার সজে নরেন্দ্রনাথের 
(শ্বামী বিবেকানন্দ ) পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । অশ্থিনীকুমারের পিতা 
শ্রীব্রজমোহন দতও একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনদিন বাস 
করেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অন্ররাগী অশ্বিনীকুমারের ঠাকুর 
সম্পর্কে উক্তি-_“ঘ! দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে ।” 


৩৪ 


লেই দিব্যামৃতবষী ছাসিটুকু ধতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে ঘে 
নিঃসম্বলের অফুরস্ত সম্বল গো!” 


মহাত্্। শিশির কুমার ঘোষ 

“অমৃতবাজার”-পত্রিকার গ্রতিষ্ঠাতা-সম্পাঁদক, স্থবিখ্যাত সাংবাদিক, দ্বদেশ 
প্রেমিক এবং বৈষ্ণব ধর্মের মহান সাধক । জীবদ্দশ] ১৮৪০ থেকে ১৯১১ 
খীষ্টাব্ব ৷ পূর্ববঙ্গের যশোহুর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে (পরবর্তাঁ নাম 
অমৃতবাজার ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে কলকাতায় এসে ছিনি লেখাপড়া 
করেন এবং কিছুকাল শিক্ষকতাও করেন। বিখ্যাত “অম্বতবাজার*-_পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠার পর, তিনি তার প্রধান সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং "'অস্রিয় 
নিমাই চরিত,” “কালাটাদ গীতা” প্রভৃতি উৎকষ্ট বৈষ্কবগ্রস্থ রচনার হ্ার 
সাহিত্য জগতেও তিনি বশন্ধী হন। তীর ত্যাগ, নিষ্ঠা, ভক্তি এবং ক্মদেশসেবার 
জন্য তিনি জনগণের কাছে মহা ত্ারূপে বরণীয় হন। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও 
” “অম্ৃতবাজার”- পত্রিকার পরবর্তাঁ সম্পাদক শ্রীডুষারকান্তি ঘোষ তার সুযোগ্য 
পুত্র এবং উত্তর লাধক। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নাটযাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে শিশির- 
কুমারের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম অপ্রতাক্ষ যোগাযোগ হয়। গিরীশচন্রের 
সঙ্গে শিশিরকুমারের খুব হুছ্যতা থাকায়, .শিশিরকুমীর প্রথমজীবনে একদিন 
গিরীশচন্দ্রের পঙ্গে ঠাকুরের অপর ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীতে ঠাকুরকে দর্শন 
করতে গিয়েছিলেন ; কিন্ত ঠাকুরের মহিমা সম্পর্কে সে দময় তার লম্যক 
পরিচয় না থাকায়, তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ না করেই চ'লে এসেছিলেন। 
গিরীশচন্দ্রের সেদিন ঠাকুরের কাছে আরে! কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা থাকলেও, 
শিশিরকুমার “চলো, আর কি দেখবে”_-এই বলে জোর করে গিরীশচন্দ্রকে 
সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঠাকুরের সঙ্গে 
শিশিরকুমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে যোগাধোগ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার 
দরুন গুণগ্রাহী শিশিয়কুমার তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতেও ঠাকুরকে দু'বার 
আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। ' বলা আবশ্তক, প্রখ্যাত “অমিয় নিমাই চরিত" 
রচনার পূর্বে শিশিরকুমারের প্রথম জীবনেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
হয়েছিল । নাট্যাচার্য গিরীশচন্্র ঘোষ, কথামৃত্ত-প্রণেত। মাষ্টার মশাই 
মহেজ্নাথ ওঞ্ গ্রভৃতি ঠাকুরের গৃহী সন্ভানগণ ছাড়াও, রামকৃষ-মিশনেয় 
অনেক সাধুর সঙ্গে শিশির্কুমারের হস্তত ছিল । 


৪ 


মহধি শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ 

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও দ্দ্ধিপুরুষ শ্রীমৎ নগেন্দ্রনাথ 
ভাছুড়ী হাওড়া জেলার মাকড়দছের কাছে পায়রাটলী (ধারল ) গ্রামে জন্ম গ্রহণ 
করেন। জীবন্দশ। ১৮৪৬ থেকে ১৯২৬ থ্রীষ্টাবৰ । আদিনিবাস রাজসাহী জেল! ; 
মাতুলালয় হুগলী জেলার চাতর] (শ্রীরামপুর) । নিজ অধ্যবসায়ে তিনি ইংরাগী, 
বাংলা, দংস্কৃত প্রভৃতি আটটি ভাষায় স্থপপ্ডিত হন এবং শিক্ষাত্রতীরূপে জীবন 
স্বর কবেন। হাওড়! জেলার বালী উচ্চ ইংবাজী বিছ্যালয়েও তিনি একদা 
গ্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজ গ্রামে ও সহরে বিদ্যালয়, 
পাঠাগাব প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা সমাজসেবীরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি 
প্রথমে হঠযোগ ও পৰে প্রাণায়ামে সিদ্ধ হন এবং আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন। 
প্রথম জীবনে ত্রান্ষধর্মের প্রতি আকর্ষণবশতঃ নগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ধর্ম গ্রহণ কবেন 
এবং আচার্য ও গায়করূপে সমান্নত হলেও মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মত 
ধিরোধের ফলে তিনি ব্রাঙ্গলমাজ পরিত্যাগ করেন। পরবর্তাঁকালে মুজেরের 
পাহাডের এক নির্জন গুহায় ঘোর তপন্যার দ্বার] নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেন, 
এবং সংসারে বাস করেও সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের উন্নতিকল্পে তিনি 
“সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা” প্রতিষ্টা করেন এবং “সত্য প্রদীপ” নামে মাসিক 
ধর্ম পত্রিক। প্রকাশ করেন। “প্রতিজ্ঞা-শতক*, “সামু্রিক বিদ্যা” “পরমার্থ 
সঙ্গীতাবলী” প্রভৃতি উপাদেয় গ্রশ্থগুলি তারই রচিত। বর্তমানে কলকাতায় 
২বি, বামমোহন রায় রোডে, এই মহাপুরুষের নামাক্কিত *শ্রীশ্রীগেন্্র মঠ” 
প্রতিচিত আছে। 

১৮৮১ খ্রীষ্টাবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার উদ্দেস্টে 
নগেন্্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, বন্ধ ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঠাকুব 
সমাধিমগ্র। সমাধি ভঙ্গের পর ঠাকুর সেদ্রিন অপরিচিত নগেক্্রনাথকে এমন- 
ভাবে সম্ভাষণ করে বসতে বলেন যে, উপস্থিত সফ্চলেরই মনে হয়, যেন নগেক্- 
নাথ তার বনু পরিচিত। ঠাকুরের সজে সেদিন অধ্যাত্ম জীবনের নানাদিক 
সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের বু আলোচনা হয় এবং ঠাকুরের অনুরোধে নগেন্দ্রনাথ 
সেদিন তার ত্বরচিত কয়েকটি গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান । স্থগায়ক নগেন্দ্র- 
নাথের উচ্চভাবের গান শ্রনে, ঠাকুর তন্ময় হয়ে সেদিন নগেন্দ্রনাথকে দেহে 


জড়িয়ে ধরেছিলেন। 


৪১ 


পঞ্ডিত শিবনাথ শান্ত 

ঠাকুর শ্রীরামরষ্ের অন্ততম অস্ুরাগী, ব্রাঙ্মদমাজের বিশিষ্ট নেতা, স্থলেখক 
এবং শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার চাহ্গড়িপোত। গ্রামের 
মাতুলালয়। জীবদ্দশা ১৮৪৭ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাৰ। তিনি ব্রাহ্ম-নেতা আচার 
কেশবচন্দ্র সেনের লহযোগী এবং “সোম প্রকাশ” পন্তিকার সম্পাদক ছিলেন। 
কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে, তিনি “লাধারণ ত্রাহ্মদমাজ গঠন করে 
তার নভাপাত হুন। তিনি ইংলগু পর্যটন করে এসে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকেই ব্রতরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । সতানিষ্ঠা, সরল বিশ্বাম এবং এঁকাস্তিকতার জন্য তিনি 
সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হন। তৎকালীন বহু পত্রিকায় তার রচিত অসংখ্য , 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং প্রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ” নামক 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার বার তিনি বাংল! সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন। 

আচার্য,কেশবচন্দ্র সেনের মাধামেই ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের সঙ্গে শিবনাথের 
প্রতাক্ষ ঘোগাযষোগ হয়েছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে শিবনাথ প্রায়ই 
তার কাছে ঘেতেন এবং তার কথামৃত পান করে তৃপ্ত হতেন। ব্রাহ্মলমাঁজের 
উৎসবাদিতেও ঠাকুরের সহজ, দরল উপদেশ শোনার জন্য শিবনাথ উপস্থিত 
হতেন এবং ঠাকুরকে অত্যান্ত শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও শিবনাথকে আধ্যাত্মিক 
জগতের একটি বড় আধাবহ্বরূপ মনে করতেন এবং শিবনাথের সরলতা ও নিষ্ঠার 
জন্য তাকে পরম ন্েহ করতেন। এমনকি, শিবনাথের মত উচ্চ আধারকে দেখার 
জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব উতলা হতেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে 
আনন্দ পেতেন। একদা শিবনাথের কাছে ঠাকুর সিংহ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ 
করলে, ঠাকুরকে নিয়ে শিবনাথ আলীপুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখিয়ে 
এনেছিলেন । সেখানে ঘাওয়ার পূর্বমুহূর্তে শিঘনাথ লক্ষ্য করেন... ঘে, ঠাকু্ণ 
“বিশেষ ভাব” ধারণ করে গ্াপন মনে বলছেন--“মা, তোর বাহন দেখতে 
যাবো, মা!” অতঃপর চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে দেবীর বাহন হিসাবে 
প্রথমেই গিয়ে সিংহ দর্শন করেন। পরে অবশ্থ পশু দর্শন করার জন্ত ঠাকুরকে 
আহ্বান জানালে, ঠাকুর বলেন-__"পশুর রাজ৷ দেখলাম, আর কি দেখব!” 

বছদিন ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের সঙ্গলাভের পর শিবনাথের একটি উক্তি :-- 
“পরমহুংসদেব ঘাহ। উপদেশ দেন, মে নকল কথা কোন-না-কোন পুস্তকে লিখিত 
আছে; সেজন্য তাছার মহত্ব না থাকিতে পারে । তবে মহত্ব কোথায়? তিনি 
ধে-অন্ুরাগে গঞ্জ তীরে পতিত হইয়া “মা” “ম| বলিয়া কাদিতেন, সে-অন্থরাগ 
কাহার আছে 1... প্রকৃত সাধু সাধারণ জীবের বিষয়াত্মক মনে প্রেমশিক্ষা দিয়া 
তাহাদের বলাধান করিয়। থাকেন, পরমহংসদেবও তদ্রেপ * 


১৪২ 


স্বামী ঘয়ানন্দ সরস্বতী 


"আর্য সমাজে"র প্রতিষ্ঠাতা এবং ঠবদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী । জীবদ্দশ! 
১৮২৪ থেকে ১৮৮৩ শ্রীষ্টা্ৰ। তিনি গুজরাটে এক ব্রাঙ্গণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং অল্পবয়সে “সন্ন্যাস” গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ধর্ম- 
ত্যাগীদের পুনরায় হিন্দুধর্ষে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি “জেদি” প্রথ। প্রবর্তন 
করেন এবং বৈদিক ধর্মের পুনরায় প্রচারের জন্ত প্রথমে বোশ্বাই শহরে এবং পরে 
লাহোরে আধপমাজ স্থাপন করেন। 

স্বামী দয়ানন্দের বজদেশ ভ্রমণের সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্েরসঙে ঘোগাযোগ 
হয়েছিল । একদ| উত্তর কলকাতার মিখিতে “নৈনালের ঠাকুরদের প্রমোদ- 
উদ্যানে” দয়ানন্দ এসে কিছুকাল বাস করায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার নাম শুনে 
সেখানে নিজেই একদিন ভক্ত কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তাকে 
দেখতে যান। কিন্তু সেদিন সেখানে আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের যাওয়ার কথা 
থাকায়, দয়ানন্দ কেশবের আগমনের প্রতীক্ষায় খুব চঞ্চল ছিলেন এবং “কেশব 
সেন, কেশব সেন” করে ঘর বাহির করছিলেন। সেদিনকার ঘটন! সম্পর্কে ঠাকুর, 
বলেছিলেন__“মিথির বাগানে দেখতে গিয়েছিলাম; দেখলাম--একটু শক্তি 
হয়েছে; বুকট। সর্বদা লাল হয়ে রয়েছে। বৈখরী অবস্থা দিনরাত চব্বিশ 
'ঘণ্টাই শান্ত্রকথ। কইছে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার মানে সব উপ্টোপাণ্টা 
করতে লাগল; নিজে একট। কিছু করব, একট! “মত” চালাবে এ অহঙ্কার 
ভেতরে রয়েছে ।” ঠাকুর তার সম্পর্কে আরে। বলেছিলেন-__“খুর পণ্ডিত : বাংল! 
ভাষাকে বলত- গৌরাগও্ড ভাষা । দেবতা মানতে; কেশব মানত না__-তা৷ 
বলতো, ঈশ্বর এত জিনিস করেছেন, আর দেবতা করতে পারেন না! 
নিরাকারবাদী | কাণ্ডতেন "রাম” “রাম” কচ্ছিল ; ত1 বললে, তার চেয়ে “সন্দে শ* 
“সন্দেশ” বলে। |” 

পরে সেখানে আচাধ কেশবচন্দ্র সেন উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাঁকে দেখেই 
সমাধিস্থ হর্ন। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে দয়ানন্দ মুগ্ধ হন এবং তার 
সম্পর্কে উচ্চধারণা প্রকাশ করেন। কাণ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দয়ানন্দকে যখন 
প্রশ্ন করেন ঘে, তার এইরূপ অবস্থা লাভ হয়েছে কিনা, তাতে দয়ানন্দ ত্বীকার 
করেন--"মেরি পাগ্ডিত্যাভিমান হাঁয়।” তিনি পরে আক্ষেপ করে আরো! 
বলেছিলেন_ “আমরা এত বেদ-বেদাস্ত কেবল পড়ছি; কিন্ত এই মহাপুরুষে 
'তার ফল দেখছি । একে দেখে প্রমাণ হলো যে, পণ্ডিতের কেবল শাস্ত্র মস্বন 
করে ঘোলট। খান_- আর এক্সপ মহা পুরুষের মাথনটা সমস্ত থান।” 

বলা আবশ্টক, ছুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তাকালে গোয়ালিয়রে ভ্রমণের সময় 


৪৩ 


জনৈকা। দুষ্ট প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ভক্তির ভাগ দেখিয়ে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে 


এনে, খানের সে বিষ দিয়ে দয়ানন্দকে হত্যা করে। 
এ 


শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী 
প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধু এবং মহ্থাত্থা পুরুষ । পূর্বনাম শ্রীরাজেন ঘোষ এবং 
পূর্বাশয বরানগর । তিনি প্রথমে এক জমিদারী সেরেন্তায় নায়েবের কাজ 
করতেন এবং হিন্দুদের মৃত্তিপূজা মানতেন না। পরবতাঁ জীবনে তিনি “সন্্যান” 
গ্রহণ করে পুরীতে বাস করতেন । 
নব্য শিক্ষিত যূবক অবস্থায় প্রথমজীবনে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরাম- 
রুষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁকে দর্শন করেছিলেন। সাধক অবস্থাতেও 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তার যাতায়াত ছিল । একদ! দক্ষিণেশ্বরে ছাদশ 
শিবমন্দিরের পশ্চিমদিকের ফুলবাগানে এক মালীর ছেলেকে বিষাক্ত গোখুর' 
সাপ দংশন করলে, ছেলেটির মৃত্য হয়। ঘে সব ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, তীর দক্ষিণেশ্বরে তৎকালে অবস্থিত ঠাকুর শ্রীরামকুষের কাছে গিয়ে, 
ছেলেটিকে বাচাবার জন্য বিশেষ গীড়াপীড়ি কবতে খাকেন। ঠিক সেই সময়ে 
সেখানে শ্রীচরণদাস বাবাজীর আগমন ঘটায়, ঠকুব বাবাজ্ীকে সঙ্গে নিয়ে মৃত 
ছেলেটির কাছে যান এবং তার মাথাটি নিজের কোলে তৃলে নিয়ে তার কানে 
মাতৃনাম শোনাতে থাকেন; সে সময় বাবাজীও ছেলেটিকে প্রদক্ষিণ করে 
হরিনাম করতে থাকেন। ঠাকুরের মাতৃনাম এবং বাবাজীর হরিনাম--এই ছুয়ে 
মিলে দেখানে এক অপাধিব পরিবেশের স্ষ্টি হয় এবং সেই ছেলেটি সত্যই 
পুনজাঁবন লাভ করে। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীর একটি গ্রীন্তির 
সম্পর্ক ছিল । এ 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] ঘেতে পারে যে, পরবতাঁকালে ঠাকুরের অন্তর ভক্ত 
ও কথামত প্রণেত। মাষ্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পুরীতে বেড়াতে গেলে, 
বাবাজীর সঙ্গে তার ৬জগম্াথ মন্দিরে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই সন্তানের পরিচয় জানতে পেরে বাবাজী তাকে তার পুরীর “জাজপেটাস্র 
মঠে আনন্দের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে ঠাকুরের সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে 
কিছু আলোচনা হলেও, বাবাজী নিজের পূর্বাশ্রমের সব কথা মাষ্টারমশাইয়ের 
কাছে প্রকাশ না৷ করায়ু, ঠাকুরের সঙ্গে বাবাজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথ? 
অজ্ঞাত থেকে যায়। 


শ্রীমৎ ্রেলঙ্গ স্বামী 

কাশীর প্রলিদ্ধ সন্গ্যাসী এবং মহাঘোগী পুরুষ । দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ 
পরিবারে তার জন্ম হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি গৃহত্যাগ করে স্বদীর্বকাল 
ঘোগশিক্ষা করেন এবং জনৈক মঝ্্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামেশ্বর, 
নেপাল, তিব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতি পর্যটন করার পর, অবশেষে তিনি 
কাশীতে অবস্থান করেন এবং সেখানেই শ্বেচ্ছা় যোগবলে দেহরক্ষা করেন। 
জীবন্দশা আম্মানিক ১৬০৭ থেকে ১৮৮৭ গ্রীষ্াবব ; অর্থাৎ ২৮০ বৎসর তিনি 
যোগবলে দেহধারণ করেছিলেন। নান। অলৌকিক ক্রিয়ায় তিনি সকলকে 
বিশ্িত করেছিলেন এবং জীবন্ত পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

এই মহাপুরুষের সঙ্গে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিকবার কাশীতে 
যোগাষোগ হয়েছিল। একদা ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বামের সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তীর্থারদি ভ্রমণের সময় কাশীতে গমন করেছিলেন । সেখানে মণিকণিকার 
ঘাটে ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্চ তৎকালান মৌনাবলম্বী মহাধোগী ত্রলঙ্গ শ্বামীকে প্রথম 
দর্শন করতে ঘান এবং ঠত্রলঙ্গ স্বামীও তার নিজের নশ্তদানি ঠাকুরের সামনে" 
এগিয়ে দিয়ে, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জানান। মৌনী যোগীপুরুষের সঙ্গে 
ঈশারায় ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং ত্রৈলঙ্গ গ্বামীও ঈশারায় 
যথাযথ উত্তর দেন। উষ্চমার্গের উভয় ধর্শাত্মার ঈশারায় কথোপকথন, উপস্থিত 
অন্াস্তেরা বুঝতে অক্ষম হন। কাশীতে থাকাকালীন ঠাকুর একাধিকবার 
ভ্রেলঙ্গ ম্বামীর সজে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সেখানে মথুরবনাথের বাড়ীতে 
তাকে পিমন্ত্রণ করে এনে, ঠাকুর শ্বহস্তে তাকে পায়সান্ন খাইয়েছিলেন। মতান্তরে 
কাশীর পঞ্চগ্জ। ঘাটে ঠাকুর তাকে পায়সান্গ খাওয়ান। 

ভ্রৈলজ স্বামী কাশীর মণিকণিকা- ঘাটের পাশে একটি ঘাট বাধিয়ে দেবার 
সহ্ধল্প করেছেন শুনে, ঠাকুত তার লঙ্গী ও ভাগ্নে হদয়ের দ্বারা সেখানে কয়েক 
কোদাল মাটি নিক্ষেপ করেছিলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে অন্তরের ঘোগ 
থাকায় উভয়ে উভয়কে ভালবাসতেন। মৌনী ভ্রেলঙ্গ শ্বামীর মুখে ঠাকুরের 
সম্পর্কে কোন কথ ব্যক্ত না হোলেও, ঠাকুর তাকে “পাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর” বা! “কাশীর 
সচল শিব” বলে নির্দেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা ষেতে পারে ঘে, 
পরব্তাঁকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর স্বামী বিবেকানন্দও কাশীতে তীর্ঘভ্রমণে 
গিয়ে মৌনাবলম্বী ব্রলঙ্গ স্বামীকে দর্শন ও প্রণাম করে এসেছিলেন। 


মহারাজ। শ্তার ঘতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 

কলকাভার পাখুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদ/র, দানবীর ও বিদ্যোৎলাহী 
পুরুষ। জন্স্থান পাধুরিয়াঘাটা এবং জীবন্দশা ১৮৩১ থেকে ১৯০৮ খীষ্টাব্ষ । 
তিনি পিতৃব্য শ্রী প্রলক্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত সম্পত্তিলাভ করে বিরাট_ এশ্বরধের 
অধিকারী হন। তিনি “বুটিশ-ইও্িয়ান এযাসোসিয়েশনে"র সম্পাদক, বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের সদশ্য ছিলেন। 
জনছিতকর বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ দান করেন এবং এদেশে প্রথম 
থিয়েটারের সত্রপাত করেন। বিদ্োৎসাহী হিসাবে বছ পুত্ভক সংগ্রহ করে 
তিনি সেগুলি রক্ষা করেছিলেন। হিন্দুধর্মে তার প্রগাচ বিশ্বাম ছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘতীন্দ্রমোহনের প্রথম ধোগাষোগ হয় দক্ষিণেশ্বরে 
যছুলাল মল্লিকের বাগানে । ঠাকুর সেখানে ঘতীন্দ্রমোহনকে “ঈশ্বর চিন্তাই 
মাহুষের কর্তব্য কিনা"__-এই প্রশ্ব করায় ঘতীন্দ্রমোছন বলেন-_-”আমর] সংসারী 
লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্টিরই নরক-দর্শন করে- 
-ছিলেন।” এই উত্তর শুনে ঠাকুর অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হয়ে তাকে বলেন--“তুমি কি 
লোক গা! যুধিষ্টিরের কেবল নরক-দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্টিরের 
সত্যকথা, ক্ষমা, ধের্ধ্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি-_-এসব কিছু মনে হয় 
না?” ঠাকুরের কার্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে এবূপ উক্জি শুনেই সেদিন ঘতীজ্জমোহন 
“আমার একটু কাজ আছে” ব'লে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু 
ঠাকুর তাকে ছাড়ার পাত্র নন; তাই পরে একদিন ভক্ত কান্তেন বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে; পাথুরিয়া৷ ঘাটায় তার বাড়ীতেই ঠাকুর দ্বয়ং গিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিলেন; কিন্ত ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঘতীন্্রমোহনকে 
খবর পাঠালেও, যতীন্দ্রমোহন “গলায় ব্যথা” বলে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িরে 
গিয়েছিলেন। 

দি 


রাজা স্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 
কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ মহারাজ। স্যার যতীন্্রমোহুন ঠাকুরের 
সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জীবদ্দশ। ১৮৪* থেকে ১৯১৪ গ্রীষ্টাব। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ 
এবং সাহিত্যান্থরাগী হিসাবে তিনি “বেল এযাকাডেমী অফ.মিউজিক্‌” প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং "মুক্তাবলী” নাঘে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন। তিনি অক্ফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডক্টর “অফ.মিউজিক্‌* উপাধি পান এবং হিন্দু সঙ্গীতের 
পুনরায় অভ্যুত্থানের জন্য বছ চেষ্টা করেন। 


৪৬. 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সজে পাথুরিয়! ঘাটার নিজ বাড়ীতে শৌরীন্দ্রমোহনের 
ঘোগাঘোগ হয়েছিল। একদা ঠাকুর সেখানে তার জ্োঠভ্রাতা মহারাজা শ্যার 
ঘতীন্দ্রমোহনের খোজে আগমন করায়, শোরীন্ত্রমোহন তাকে অভ্যর্থনা 
জানান। ঠাকুর শোৌরীন্দ্রমোহনকে বলেন--“তোমাকে রাজা-টাজা বলতে 
পারব না; কেননা সেটা মিথ্যা কথা হুবে।” সেদিন ঘদ্দিও ঘত্তীন্রমোহন 
“গলায় ব্যথা” বলে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছিলেন, শৌবীন্দ্রমোহন 
কিন্ত ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচন] করে তীর সাঞ্জিধ্যে কিছু সময়ের 
জন্য থাকার ক্থধযোগ পেয়েছিলেন । 


নু 


বঙ্গবরেণ্য কষ্ণদাস পাল 

“হিন্দুপেট্রিয়ট”_ পত্রিকার সম্পাদক, বাগী, তেজন্বী এবং রাজনীতিক 
পুরুষ । জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবন্দশ1 ১৮৩৮ থেকে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ব । “বৃটিশ 
ইগ্ডিয়ান এযাসেসিয়েশনের” সহকারী সম্পাদক, কলকাত! কর্পোরেশনের * 
সদস্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং বড়লাটের শানন পরিষদের সদস্য- 
রূপে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । 

একদ] কৃষ্ণদাস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুর 
তার মধ্যে রজোগুণের লক্ষণ দেখতে পান। ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনাকালে 
কষ্ণদাস তাকে বলেন-_“টবরাগ্য-শাস্ত্র এদেশের সর্বনাশ করেছে । সকল বস্ত 
এদেশে অসার ব'লে শিক্ষা! দেওয়। সেকেলে কথা। এবপশিক্ষার দোষে আজ 
ভারতবর্ষ পরাধীন । ঘাতে নিজের এবং দেশের ছিতলাধন হয়, এমন উপদেশ 
দেবেন। জগতের উপকার কর] ছাড়! মানুষের আর কোন ধর্ম নাই।” তার 
এই উপদেশাস্বক কথ। শুনে ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাকে তিরস্কার 
করে বলেন-_-"তোমার মত রাড়িপুত বুদ্ধির লোক আর দেখা ঘায় না। 
হ্যা গা, তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা ঘে, তুমি 
উপকার করবে? বাবু, গঙ্গায় কাকড়ার বাচ্ছ। হয় দেখেছ? অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে তুমি 
একটি কাঁকড়ার বাচ্ছ। বিশেষ; জীবের ছিত করবে মনে করলে পাপ হয়।” 
বলাবাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই নিভাঁক উক্তিতে, তেজন্বী পুরুষ রুষ্ণদাস 
নীরব ছিলেন। 


৪৭ 


দেশসেবক ব্রহ্মবান্ধীব উপাধ্যায় 
বিখ্যাত সাংবাদিক, দেশব্রতী, বৈদাস্তিক ও মহামনীষী পুরুষ। তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। জন্মস্থান কলকাতা এবং জীবদ্দশা ১৮৬১ 
থেকে ১৯০৭ খ্রষ্টাব । পূর্বনাম শ্রাভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথমজীবনে তিনি 
আচার্ধ কেশবচন্ত্র সেনের শিশ্তত্ব গ্রহণ এবং পরে গ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 
কয়েকখা।ন সংবাদপত্রের সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করার পর তিনি ইউরোপে গিয়ে 
নানাস্থানে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর 
তিনি পুণরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন । “বজ- 
ভঙ্গ” আন্দোলনের সময় তিনি “সন্ধয।” নামক দৈনিক পত্রিক। প্রকাশ করেন 
এবং তার মাধ্যমে তৎকালীন অগ্নিযুগে তিনি দেশবাসীকে শ্বদেশপ্রেমে উদ 
করেন। 
ছাত্রজীবনে ত্রহ্মবান্ধব ( ভবানীচরণ) ও কয়েকজন বন্ধু মিলে কলকাতায় 
“ইয়ং মেন্ন্‌ নে ( যুবকদের নীড় ) নাম দিয়ে একটি ধর্ম ও সদ্ালোচনার 
প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। বিদ্যালয়ের ছুটিতে সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাঝে 
মাঝে তারা দলবদ্ধ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতেন এবং সদলবলে গঙ্গায় 
সাতার কেটে বা অন্তভাবে আমোদ-প্রমোদ করে তারা সেখানে ঠাকুএ 
শ্রামকষের ঘরের বারান্দায় ফিরে এসে বসতেন; এই সময় ঠাকুরের ধন্সেহ 
ব্যবহারে ব্রহ্ষাবাদ্ধব মুগ্ধ হতেন। তৎকালে ঠাকুরের লম্যক পরিচয় অবগত ন1 
হলেও তিনি লক্ষ) করতেন ঘে, ঠাকুর তাদের জন্য প্রসাদী ফলনূল, মিষ্টান্ন, লেবুর 
রস প্রভৃতি নিয়ে অপেক্ষ। করছেন। এই সময় ঠাকুরের দেওয়। প্রসাদী জিনিস 
তিনি কয়েকবার শ্ঘয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন । ঠাকুর তাদের 
“চাদের হাট” বলতেন এবং ব্রহ্মধান্ধবসহ পককে সমানভাবে নেহ করতেন। 
এর পরেও ঠাকুরের সঙ্গে তার কয়েকবার ঘোগাযোগ হয়; কিন্তু পরবতীকালে 
কর্মজীবনে ব্রন্মবান্ধব অন্য পথের পখিক হন ও ঠাকৃরের সামিধ] থেকে দুরে 
চলে যাণ। 

. যদিও কর্মজীবনে ত্রন্মবান্ধব প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণের অসামান্ত 
মহিমার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন পরবর্তী জীবনে কিন্তু তিনি ঠাকুরকে 
“লোকরক্ষার সেতু” এবং “ভাব সমন্বয়ের সাগর” বলে বন্দনা করেছিলেন। 
এমনকি, ঠাকুরের মহাভাবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি একদ। ঠাকুরের 
জম্মোৎমব উপলক্ষে লিখেছিলেন-__ “চলো, চলো আজ দক্ষিণেশ্ববে যাই। 
আকাশে পূর্ণচন্্র দেখিয়. চক্ষু পরিতৃধ করিয়াছ; চলে! আজ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে 
'দেখিয়। ইন্জিয়ের লহিত জীবনমনকে সার্থক করি । বড় ভাগা ন৷ হইলে মর্তলোকে 
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এমশ অপূর্ববূপ, এমন আবির্ভাব দেখ! যায় না। চলো, চলো! বাঙালী! আজ 
তোমার জাতীয় জীবনের নবজা গরণের শুভ মৃহুর্তক্ষণে এ নর-দেবতাকে দেখিয়া 
ধন্য হইয়৷ আদি।” স্বরাজ পত্রিকায় ঠাকুর সম্প্কীঁয় প্রখ্যাত প্রবন্ধে ব্রহ্মবাদ্ধব 
লেখেন _“ভগবান রামকষ্জও সাধনসিদ্ধ মহাপুঞ্ষ। এরূপ সাধক ও সিদ্ধ বহু 
কালাবধি পুণ্যভৃমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই।...রামকৃ্চ কে? কে তাই জানি না। 
এই পর্যন্ত জানি যে, এই সোনার বাংলায় এমন সোনার চাদ, গোরাটাদের পর 
আর উদয় হয় নাই। াদেও কলঙ্ক আছে, ফিস্তু রামকৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্কের রেখা- 
টুকুও নাই ।” 
নী 


বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত 

বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবে কানন্দের অবিবাহিত, সর্বকনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা। 
জন্স্থান কলকাতা এবং জীবন্দশ! ১৮৮০ থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্ব। তিনি ছিলেন 
বিখ্যাত বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, পমাজ বিজ্ঞানী, নৃ-তাত্বিক। 
এবং চিন্তানায়ক। রাজক্রোহমূলক রচনা প্রকাশের জন্য তিনি তৎকালীন 
ইংরাজ সরকার কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হুন এবং কারামুক্তির পরেই তিনি 
গোপনে আমেরিকায় চলে যান। লেখান থেকে বি. এ; এম. এপাশ ও 
পি. এইচ. ভি. উপাধি লাভ করার পর তিনি জাশ্নানীতে গিয়ে পুনরায় পি. এইচ. 
ভি, উপাধিলাভ করেন। বিদেশে তিনি “মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের” অনুগামী 
ও প্রবক্তারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং রাশিয়া-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরে 
এসে “নিখিল ভারত কংগ্রেসে” ঘোগদান করেন। আইন-অমান্য আন্দোলনের 
জন্য তাকে পুনরায় দুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। বিপ্লবী বারীন্ত্রনাথ 
ঘোষের সহায়তায় তিনি দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

নিতান্ত শৈশবকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ভূপেন্দ্রনাথ এসেছিলেন। 
তিনি ঘখন ঠাকুরকে দর্শন করেন, তখন তার বয়স মাত্র ছ-সাত বছর। তবু 
তীক্ষ মেধাসম্পন্ন ভূপেন্দ্রনাথের নিজের রচনার মধ্যে দেখা যায় যে, শৈশবকালে 
ঠাকুর আ্ররামকষ্ণকে দর্শন ও লংগ্িষ্ট ঘটনাগুলি তার বেশ স্মরণে ছিল। 
শ্রীরামকৃষ্চ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের একাধিকবার শুভাগমনকালে, 
ভূপেন্্নাথ শৈশবে তার মায়ের সঙ্গে সেখানে ঘেতেন এবং ঠাকুরের ভাষণ ও 
কীর্তন শ্রবণ করতেন। কাশীপুরেও ভূপেন্্রনাথ তার মায়ের সঙ্গে অস্থস্থ 
ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন এবং তার জ্যোষ্টভ্রাতা নরেন্ত্রনাথকে (ম্বামী 
বিবেকানন্দ) বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ঠাকুর ঘে সব কথা তার মাকে 
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রলেছিলেন, সেগুলি তিনি শুনেছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সের দরুন ঠাকুরের সঙ্গে 
তার কোন আলাপ হয়নি। সেদিন নরেন্দ্রনাথ তাদের লঙ্গে বাড়ী ফেরার 
উদ্দেস্টে কাশীপুর থেকে বাগবাজার অবধি এসে, পুনরায় কাশীগুরে ঠাকুরের 
কাছে ফিরে গিয়েছিলেন । বালক ভূপেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। 

এর কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দেহরক্ষা হওয়ায়, পরিণত বয়লে ভূপেন্দ্রনাথ আর 
ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাননি । 

স্বামী বিবেকানন্দ-বিষয়ক এবং অন্যান্য বন্ছ গবেষণ! মূলক গ্রন্থ তিনি রচনা 
করে গেছেন। বেলুড়মঠের কয়েকজন সাধুর সঙ্গে তার হ্বগ্তা ছিল এবং তিনি 
একদ] কয়েকদিনের জন্য বেলুড়মঠে বাসও করেছিলেন। পরবর্তাঁকালে ঠাকুর 
শ্রীবামকুষ্ণ-সম্পর্কে তার একটি রচনার অংশ :__"্শ্রীরামরুষ্ের শিক্ষার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল-__ধর্মের বিশ্বজনীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ। তিনি অসাশ্প্রদায়িক 
মনোভাব নিয়েই এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন ।.-.ঘি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত 
অসাম্প্রদায়িক এবং সর্জনীন মতবাদ জাতীয় জীবনের ক্ষেব্তরে প্রয়োগ করা 
হত, তা হলে আমাদের দেশে পরবর্তীকালে যে কলঙ্কময় সাম্প্রদা্িক বিদ্বেষ 
সৃষ্টি হয়েছিল, তা! সম্ভবতঃ রোধ করা যেত ।” 
দি 


সাহিত্যিক রাজরুষ্ণ রায় 

বর্ধমান জেলার মাহাতো-রামচন্দ্রপুর গ্রামের সম্ভান। জীবদ্দশা ১৮৪৯ 
থেকে ১৮৯৪ শ্রীষ্টা্দ। সারাজীবন তিনি সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নাটক 
রচন। ছাড়াও বিভিন্ন কাব্য, প্রহদন, উপন্থাস ও গল্প রচনায় তার মত আবিশ্রান্ত 
লেখক তখন আর কেহই ছিলেন ন1। এ্যালবার্ট প্রেসের” ম্যানেজাবরূপে এবং 
“বীণাখিয়েটারের» প্রাতিষ্ঠাতারূপেও তিনি খ্যাতি অঞজন করেছিলেন। তিনি 
রামায়ণ ও মহাভারতের পগ্যা্বাদ করেন এবং ভঙ্গ__অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্ভন করেন। তার রচিত “তরণীমেনবধ”, “লয়লা-মজন্ু”, “পতিব্রতা””, 
“নাট্রসম্ভব”, “দ্বাদশগোপাল”, “বামন ভিক্ষা”, ““হিরগ্নস্ী”, “কিরণ্ক্ী” প্রভৃতি 
গ্রন্থগুলি উল্লেখধোগ্য। 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের খুব হৃগ্ভত] থাকায়, তিনি ম্বামীজীর 
( তৎকালীন নরেশ্রনাথ ) সঙ্গে একদ। শ্ামপুকুরের বাড়ীতে অন্রস্থ ঠাকুর 
শ্রীরা মক্কষ্ণকে দর্শন করতে ধান। নরেন্দ্রনাথ সেদ্দিন ঠাকুরের কাছে রাজকৃষ্ণের 
বাক্তিগত পরিচয় দেন "এবং লেখক হিসাবে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার, বিশেষতঃ 
"রাধাকৃষ্ণ* সম্পর্কীষ্ঘ রচনার উল্লেখ করেন। ঠাকুর তখন তার কাছে 
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রাধাকৃষণ-তত্ব জানতে চাইলে, রাঁজকুষণ স্ন্দরভাবে ঠাকুরের কাছে তা বিবৃত 

করেন। রাজকৃষ্ের মনে এই বিষয়ে আরে। কিছু জিজ্ঞান্য থাকায়, তিনি তা 

ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করেন এবং ঠাকুরও তাকে প্রেম-রাধা, নিত্য-রাধা, 

বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বের ঘথাসাধ্য. 

ব্যাখ্য। কোরে শোনান । রাধারুষ সম্পর্কে রাজকৃষেব সঙ্গে আলোচনা করে 

এবং লেই বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর তীর প্রশংসা করেছিলেন। 
নি 


সাংবাদিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ণের বিশেষ অন্থুরাগী ব্রাক্মভক্ত এবং তদানীন্তন প্রখ্যাত 
সাংবাদিক ও লেখক । জন্মস্থান বিহারের মোতিহারী জ্রেলা; আদি নিবাস-__ 
চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর । জীবদ্দশ| ১৮৬১ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টান্। 
“ফিনিক্স, “ট্রিবিউন”, "লীভার”, “প্রদীপ*, প্রভাত” প্রভৃতি পন্্রিকাগুলির 
সম্পাদক ও সাংবাদিকরূপে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদেরও তিনি আজীবন সভ্য ছিলেন। তার রচিত গ্রন্বগুলির 
মধ্যে “লীলা”, “জীবন ও মৃত্যু”, "অমরমিংহ”, “পর্বতবামিনী” প্রভৃতি 
উল্লেখধোগ্য । কথাম্বত-প্রণেত। মাষ্টার মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ পু ছিলেন তার 
নিকট আত্মীয় । 

প্রথম জীৰনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশতঃ নগেন্দ্রনাথ 
মাঝে মাঁঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পৃত সঙ্গ উপভোগ করতেন। আচার্ধ 
কেশবচন্ত্র সেন ও অন্যান্য ভক্তগণলহ ষেদ্দিন ঠাঁকুব ট্টামারে চেপে গঙ্গায় ভ্রমণ 
করেন, সেদিন নগেক্নাথও তার সঙ্গী হয়েছিলেন। এই সময় ঠাকুর উচ্চন্তরের 
ঈশ্বরীয় গুসঙ্গ করেছিলেন এবং ট্টামারের মধোই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ঠাকুরেব 
ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ এবং সমাধি, নগেন্দ্রনাথের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করায়, 
তিনি পবনন্্টকালে তার পচনাব মধ্যে সেগুলির বিশেষ উল্লেখ করে শ্রদ্ধা 
জানিয়েছিলেন। 

১৮৮৬ খ্রীষ্টান্বের ১৬ই আগষ্ট ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনের একটি অপূর্ব 
রচনায় নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন :--“কলকাতায় এসেছিলাম শ্বল্পকালের জন্য । এক 
'পরাহে শুনলাম, পরমহংস রামকুষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেছেন ' তত্ক্ষণাং 
গাড়ী করে কাশীপুর বাগান বাটার উদ্দেশ্টে যাত্রা করলাম। কলতাতাব 
উত্তরাংশে কাশীপুরের বাগান বাটীতেই পরমহুংসদেব তার মর্তযজীবনের শেষ 
দিনগুলি কাটিক়্েছিলেন। গিয়ে দেখলাম, বাড়ীর গাড়ীবারানার লামনে 
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খবধবে সাদা এক শয্যায় তিনি শায়িত এবং বিবেকানন্দ ও অন্যান্ত ভক্তবৃদা 
অশ্ররুদ্ধ চোখে খাটটিকে ঘিরে মাটিতে বলে আছেন। পরমহুংসদে ডানপাশে 
ফিরে শুয়ে, তাঁর সারাদেহে নির্বাণের অনভ্ত-নীরবতা ও শাস্তি। শান্তি 
চারিদিকে--শাপ্তি মৌনবৃক্ষে, বিদায়ী অপরাহে, উপরের শীল আকাশে এবং 
তার উপরে নীরবে সঞ্চরমান খও মেঘে। মহামরণের সামনে সম্ত্রমে 
শ্রদ্ধায় স্তব্ধ হয়ে খন আমরা বসে রয়েছি, ঠিক তখনি কয়েকটি বড় বড় বৃষ্টি 
ফোটা ঝরে পড়ল। ঠিক ধেন পুষ্প বৃষ্টি; আর্ধ সাহিত্যে যে-কথা আমর! 
পড়েছি, দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করেন-_-যখন তাদের আকাঙ্কিত কেউ পৃথিবী ত্যাগ 
করে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন-_এই বারিবিন্দু সেই বিগলিত 
পুষ্পপর্ণ। রামকুষ্ণ পরমহুংসকে জীবিতকালে দর্শন করা জীবনের পরম 


'সৌভাগ্য; একই সৌভাগ্য মৃত্যু অঙ্কে তার শান্ত মুখচ্ছবির দর্শনলাভ |” 
নী 


সাংবাদিক পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের অনুরাগী প্রখ্যাত সাংবাদিক। জীবদ্দশা ১৮৬৬ থেকে 
১৯২৩ শ্রীষ্টাবব । জন্মস্থান ভাগলপুর এবং পৈতৃক বাসস্থান চব্বিশ পরগণা জেলা৭ 
হালিশহর বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রথমে তিনি সরকারী অফিসে 
চাকরী গ্রহণ করেন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেন। সবশেষে তিনি 
ংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে “বন্থমতী”, “বঙ্গবাসীষ্, “হিতবাঁদী”, “নায়ক”, 
“সাহিত”, “রঙ্গালয়” প্রভৃতি পন্রিকাগুলির সম্পাদনায় ব্রতী হন। “রূপলহ্রী”, 
পউমা” প্রভৃতি উপন্যাস, “সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস”, “টৈতন্ত-চরিতামৃত”, 
“আইন-ই-আকবরী (বঙ্গানুবাদ )” প্রভৃতি নান! ধরণের গ্রন্থ তিনি প্রকাশ 
করেন। তিনি বু জনহিতকর লভামমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং এককণ 

বিচক্ষণ রাজনীতিবিদরূপে৪ পরিচিত ছিলেন। 
তিনি প্রথম জীবনে মাত্র ছুবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষেরর সান্নিধ্যে এসেছিলেন 
এবং শেষজীবন অবধি লেই পবিত্র স্থৃতি বহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। শ্বাম। 
বিবেকানন্দের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তিনি শ্বামীজীর প্রতিও অন্ুরক্ত 
ছিলেন। তার বিভিন্ন রচনায় ঠাকুর ও ম্বামীজীর কথা তিনি ব্যক্ত কবে 


'গেছেন। 
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জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাস 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাঞ্থ গৃহীভক্ত এবং রাণী রালমণির 
জামাতা । রাণীর তৃতীয়! কন্যা শ্রীমতী করুণামক্নীকে তিনি প্রথম বিবাহ 
করেছিলেন; কিন্তু করুণামযনীর মৃত্যু হলে, রাণীর কনিষ্ঠ কন্টা শ্রীমতী জগদগ্বার 
সঙ্গে তার পুনরায় বিবাচ হয়। ইংরাজী বিস্তায় অভিজ্ঞ মথুরানাথ উচ্চ প্রক্কৃতি- 
সম্পন্ন, বৃদ্ধিমান, ধীর প্রতিজ্ঞ এবং ঈশ্বরে বিশ্বামী ছিলেন। 

মথুরানাথই সর্বপ্রথম ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের মধ্যে নানা অপূর্ব গুণের পরিচয় 
পেয়ে, তাকে দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর পুজকের পদে বরণ করেছিলেন । 
ঠাকুরের দিব্যোম্মাদের সময় দক্ষিণেশ্ব র-এষ্টেটর কর্মচারীদের নান! অভিযোগ" 
থেকে তিনি ষেমন ঠাকুরকে মুক্ত করেছিলেন, তেমন আবার বিভিন্নভাবে' 
পরীক্ষার জন্য মথুবানাথ তাঁকে পতিতাদের মধ্যে ছেডে দিয়ে তার চারিত্রিক 
পবিত্রতা সম্পর্কেও ত্বয়ং নিসেন্দেহ হয়েছিলেন। এমনকি, ঠাকুরের নামে 
পঞ্চাশ হাজার টাক] গুরুভক্কি ম্বরূপ মথুরানাথ লিখে দিতে চাইলে, ঠাকুর সে 
কাজ থেকে তাঁকে নিবুত্তি কবেছিলেন এবং এই কাম-কাঞ্চন ত্যাগী সতাযকাবের 
মন্যবূগী দেবতার ওপর মথুবানাথের শ্রদ্ধা শতগ্রণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

ঠাকুরের সাধনকালে ভৈরবী ব্রান্ষণী শ্রীঘতী ঘোগেশ্বরী দেবী, ঠাকুরের 
আচরণ ও দৈহিক লক্ষণ দেখে, তাকে প্রথম “অবতার” বলে ঘোষণা করায়, 
মথুবানাথ এই বিষয়ে শাস্ত্রজ্জ পণ্ডিতদের অভিমত জানবার জন্য এক বিশেষ 
সভার আয়োজন করেছিলেন। এঁ সভায় ভাগবতাদি-শাস্ত্র অবলম্বনে এবং; 
যুক্তি-তর্ক সহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সমস্ত পণ্ডিতগণের দমক্ষে “অবতার” 
রূপে প্রমাণ করায়, মথুরানাথও এই বিষয়ে নিংসন্দেহ হুন। প্ররুতপক্ষে, 
যুক্তিবাদী মথুরানাথ প্রতিটি বিষয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষার মাধ্যমে ঘাচাই করে, 
নিতেন; তাই “কাম-ত্যাগী” পরীক্ষায় পতিতাদের মধ্যে ঠাকুরকে ছেড়ে, 
দেওয়া, “কাঞ্চন-ত্যাগী” পরীক্ষায় ঠাকুরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার- 
প্রস্তাব এবং “অবতার”রূপে পরীক্ষার জন্য শাস্ত্জ্ঞ পঙ্ডিতদের দ্বার। ধর্মসভার, 
আয়োজন গ্রতৃতি বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মথুরানাথ ঠাকুরকে. 
যাচাই করে, তবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের দেছে মথুরানাথ একসঙ্গে শিব ও 
কালী মৃত্তিকে দর্শন করে তার চরণে পতিত হুন এবং তার কাছে আত্মনিবেদন 
করেন। সেদিন থেকেই তিনি ঠাকুরকে তাঁর জীবন-সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং সকল বিষয়েই তার ওপর নির্ভর করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে যথুরানাথের- 
এমন এক আসন্তরিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল যে, ঠাকুরও তাঁর নিজের সব কথা-_ 
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এমনকি সাধনার গোপন কথাও যথুরানাথের কাছে প্রকাশ না করে থাকতে 
পারতেন না। ঠাকুরের কুপায় মথুরানাথের একদা ভাব-সমাধিও ঘটেছিল। 
ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দর্শন করে 
মথুরানাথের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, তার ইষ্টদেবী মা-জগদন্বা “ভ্রীরামকুষণ- 
বিগ্রহ” ধারণ করে তার সেবা গ্রহণ করছেন এবং তাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করছেন। 
তাই ঠাকুরের আদেশকে তিনি ঠদবাদেশরূপে গ্রহণ করতেন এবং নিজের 
জাগতিক অভ্যুদয়ের মূলে ঠাকুরের রুপাকে হ্বীকাব করতেন। একদা 
জমিদার সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নন্হতাা-জড়িত অপরাধে, আদালতে দণ্ডিত 
হবার ভয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে সব দোষ ম্বীকার করে তার শরণাপন্ন 
হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপায় সে ধাত্র৷ রক্ষাও পেয়েছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি মথুরানাথের এমন বিশ্বাদ ও ভক্তি ছিল যে, নিজেব বা! স্ত্রীব অস্থপের 
সময় ঠাকুরের কপার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিরাময় হতেন। 
মথুরানাথ দীর্ঘ ১৪ বৎনর একাদিক্রমে নানাভাবে ঠাকুর শ্রীরামরুষণকে 
"গুরুজ্ঞানে সেবা করেন এবং তার পবিভ্রা সঙ্গলাভ করে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
অধিকাংশ সাধনার সাক্ষী হন। বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের বিভিন্ন অলৌকিক প্রকাশ 
(তিনি দর্শন করেছিলেন এবং তাঁর আন্তরিক সাহায্যের ফলেই দক্ষিপেশ্বরে সব 
-ঝকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল । ঠাকুরের সমগ্র ভরণ 
পোষণের ভার মথুরানাথ গ্রহণ করায়, ঠাকুর তাঁকে প্রধান রসদদার” হিসাবে 
গণ্য করতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে তিনি তার কলর্কাতার জানবাজাবের 
বাড়ীতে এনেও রাখতেন এবং সন্ত্রীক তাকে “বাবা” বলে সম্বোধন করতেন। 
এমনকি, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর শয]ায় “বাবাকে নিয়ে প্রতেও তার দ্বিধা ছিল 
'না। বাণীরালমণির দেজ জখমাত। হিলাবে মখুরাঁনাথকে ঠাকুর 'সেজবাবু বলে 
অস্বোধন করতেন এবং 'সেজবাবু'র ওপর তার সবরকম জোর চল্ত। ঠাকুবকে 
নিয়ে একদা নান তীর্থ ভ্রযণের সময় ঠাকুরের নির্দেশে মথুরানাথ তীর্থস্থানে 
'জরিদ্রদের অর্ধ ও বস্ত্র দান করেছিলেন এবং নিজের জমিদারী মহুলে ভ্রমণের সময় 
তিনি ঠাকুরকে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিজে পান্ধীতে আরোহণ করেছিলেন? 
বস্ততঃ মথুরানাথ ঘেভাবে ঠাকুরের সেবা ও সর্বপ্রকার আদেশ পালন এবং 
তৎপহ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, ঠাকুরের আর কোন গৃহীভক্কের পক্ষে তা 
লভ্ভব হয়নি । 'বৈষয়িক-জমিদার' মথুরানাথ সত্যই “ভক্তির জমিদার'ও ছিক্নে। 
১৮৭১ গ্রীষ্টাব্ধের ১৬ই জুলাই ঠাকুর শ্রীরামকঞ্জের সাধক-জীবনের একান্ত 
সহায়ক এবং প্রধান রপদদার শ্রীমঘুরানাথ কলকাতায় ঠাকুরের জীবদ্দশােই 
খদেহুত্যাগ করেন। 


ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক । জীবদ্দশ 
১৮৩৩ থেকে ১৯০৪ শ্রীষ্টাৰ। কলকাত। মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. ডি. 
পরীক্ষা পাশ করার পর, তিনি বহ্ুবাজার নিবাসী স্থপ্রনিদদ হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎসক ভাঃ রাজেন্দ্লাল দত্তের অধীনে হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করেন। পরে 
এযালোপ্যাথীর বদলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শ্তরু করে তিনি যশন্বী হন এবং 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি “ক্যালকাটা 
জার্নাল অব মেভিসিন” নামক পত্রিক। প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
সাধশের জন্ত একটি উচ্চমানের শিক্ষালস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলকাতার 
“সেরিফ” এবং বজীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্যও হয়েছিলেন। ঠাকুর 
শ্রীবামরুষের অন্যতম গৃহীভক্ত মনোমোহুন মিত্র ছিলেন ঢাক্তার সরকারের 
মামাতো ভায়ের পুত্র। ৃ 

খিজ্ঞান-জগতের ভাক্তার সরকারের সঙ্গে, মহাভাব-ক্গতের ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন__রামরুষ্$-লীলার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ঠাকুরের « 
সংস্পর্শে এসে, বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মহক্্রলাল পরবর্তাঁ জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীয়- 
ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন। ঠাকুরের গলায় “ক্যান্সার”রোগ চিকিৎসা উপলক্ষে 
ডাক্তার সরকারে সঙ্গে ঠাকুরের প্রত)ক্ষ যোগাযোগ হয় । প্রখ্যাত কবিবাজ 
গজাপ্রপাদদ সেন এবং কয়েকজন বাঙালী ৪9 ইংরাজ এ্যালোপ্যাথী__ 
চিকিৎসকগণের চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগের কোন উপশম না হওয়ায়, ভক্তগণের 
অন্থরোধে ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথীমতে ঠাকুরের চিকিৎসা শুর করেন। 
এই চিকিৎসা উপলক্ষেই ডাক্তার সরকার দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ঠাকুরের কাছে অবস্থান করতেন এবং ঈশ্বরীর আলোচনায় ঘোগ দিয়ে তার 
পৃত সঙ্গ উপভোগ করতেন। ঠাকুরের উদ্দার আধ্যাত্মিকতায় ও অমূল্য 
উপদেশে তিনি এত মুগ্ধ হতেন যে, ঠাকুরকে ও তার ভক্তদের তিনি নিজের 
আত্মীয়ের মত জ্ঞান করতেন । ঠাকুরের চিকিৎসার খরচ তার ভক্তের বহন 
করে-__এই কথা শোনার পর থেকেই তিনি বিনা পারিশ্রমিকে ঠাকুরের চিকিৎসা 
করতেন। বল আবশ্টুক, ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের উদ্ভোগে 
বছ পূর্বে ডাক্তার সরকার একদা দক্ষিণেশ্বরে অন্য সময়ে ঠাকুরের চিকিৎসা 
করেছিলেন এবং ভাক্তার সরকারের শাখারীটোলার বাড়ীতে কোন এক সময়ে 
ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল । 

স্টামপুকুরে ও কাশীপুরে চিকিৎসার সময় বহুদিন ভাক্তার সরকার, সমাধিস্থ 
অবস্থায় ঠাকুরের স্পন্দনহীনদেহ এবং তার লক্ষণাদি পরীক্ষা করে বিশ্মিত হুন। 


ঠাকুরের মানসিক ও ঠদহিক অপূর্ব অবস্থা_-ভাক্তার সরকারের বিদ্যা, বুদ্ধি বা 
চিকিৎস৷ শাস্ত্রের অগম্া থাকায়, তার সম্পর্কে ডাক্তার সরকারের একটি 
স্বাভাবিক কৌতুহল ছিল এবং এই কৌতুহুলই ক্রমশ: তাকে ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ অন্রাগী করে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে বহুবার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে 
তর্কে পরাভূত হয়ে, ভাক্তার নরকার বয়োজ্যোষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অবশেষে ঠাকুরের 
চরণ ধূলি গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরের মুখে গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন 
এবং তার সঙজগলাভের জন্য সর্বদা] উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। বাইরের বন 
কর্তব্যকর্ণ ভূলে তিনি ঠাকুরের কাছে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন এবং কিছুদিন 
ঠাকুরকে দেখতে না পেলে, তার প্রাণের ভেতর ছটফট করত। ঠাকুরও 
ডাক্তার সরকারকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে কাছে পেলে খুব আনন্দ 
পেতেন । ঠাকুর তাঁকে “গম্ভীরাত্ব।” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং ভাবস্থ 
অবস্থায় ডাক্তার সরকারের কোলে নিজের চর ণস্থাপন করে ঠাকুর তাকে রুপা 
করেছিলেন । পরে তাঁকে ঠাকুর বলেছিলেন-_ তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হলে 
পা রাখতে পারিনা” প্রসঙ্গত: বল! আবশ্টক, ডাক্তার সরকারের পুত্র অমৃত 
সরকারও ঠাকুরের কপালাভ করে ছিলেন এবং ম্বামী বিবেকানন্দ, গিরীশচন্দ্ 
ঘোষ, মহেত্দ্রনাথ গুপ প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গেও ডাক্তার সরকারের 
মধুর সম্পর্ক ছিল। দুঃখের বিষয়,_ সাধ্যমত চেষ্টা করেও তিন ঠাকুরেব 
রোগ নিরাময়' করতে অক্ষম ছয়েছিলেন। 

গা 


নাট্যাচার্ষ গিরীশ চন্দ্র ঘোষ 

ভগবান শ্রারামকুষ্ণের গৃহীভক্তগণের মধ্যে প্রধান লীল। সহায়ক । তিনি 
একাধারে প্রখ্যাত অভিনেতা, নাটাকার ও কবি ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবের 
২০শে ফেব্রুয়ারী, উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১৩নং বোসপাড়া লেনে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ ছওয়ায়, মাত্র ১৫ বছর বয়সে ছাত্রা- 
বস্থাতেই তার বিবাহ দেওয়া হয়। প্রবেশিক। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে 
গিরীশচন্ত্র লেখাপড়া ত্যাগ করেন এবং বাঁড়ীতেই সাহিত্যচর্চা ও ইংরাজী 
বিদ্ভাশেখ' শুরু করেন। ক্রমে কুসজীদের সংস্পর্শে তিনি মস্তপায়ী ও উচ্ছৃঙ্খল 
হয়ে ওঠায়, তার শ্বশুরের চেষ্টায় প্রথমে তিনি এক লওদাগরী অফিসে এবং পরে 
অন্যান্ঠ অফিসে চাকরী করেন । এই সময় প্রথমে সখের এবং পরে পেশাদার 
থিয়েটারে তিনি অভিনেতারপে ধঘোগ দেন ও নাটক, সজীত প্রভৃতি রচনায় 
যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম জীবনে গিরীশচন্ সম্পূর্ণ নান্তিক হলেও, ব্যক্তি- 


€ত 


গত জীবনে কয়েকটি আঘাত পাওয়ার পর, তাঁর মন বিক্ষিপ্ত হয়। ছুটি ভ্রাতা, 
ছুটি ভন্্ী, একটি পুত্র এবং অবশেষে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি যন্ত্রণ! লাঘরের 
জন্ত বেশীমাজ্জায় মদ্যপান ও কাব্যচর্চায় ডুবে থাকতেন। এরপর তিনি পুনরায় 
বিবাহ করেন এবং পৃর্ণোগ্ভমে থিয়েটারের কাজে যোগ দেন। এই সময় 
বঙ্গদেশে গিরীশচন্দ্র একাধারে প্রনিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও গ্রতিভাশালী 
অভিনেতারপে স্থ প্রতিষ্ঠিত হলেও, তখনো মছ্যপায়ী গিরীশচন্দ্রের ব্যক্তিগত 
চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি । কিন্তু তারপরেই ঠাকুর শ্রীবামকুষ্ের প্রতাক্ষ 
স্পর্শে এসে ও তার কুপালাভ করে, গিরীশচন্্রের জীবনে এমন স্মামূল 

পরিবর্তন হয় ঘে, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চন্তরে উপনীত হন। তার রচিত 
“টৈতন্তলীলা*, পপ্রভাস-যজ্ঞ”, “বৃদ্ধদেব-চরিত”, “প্রফুল্ল”, “বলিদান”, 
"সিরাজ্দ্দৌলা”, “জনা”, “তপোবল” প্রভৃতি বছ রচনা বাংল সাহিত্যজগতে 
ধাকে অমর করে রেখেছে । 

গিরীশচন্দ্র বাগবাজারের বোসপাড়ায় শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্ত দ্রীননাথ বস্থর 
বাড়ীতে কৌতৃহলবশে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন করেন। এরপর তিনি 
ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে এবং নিজের থিয়েটার ঘরেও ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ককে 
ছু-একবার দর্শন করলেও, তার সম্পর্কে মনে কোন বিশেষ ছাপ পড়েনি। 
এমনকি, গিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত “চৈতন্য-লীল1” নাটক দেখতে এসে ভক্তগণসহ 
অধাচিতভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বিফল হন! 
পরে একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে তিনি 
দর্শন করেন এবং স্বেচ্ছায় তার পদধূলি গ্রহণ করেন। এর পরেই ঠাকুরের ভক্ত, 
কবি দেবেজ্জনাথ মজুমদারের পরামর্শে গিরীশচন্দর হ্বয়ং একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যান এবং তাঁর পৃত সঙ্গ লাভ করে মনে মনে তাকে গুরুরূপে 
বরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই তার চরিত্রের মোড় ঘুরে যায় এবং তার 
ক্দীবনের সবকিছু ঠাকুরকে 'বকলমা” (সম্পূর্ণ ভার ) দিয়ে তিনি ক্রমশ: দেব- 
চরিজ্ঞে রূপাজরিত হুন। ্‌ 

ঠাকুরকে নিয়ে গিরীশচন্দ্রর জীবনে এমন সব অলৌকিক, অপূর্ব ঘটনা 
ঘটেছে, ঘা ঠাকুরের আর কোন গৃহীসম্তানের জীবনে ঘটেনি। তাই 
গিরীশচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীল। এবং ভগবান শ্রীরা মরুষণকে 
বাঁদ দিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্রের জীবন অসম্পূর্ণ থাকে । ভক্তদের মধ্যে অদ্ভূত 
চরিত্রের গিরীশচন্দত্র ঠাকুরকে কখনে! গালিগালাজ করেছেন, আবার পূজার' 
বেঙগীতে বসিয়ে “অবতারপ্রূপে অন্তরের শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন। ঠাকুরও 
তাঁকে এত স্বেছ করতেন যে, তার সব অপরাধ ক্ষমা করে, তারই জন্য ত্যাগ 
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ন্গযাসীদের মত গেরুয়া বস্তা নির্ি্ কবেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গলাভের পর 
গিরীশচন্্র থিয়েটার ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাকে নিরত 
করেন, উপরন্ত তাঁর প্রতিভা লক্ষ্য করে, লোকশিক্ষার জন্য থিয়েটারে জড়িয়ে 
থাকতে ঠাকুর তাকে নির্দেশ করেছিলেন। থিয়েটারে উত্সাহ দেওয়ার জন্য 
মাঝে মাঝে ঠাকুর স্বয়ং তার থিয়েটারও দেখতে ষেতেন। 
গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরকে এত ভক্কি করতেন ঘে, ঠাকুর বলতেন, তার ওপর 
গিরীশের “পাঁচ সিকে পাচ আনা” বিশ্বাস। ঠাকুর খন করোগে আক্রান্ত, 
তখন তার গল] থেকে পুঁজ-রক্ত ঝরতে থাকায় গিরীশচন্দ্র বলতেন--“এবারে 
এই সব খেয়ে কীট-পিপড়ে অবধি উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই শ্রীরামরুষ্চ অবতারে 
এই রোগ ।” সারাজীবন অনেক রকম গ্থিত কাজ করার পরেও ঠাকুরের 
অযাচিত করুণা ও পরম আশ্রয় লাভ করে তিনি একদা ঠাকুরকে বলেছিলেন 
_প্তুমি আসবে, আগে জানলে আবে বেশী পাপ করতাম্”_-এমনি ছিল 
তার ঠাকুর সম্পর্কে ধারণা । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা ঘায়, ঠাকুরের গলর্োগের 
বিশেষ কারণ সম্পর্কে একদ। ঠাকুর শ্রীশ্রীযাকে বলেছিলেন_-“গিরীশের পাপ 
নিয়ে এই ব্যাধি।” কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিনেও গিরীশঙন্তর 
ত্রার বিশেষ কপালাভ করেছিলেন এবং সর্বসমক্ষে আস্তরিকভাবে ঠাকুবকে 
বন্দনা করেছিলেন । একবার অপ্রন্কৃতিস্থ অবস্থায় গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরকে তার 
“পুত্র” হওয়ার জন্য জেদ ধরায়, ঠাকুর তাতে আপত্তি জানান এবং তিনিও 
চাকুরকে ক্রুদ্ধ ও মত্ত অবস্থায় অপমান করে বাড়ী ফিরে ঘান। কিন্তু তা সত্বেও 
প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকুষ শ্থেচ্ছায় তার কাছে গিয়ে তাকে ক্ষমা করলে, 
গিরীশচন্ত্র ঠাকুরের আচরণে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং অত্যন্ত অনুতণ্ হাদয়ে 
ঠাকুরের কাছে আত্ম নমর্পণ করেন । 
ঠাকুরের দেহুরক্ষার পর, গিরীশচন্দ্রের সত্যই একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায় 
তার আচরণ দেখে গিরীশচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা হয় যে, ঠাকুরকে পুআরূপে পাওয়ার 
গ্রাণভর! কামনায়, ঠাকুরই তাঁর ঘরে এসেছেন এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি 
পুত্র্টিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানে আদর ও সেবা করতেন। পুআরটির আচরণও 
একটু অদ্ভুত ছিল্। তিন-চার ধছর বয়স অবধি সে কারো! সজে কথা বলেনি, 
“বোবা” অবস্থায় সে হাবভাবে সব জানাতে। | একদা বরানগরের এক বাড়ীতে 
যখন শ্রীশ্রীম! সারদাদেবী অবস্থান করতেন, তখন গিরীশচন্দ্র একদিন সেই 
ছেলেটিকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ছেলেটি 
প্রীশ্রীমাকে দেখে তার কাছে যাওয়ার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করায়, ছেলেটিকে 
ভীপ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটুকু ছেলে শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে 
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পড়ে নিজেই তাকে প্রণাম করে। এরপর সে গিরী শচন্ত্রকে ৭ টেনে রীত্রীমায়ের 
কাছে জোর করে নিয়ে এলে, গিরীশচন্দ্র মায়ের চরণের তলায় সাট্টাঙ্গে 
পড়ে কাদতে থাকেন। কিন্ত এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সেই ছেলেটির 
অকালে ম্বত্যু হয়। এখানে উল্লেখ কর। আবশ্তক যে ইতিপূর্বে লিভারের অস্থথে 
ভুগে গিরীশচন্দ্রের এই ছেলেটি একবার মৃতপ্রায় হলে তাকে প্রাণহীন অবস্থায় 
কাপড় মুভি দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় এবং গিরীশচন্্র নিতান্ত শোকার্ত অবস্থায় 
কাদতে থাকেন। ঠিক এই সময় শ্বামী বিবেকানন্দ গিরীশচন্তরের বাড়ীতে 
প্রবেশ করেন এবং তাঁর এই ছুঃখে খুব ব্যথিত হন! পরে স্বামীজী শায়িত 
শিশুর ঘবে প্রবেশ করে সমস্ত দরজ।-জানাল! বন্ধ করে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান 
কবার পর ঘখন ঘব €থকে বেরিয়ে আসেন, তখন শিশুটিব পুনরায় প্রাণ ফিরে 
আমে এবং এরপব আরে। এক বছর সেবেচেখাকে | এক বছর বাদে ঘখন 
শিশুটি পুনরায় গুরুতররূপে অস্থস্থ হয় তখন স্বামীজীব অন্থপন্থিতিতে গিরীশ- 
চন্দ্র শরৎ মহারাজ (ম্বামী সারদানন্দ) এবং নিংঞন মহারাজকে (স্বামী 
নিরঞরনানন্দ ) শিশুটির প্রাণে শক্তি সঞ্চারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন 
কিন্ত স্বামীজীর পক্ষে ঘ। সম্ভব ছিল, তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে তারা 
অক্ষমতা প্রকাশ করলে, গিরীশচন্দ্র খুব মর্মাহত হন এবং সেব্বারই ছেলেটির 
মৃত্যু হয়। 

“শররামরুষ্ণ জ্ঞানে” লালিত এই ছেলেটির অকাল মৃত্যুতে শেষজীবনে 
গিরীশচন্দ্র প্রচণ্ড আঘাত পান। এই সময় গভীর শোক ভূলে থাকাব জন্ত, 
অভিনয়াদি ত্যাগ কবে তিনি ভগবৎ প্রসঙ্গ নিয়ে দিন কাটাতে থাফেন। তীর 
মানসিক অবসাদ দৃব করার জন্য তাকে কামারপুকুর, জয়রামবাটী এবং অবশেষে 
কাশীতে নিয়ে যাওয়। হয়। কিছুদিন কাশীতে থাকার পর তিনি পুনরায় 
কলকাতার ফিরে এসে থিয়েটারে যোগদান করেন এবং শেষদিন অবধি অভিনয়ে 
নিযুক্ত থাকেন। পরবতাঁ জীবনে তিনি রামরুষ্ণ মঠ-মিশনের একজন অতান্ত 
হিতৈষীরূপে পরিচিত হন এবং সবসময় সাধ্যমত অর্থ ও পরামর্শ ছারা মিশনকে 
রক্ষা করেন। ন্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সমৃদয় ত্যাগী সম্তানদের লগে 
এবং ঠাকুরের অন্যান্য গৃহীসস্তানদের সঙ্গেও তার মধুর সম্পর্ক ছিল। 

১৯১২ খ্ীষ্টাব্ের ৮ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর শ্রীরামকুষের ভক্ত-ভৈরব শ্রীনগিরীশচন্দ্ 
কলকাতায় দেহুত্যাগ করেন। 
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কথামৃত-প্রণেত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত এবং গৃহীশিষ্ব। ১৮৫৪ 
্ীষ্টাব্বের ১৪ই জুলাই কলকাতার সিমূলিয়া পল্লীতে শিবনারায়ণ দাস লেনে 
পিতৃগৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে ১৩২ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাড়ীটি 
কিনে তার পিতা সেখানে উঠে আলেন এবং বর্তমানে সেটাই “কথামৃত-ভবন” 
নামে পরিচিত । কৃতী ছাত্র হিলাবে মহেন্দ্রনাথ হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান; এফ. এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান এবং প্রেমিডেন্সী কলেজ 
থেকে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । আইন পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি এক সওদাগরী অফিসে গ্রথম চাকরী গ্রহণ করেন 
এবং পরে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ কবেন। 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ভগ্নী-সম্পকীয়! শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ 
হয়। তার মাতামহ ছিলেন হালিশহরের স্ুপ্রলদ্ধি মাতৃলাধক শ্রীরা মগ্রসাদ 
সেনের ভ্রাতার বংশধর । 

মহেন্দ্রনাথ প্রথমে আচার্য কেশবচন্দ্রের কাছে ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণের পরিচয় 
জানতে পারেন; কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে ঘাওয়াব ইচ্ছা! তার ছিল না। একদ' 
সাংসারিক অশাস্তিতে তিনি গৃহত্যাগ করে বরানগরে তার ভগ্নীপতি, শ্রীরামরুষণ- 
ভক্ত কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। সেই সময়ে নিদারুণ মানসিক অশান্তির জন্য তিনি আত্মঘা তী 
হওয়ার উদ্দেশে মনে মনে বাসনাও পোষণ করছিলেন । ঠিক এই মানসিক 
দুর্বলতার সময় একদিন কয়েকটি বাগানে বেড়াবার কালে তার ভাগ্রে-সম্পকীয় 
সিদ্ধেশ্বর মন্জুমদারের নঙে তিনি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির ও বাগানে বেড়াতে ঘান। 
এই প্রথম তিনি সেখানে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণকে দর্শন করেন এবং তদবধি ভার 
প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হুন। ঠাকুরও তাঁকে সন্মেহে আহ্বান জানান এবং 
মহেন্দ্রনাথও ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের বিশেষ সান্ধ্য লাভ করেন। 
ঠাকুর তাকে মাসাধিককাল নিজের কাছে রেখে নানাবিধ শিক্ষা দেন এবং 
নানাবিধ গুল্সাধন প্রণালীতে ব্রতী করেন । ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে মহেন্দ্রনাথের 
জীবন আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ভরপুর হয় এবং ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান- 
রূপে অন্তরে গ্রহণ করেন। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে মহেন্দ্রনাথকে 
কাছে বসিয়ে নিজের দক্ষিণ চত্তের কশিষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা আপন জিহ্বা থেকে 
মৃখাম্বত নিয়ে তার জিহ্বায় কিছু লিখে শক্তি সধশার করেন। ফলে মহেত্ত্রনাথ 
প্রথমে বাহ্‌জ্ঞান লুপ্ত হন এবং পরে ইষ্দর্শন করে দীর্ঘসময় সমাধিস্থ থাকেন। 


খত 


ঠাকুরের নির্দেশাহুলারে তিনি "গার্স্থ-লঙ্গযাস” গ্রহণ করে, সংসারে বান করেও 
ংসারের মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে মহ্ত্দ্রনাথের জীবন *্শ্রীরাম- 
কৃষ্ণময়” ছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শ্যামপুকুরের মেট্রোপলিটন স্কুলের 
“হেডমাষ্টার” থাকাকালীন তার প্রেরণায় সেই স্কুলের সুপরিচিত রাখাল, 
বাবুরাম, স্থবোধ, পূর্ণ, পণ্ট তেজচন্দ্র, ক্ষীরোদ, নারায়ণ প্রভৃতি ছাত্রগণ 
শ্রারামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে ঘোগ দেওয়ায়, তিনি লবায়ের কাছে “মাষ্টার মশাই” 
নামে পরিচিত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাকে “মাষ্টার” বলে সম্বোধন করতেন। 
স্কুলের ছাত্রদের ধরে ঠাকুরের কাছে তিনি নিয়ে যেতেন বলে অনেকে তাকে 
রসিকতা করে “ছেলেধর! মাষ্টার” বলত। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় ভক্তদের 
মধ্যে মহেন্দ্রনাথই প্রথম, গুরু জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করতে গিয়েছিলেন 
এবং মহেন্দ্রনাথের কন্থুলিয়াটোলার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুরও শুভাগমন 
করেছিলেন । 
পরম মেধাবী মহেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই তক্ত-পরিবেষ্টিত ঠাকুর 
শ্ররামকৃষের শ্রামুখ নি:স্যত উপদেশ এবং কথোপকথনগুলিঃগভীর মনোঘোগ, 
সহকারে শুণতেন এবং দ্রিন-লিপিসহ প্রতিদিন নিজের ভাইরীতে সেগুসি লিখে 
পাখতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সেই লেখাগুলি প্রথমে ইংরাজীতে 
"গস্পেল অক. শ্রারামকুষণ” নামে ক্ষুত্র পুন্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এই ক্ষুত্র 
পুক্তিকার অত্যন্ত সমাদর হওয়ায়, ঠাকুবের অপর ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের অনুরোধে 
বাংল ভাষায় পাচটি খণ্ডে তিনি বৃহৎ আকারে '্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামৃত” রচনা ও 
প্রকাশ করেন। এইটিই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীততি। ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে 
“ ভাগবতের পণ্তত”বূপে চাপরাশ দিয়ে গৃহস্থাশ্রমে রেখে লোকশিক্ষার জন্য এই 
কাজে নিদিষ্ট করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই “কথাম্বত” প্রকাশিত না হলে, বহু 
ভক্ত ও ধ্পপিপাস্থ আজ ঠাকুরের প্রদত্ব এই অমুতের আম্মাদ থেকে বঞ্চিত 
হতেন। তাই ভগবান শ্ররামরুষ্ণের এই ভাগবত-কথ' প্রকাশের জন্তই তাকে 
“দ্বিতীয় ব্যাসদেব” বল! হয়। নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছার জন্ত “কথামত” 
পুস্তকে তিনি নিজের নাম “শ্রম” হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং মাঝে মাঝে 
কাল্পনিক নামের সাহায্যে সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রেখেছেন। শ্রীশ্রামা 
সারদ। দেবী মহেত্দ্রনাথের “কথামৃত” শুনে অত্যস্ত সন্থষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ 
কঙেছিলেন।, শ্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ও অন্ঠান্য 
গৃহীভক্তেরা একষোগে এই “কথাম্ৃতগকে ঠাকুরের দিব)জীবনের অমরবাণীরূপে 
আদরের লঙ্গে শ্বীর্কৃতি দিয়েছেন এবং ভারতীয় ও বিদেশীয় নেকগুলি ভাষায় 
এই পুত্তকের অনুবাদ হয়েছে । বলাবাহুল্য, 'কথামৃত” প্রকাশের পর থেকে 


৬১ 


সহত্র সহন্ম ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে -_ কত শত লোক সংসারের শোকতাপে 
তাপিত হয়ে শাস্তি লাভ করছে। 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বহুকাল অবধি মহেন্দ্রনাথ সপ্তাহে তিনদিন 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে সন্গ্যাসী গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে 
মঠেও বান করতেন। তিনি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের পাশে থেকে সবরকমে 
তাদের সাহায্য করতেন এবং মঠের সাধুরাও তাকে খুব সম্মান ৭ শ্রদ্ধা 
জানাতেণ। জয়রামবটি ও কামারপুকুর ভ্রমণ ছাড়াও তিনি কাশী, পুরী, 
অযোধ্যা, মিহিজাম, হুরিত্বার ও হাযীকেশে গিয়ে ত পশ্য! করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ 
সুন্দর গান গাইতেও পারতেন। 
শ্ীশ্রমায়ের প্রতি « মহেন্দ্রনাথ.গরথমাবধি অতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং 
যথালাধ্য তার সেবা করেছিলেন । গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তার টপতৃক বাড়ীতে 
মাঝে মাঝে তিনি শ্ীশ্রীমাকে এনে রাখতেন । এ বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে 
ঘট-স্থাপনা ও ঠাকুরের ছবি প্রতিষ্ঠা করে পূজোর ব্যবস্থা করায় তদবর্ধি 
মহেন্দ্রনাথের বাড়ী “ঠাকুর ধাঁড়ী” নামে পরিচিত হয়। মহেন্দ্রনাথের বাড়ীর 
'ঠাকুরঘরে, ঠাকুর শ্রারামকুষ্জের ব্যবহাত চটি জুতা, ভপের মালা, শ্রীশ্রীমায়ের 
দিদূরকৌটা ও পদচিহৃ, ঠাকুর ও শ্রীতীমায়ের মন্তুকের কেশ এবং শ্রীহস্ত ও 
শ্রীচরণের নখরাজ এখনও, নিত্য পূজিত হয়; মহেঞজনাথের নিজের ঘরে _ 
ঘেখানে “কথামত” রচিত হয়েছিল সেখানে ঠাকুরের ব্যবহৃত জামা, জলের পাত্র, 
(মালেক্কিনের রযাপার, ঠাকুর প্রদত্ত ছবি প্রভৃতি ভক্তদের দর্শনের জন্য যত্ব সহকারে 
রক্ষিত আছে। ঠাকুরের গৃহী সন্তানদের মধ্যে একমাত্র মহেকজ্জনাথের নশ্বর্দেহ 
কাশীপুর মহান্মশানে ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের পাশেই আহুতি দেওয়া হয়। 
১৯৩২ গ্রীষ্টাবঝেও ৪ঠ| জুন কলকাতায় নিজ বাড়াতে ঠাকুর শ্রীরামকষেের 


চিরদাস শ্রমহেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন। 
ন 


'বহৃমতী”-প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত ও গৃহীশিশ্ঠ। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের 
২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার আহিরীটোলা॥ ৩১নং নিমু গোস্বামী লেনে 
মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই মানুষ হন। তার পিতৃগৃহ 
হুগলী জেলার বলাগড়ে। মাতুলের আথিক অবস্থা! ভাল না থাকায় তিনি 
শ্বামবাঁজারের ঘছুপপ্তিতের পাঠশালা বজ বিদ্চালয়ে “কথামালা” অবধি পড়ে 
লেখাপড়া ছেড়ে দেন এবং প্রথম জীবনে একটি ওষুধের দোকানে শিশি বোতল 
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ধোওয়ার চাকরী গ্রহণ করেন। পরে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার" 
বটতলায় বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে দোকান-ঘর ঝাট দেওয়া, বই 
সাজানে প্রভৃতি কাজের জন্য পাচ টাক। মাহিনার একটি চাকরা গ্রহণ করেন। 
কিছুকাল পরে এ দোকানটি বিক্রয় হবে জেনে, পচাত্বর টাকা ধার করে তিনি 
নিজেই সেটা ক্রয় করেন এবং চুটুকী-বই ছাপিয়ে সেই ঝণ পরিশোধ করেন। 


অপরের প্রকাশিত পুস্তকণ্ড সেই সঙ্গে বিক্রয় করার ফলে তার প্রচুর অর্থাগম 


হুয়। এই সময় প্রখ্যাত কবি স্ববেন্দ্রনাথ মজুমদারের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের 
বিক্রেতা হিনাবে তিনি স্থবেন্দ্রনাথের কনিষ্টভ্রাতা শ্রীরামকুষ্₹-ভক্ত ও কবি 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গেও পরিচিত হন। 

ঠাকুরের অপর ভক্ত অধরলাল সেনের কলকাতার বাড়ীতে উপেক্দ্রনাথ 
প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন করেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হন। 
এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ধাতায়াত শুরু করেন এবং এই সময় ঠাকুরের 
বিশেষ কৃপালাভ করেন। দরিদ্র উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছান্থষায়ী তার মামীমার 
কাছ থেকে গৃহদেবতা ৬নারায়ণের প্রসাদ এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলেও, তার 
অন্তর দারিক্র্যের জন্য ক্ষোভে পূর্ণ থাকত * কারণ ভক্তদের মত তিনি ঠাকুরকে 
বিশেষ কিছু দিতে পারতেন না। অন্তধামী ঠাকুর তাই তার মানসিক ছুঃখ দূর 
করার জন্য উপেন্দ্রনাথকে একবার ছু*পয়সার জিলিপি আনতে আদেশ করেন 
এবং উপেন্দ্রনাথও তা! পালন করেন। বলা আবশ্তক, পরবর্তণকালে ঠাকুরের 
কৃপায় উপেন্দ্রনাথ ধনবান হওয়1 সত্বেও নিজবাড়ীতে ঠাকুরের উত্সবে জিলিপি 
ভোগ দেওয়ার প্রথ' প্রবর্তন কবেছিলেন। 

উপেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বিবাহে অনিচ্ছুক থাকলেও পরে ঠাকুরের 
অনুমতিক্রমে ঠাকুরেরহই পৰিচিতা শ্রীমতী ভবতারিণী দেবীকে তিনি বিবাহ 
করেন। প্রচণ্ড দারিজ্র্যের জন্য তিনি একদিন অলঙ্কোচে ঠাকুরের কাছে অর্থ 
প্রার্থনা করায় ঠাকুর তা মঞ্জুর করেন। ফলে পরবত্তা জীবনে তিনি একটা 
ছাপাখানা কিনে পুস্তক প্রকাশক হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং 
“বৃস্থমতী” নামক পত্রিকা প্রকাশ করে জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হন। স্বাম 
বিবেকানন্দের নির্দেশান্থসারে “বস্থমৃতী”র শিরোনামায় “নমো নারায়ণায়" 
মন্ত্রটি নির্বাচিত হয়, ঘা আজিও “বস্থমতী”র সম্পাদকীয় স্তম্তের ওপর বহাল 
রাখা হয়েছে। জীবনের প্রতিষ্ঠ। ও অর্থ উপার্জনের মূলে ঠাকুরের আশীর্বাদকে 
উপেন্দ্রনাথ সবসময় স্মরণ রাখেন এবং এই পদ্রিকা-অফিলকে “বস্থমতী লাহিত্য- 
মন্দিরে” পরিণত করেন। ঠাকুর ও ত্বামীজীর উপদেশ ও বাণী প্রচার তখন 
এই “বন্থমতী” মারফৎ্ই হুত। পরবতীকালে *বন্থমতী সাহিত্য-মন্দির” 
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ঠাকুরের ভক্ত ও অঙ্ুরাগীদের উপস্থিতিতে সত্যই মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করে। 
এমনকি "বন্থমতী"র প্রতি ষ্ঠাতা থেকে শুরু করে, নিয্নপর্যায়ের কর্মচারী অবধি 
সবাই শ্রীরামর্রষ-ভক্তরূণে পরিচিত ছিলেন। 
আজীবন ঠাকুরের অনুগত ভক্ত উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদে 
কাশীপুর শুশানে উন্নাদে র মত যাওয়ার সময় এক বিষধর সর্প তার পায়ে দংশন 
করে; কিন্তু শ্শানের উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তপ্ত লৌহশলাক! দিয়ে ক্ষত স্থানটি 
পুাড়য়ে দিলে তিনি সে ধাত্রায় রক্ষা পান। অবশ্ত পোড়ার নীল দাগটি তার 
পায়ে আজীবন ছিল। 
উপেন্জ্রনাথ দানবীর মহাপুরুষরপেও খ্যাত ছিলেন এবং শব নময় রামকৃষ্ণ 
মিশনের সাধুদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর 
আবশ্তক যে, উপেন্দ্রনাথে র সমগ্র পরিবারই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার লঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। তার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী ভবতারিণী দেবী শেষ জীবনে 
কাশীতে রামকঞ্জ মিশনে র সঞ্ঘাসীগণের আনুকূল্য ঠাকুরের সাধন-ভজনে 
নিযুক্ত ছিলেন । তাঁর একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ঠাকুরের 
"ভাবধারায় অন্প্রাণি ত হয়ে একদা সন্যাস গ্রহণের জন্য প্রবল আগ্রহী 
হলে, রামকুঞ্জ মিশনের কর্তৃপক্ষ তাকে অনেক বুঝিয়ে সেই বাসনা থেকে 
শিবৃত্ত করেছিলেন । উপেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ, তথা সতীশচন্দ্রের স্ত্রীও 
ঠাকুরের ভানধারায় বিশেষভাবে আকষ্ট হন) এই ভক্কিম্তী মহিল! তার 
পরলোকগত স্বামী ও শ্বশুরের স্ৃতিরক্ষার্থে রামকৃষফ-মিশনকে ততৎকালে 
(কোম্পানীর কাগঙ্গ, নগদ ও জিনিসপত্র প্রভৃতি কয়েক লক্ষ টাকা দান 
করেন। এছাড়া তাদ্দের খড়দহের লঙ্জিহত রহড়া গ্রামের চারখানি বাগান 
বাড়া সমেত বিরাট সম্পত্তি রামরুষ্ণ-মিশনকে দান কর! হয় এবং এ সম্পত্তিতে 
অনাথ বালকদের জন্ত *শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বালকাশ্রম” স্থাপিত হয়। 
১৯১৯ গ্রাষ্টাব্ষের ৩১শৈ "মাঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্জের কুপাধন্য শ্রাউপেন্দ্রনা৭ 


কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 
নী 


সাহিত্যিক মনীন্দ্রক্চ গুপ্ত 
ঠাকুর শ্ররামকুষের কপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং প্রথযাত কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
দৌহিত্্-সম্পকীয়। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কর্মগ্ুল ভাগলপুরে লেখাপড়া 
শুরু করেন) কিন্তু পা্জে ক্রমশঃ অমনোযোগী হওয়ায়» বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার 


বেশী হয়নি । 
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বিস্তালয়ের ছুটীর সময় কলকাতায় এসে অন্তান্ত সঙ্গীগণের দে কয়েকবার 
আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে মলীন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর প্রীরামকৃ্কে 
শন করেন। কিন্তু অপরিণত বয়সের দরুন ঠাকুরের সম্পর্কে সে সময় তার 
কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় তিন বছর পরে ভাগলপুর থেকে তিনি যখন 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন অন্ুস্থ ঠাকুরকে দেখবার জন্তে 
একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি শ্তামপুকুরে যান। ঠাকুর সেদিন মনীন্কে 
ভবিস্ততে একাকী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্দেশ করলে, পরের দিনই মনীন্ত্ 
একা ঠাকুরের কাছে ঘান এবং ঠাকুর স্রেহভরে বালক মনীন্দ্রকে কোলে তুলে 
নিয়ে সমাধিস্থ হন। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুরের নঙ্গে কথ! বলার লময় মনীন্তের 
দেহে ভাবাবেশ উপস্থিত হয়েছিল এবং কয়েকটি অপ্রত্যাশিত দৃশ্ঠ গ্রত্যক্ 
করার পর তিনি খুব কেঁদেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই মনীন্র ঘন ঘন 
স্যামপুকুরে এসে অন্স্থ ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হন এবং অল্মবয়সের দরুন 
ঠাকুরের ভক্তমগ্ডলীর কাছে “খোকা” নামে অভিহিত হুন। মনে মনে তিনি 
ঠাকুরকে গুরু এবং ইষ্টরূপে জানলেও, অস্থস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে তখনো তিনি 
দীক্ষালাভ করেননি। কিন্তু এই সময় ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিম। চরণ চক্রবর্তী 
গ্বপ্পে ঠাকুরের কাছে একটি “মন্ত্র” পান এবং সেই মন্ত্রে মনীন্দ্রকে দীক্ষা দেওয়ার 
জন্ত আদেশ পান। মহিমা চরণ সেই ম্বপ্রের ঘটন! ও মন্ত্রটি ঠাকুরকে শোনালে, 
ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন; পরে ঠাকুরের আদেশে মহিমাচরণ সেই মহামন্্েই 
অনীন্ত্রকে দীক্ষাদান করেন । মণীন্্ শরশ্রমায়েরও বিশেষ স্মেছের পান ছিলেন। 

পরবর্তাকালে, মনীন্ত্র বিবাহ করে সংসারী হন এবং সাছিত্যচর্চায় বিশেষ 
উন্নতি লাভ করেন। উত্তরাধিকার সুত্রে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুণের “সংবাদ- 
প্রভাকর” পত্রিকার সম্পাদনা ও তত্বাবধানের ভারও তিনি গ্রহণ করেন; কিন্ত 
আধিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি ন! হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত দারিজ্যের সম্মধীন 
হন এবং শ্বামী বিবেকানন্দের আর্থিক মাহাযোর দরুন সেই শোচনীয় অবস্থ। 
থেকে দেই সময় তিনি কিছুটা রেহাই পান। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের একাস্ত অনুরক্ত শ্রীমনীন্র্রকুষ কলকাতায় দেহতাগ 


করেন। 
সা 


কৰি অক্ষয়কুমার সেন 


ঠাকুর শীরামকফের বিশেষ কুপাগ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য এবং বিশিষ্ট কবি। ঝননস্থান 
সবাক জেলার ময়নাপুর গ্রাম। ঘন কুষ্ণবর্ণ, রুগ্ন শরীর এবং বদাকার 


শ্রীরামকৃষ্ণ ৫ টি 


আকৃতির জন্ত স্বামী বিবেকানন্দ রহশ্যপূর্বক তাকে “শীকচুদ্দী” বলে ভাঁকতেন। 
প্রথম জীবনে অক্ষয়কৃমার কলকাতার জোড়ার্সাকোর ঠাকুর পরিবারে ছেলেদের 
পড়াতেন বলে তাকে মবাই "অক্ষয় মাষ্টার” বলে ডাকত। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর 
পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং পরবর্তীকালে “বস্থমতী”-পত্রিকার 
অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। 
অক্ষয়কুমার, ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ কাশীপুরে 
ঠাকুরের অপর ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবততাঁর বাড়ীতে প্রথম ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণকে 
দর্শন করেন এবং তার চরণে প্রণতি জানিয়ে কুপাদৃষ্টি লাভ করেন। অতঃপর 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াত শুরু করেন এবং বহুবার ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ 
করেন। কাশীপুরে “কল্পতরূ” হওয়ার দিনও অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন এবং 
ঠাকুরের চরণে ছুটি চাপা ফুল নিবেদন করেছিলেন। “তোমাদের চৈতন্য হোৰ্‌” 
-এই আশীর্বাদ সকলকে করার পর ঠাকুর সেদিন অক্ষয়কুারকে নিজের 
কাছে ভেকে তার বক্ষ স্পর্শ করে, কানে “মহামন্ত্র দান করেন। সেই 
অপ্রত্যাশিত স্পর্শের আবেগ সহা করতে ন। পারায় অক্ষয়কুমারের দেহ বেঁকে 
চুরে অদ্ভূত আকার ধারণ করে এবং তিনি কাদতে শুরু করেন) পরে অবশ্য 
তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আমেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার দিনেও তিন 
কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং সেদিন গভীর রাত্রে কলকাতায় 
গিয়ে ভক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও রামচন্দ্র দত্তকে তিনিই ডেকে এনেছিলেন। 
পরবতাঁকালে কবি দেবেজ্্রনাথ মজুমদারের পরামর্শে, ব্বামী বিবেকানন্দের 
উৎসাহে এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে অক্ষয়কুমার ঠাকুরের লীলা 
সঞ্চলিত “প্রীশ্রীরা মরুষ্ণ পুঁথি” পদ্যাকারে রচনা করেন এবং এইটিই তার জীবনের 
অক্ষয় কীতি। আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ পৃজারী অক্ষয়কুমার শেষ জীবনে বাকুড়ার 
নিজের গ্রামের বাড়ীতেই খুব নিষ্ঠার সজে ঠাকুরের পুজা নিয়ে নিযুক্ত ছিলেন। 
১৯২৩ ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে বাকুড়ার ম্বগ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 


পরমভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার দেহত্যাগ করেন। 
না 


কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাগ্রাঞ্ত পরম'ডক্ত, গৃহীশি্য এবং বিশিষ্ট 
কবি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের ঘশোহর জেলার নড়াইল 
মহুকুমায় জগক্নাখপুর গ্রামে মজুমদার-উপাধিধারী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তিনি 
জন্মগ্রহুগ করেন। তার জ্োষ্ট্রাতা স্রেজ্জনাথ মঞ্জুমদারও প্রনিদ্ধ কবি.ছিলেন। 


উট 


পিতৃবিয়োগের পর দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় অধ্যয়নের জগ্য আসেন? কিন্তু 
কিছুকাল পরেই লেখাপড়! ত্যাগ করে তিনি সাহিত্যচর্চা ও তার সঙ্গে ধোগ- 
চর্চা মন দিলেও, মাতার একান্ত জেদের ফলে তিনি বিবাহ করতে বাধ্য হন। 
প্রথম জীবন ঠার অবর্ণনীয় দারিজ্্যের মধ্যে অতিবাহিত হওয়ায়, তিনি 
কলকাতার জোড়ার্মীকোর ঠাকুর-পরিবারে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী গ্রহণ 
করেন এবং অধিক পরিমাণে ধোগচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এগারে। 
বৎসর ঘাবৎ ৬৪ প্রকারের ধোগাভ্যাস করেন এবং এই সময় তার বহু দেবদেবী 
ও অপরূপ দর্শনার্দি হয়। পরবতাঁকালে মধ্য কলকাতার এন্টালী অঞ্চলে আর 
এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ সপরিবারে সেখানে বাস করতে; 
থাকেন। তিনি ভালে সেতার বাজাতেও গারতেন। 

একদ] গুরুপ্রাঞ্থির জন্য যখন দেবেন্দ্রনাথের মন খুব ব্যাকুল হয়, মেই সময় 
একখানি পুস্তকে "পরমহংস রামকুষ* কথ। ছুটি পড়ে তিনি এক মহা! আকর্ষণে 
ততক্ষণাৎ একাকী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন 
এবং তাঁর দেব দুর্লভ আচরণে মুগ্ধ হন। কিন্ত সেইদিনই তিনি আকম্মিক 
অন্ুস্বতা নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং প্রবল জ্বরে বহুদিন শয্যাাগত 

থাকেন; তবু মেই অবস্থাতেই তিনি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও, শিয়রে ঠাকুর 

শ্ীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতেন। স্স্থ হবার পর তিনি বাগবাজারে ঠাকুরের 
অন্যতম ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং 
এরপর থেকেই দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় ঠাকুরের কাছে 
দীক্ষালাভের জন্য তিনি ইচ্ছ! প্রকাশ করে বিফল হলেও, যখন-তখন ঠাকুরের 
দন পেতে থাকেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের সেবায় 
নিযুক্ত হন এবং কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কেও ঠাকুরকে গোপনে পরীক্ষা করে তিনি 
নিশ্চিন্ত হন। এমনকি নিজগৃহে ঠাকুরকে এনে এই সময় তিনি তাঁকে আতিথ্যে 
পরিতুষ্টও করেন। এর কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর নিজেই 
দেবেন্দ্রনাথের জিছ্বায় আঙুল দিয়ে কিছু লিখে শক্তি সঞ্চার করেন; কিন্ত 
পরে দেবেন্দ্রনাথ “সন্ন্যাপ” গ্রহণের জন্য ঠাকুরের চরণতলে পড়ে প্রার্থন 
জানালেও, ঠাকুর তাঁকে অস্থমতি দেননি। টু 

পরবতীকালে, *শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়” প্রতিটা করে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে. 
তার স্বরচিত গ্ররামকৃষ্ণ ভজন কীর্ভনাদি পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই 
গানগুলিই “দেব গীতি” নামক পুস্তক মারফৎ পরে প্রকাশিত হয়েছিল ।'বর্তমানে 
মধ্য কলকাতায় এপ্টালী অঞ্চলে ৩৯ নং দেব লেনে উক্ত অর্চনালয়ে প্রতিবৎসর 
শ্রীরামকুঞ্*মহোৎ্সব পালিত হয়। হ্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ, শ্বামী; 


৬৭ 


শিবানন্দ, নাটযাচার্য গিরীশচন্ত্র ঘোষ, কথামত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুরের অস্তরজ ভক্তবৃন্দ এই অর্চনালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
১৯১১ গ্রীষ্টাব্ধের ১১ই ডিলেখর ঠাকুর শ্রারামরষেের কৃপাধন্ত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ 
স্কলকাতায় দেহত্যাগ করেন । 
নট 


ওপন্যাসিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংল! মাহিত্য জগতের প্রখ্যাত হাশ্টরমিক ও ওপন্যামিক | জীবন্দগশ। 
১৮৬৩ থেকে ১৯৪০ গ্রীষ্টাব্ষ। জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বর | 
প্রবেশিকা পরীক্ষ। দেবার আগেই তাঁর চাকরী জীবন শ্ররু হয় এবং চাকরীর 
থাতিরেই তাঁকে কিছুকাল চীনদেশেও কাটাতে হয়। তার বড়দাদার সাহচর্ধে 
প্রথম থেকেই তার সাহিত্যে ও রচনায় অন্থরাগ জন্মায় । প্রবাপী বঙ্গ মাহিত্যের 
সংগঠনে এবং “উত্তরা” মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত 
ছিলেন । চাকরী শেষ হবার আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং শেষ 
জীবন কাশীতে ও পৃণিয়ায় কাটান। তিনি বছু উপন্যাস রচনা করেন) তার 
রচিত “কোর্ঠীর ফলাফল”, “আই হ্]াজ,, প্রভৃতি উপন্থাসগুলি বিশেষ বিখ্যাত ।, 
দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন প্রথম জীবনে কেদারনাথ দর্পপ্রথম ম্বামী 
বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
'াসেন এবং তার অস্থরাগীরূপে পরিণত হুন। পরবর্তী জীবনেও কাশী বা 
পৃণিয়ায় বসবাস কালে তিনি ঠ।কুর শ্রীরামক্ষণের কথা বলে বিমল আনন্দলাভ 
করতেন এবং কোন ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ঠাকুরের বিষয়েই আলোচন' 
করে কৃতার্থ হতেন। ঠাকুরের বিষয়ে তার রচিত লেখা হারা তিনি ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করেছিলেন । 
শী 


রসরাজ অগ্ুতলাল বস্‌ 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের আশীর্বাদ ধন্ত প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী। জীবদ্দশা ১৮৫৩ 
থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাবৰব। জন্মস্থান কলকাত।। প্রথম জীবনে এণ্ট শন্স, পরীক্ষার 
পর অম্ৃতলাল কিছুদ্দিন ডাক্তারী পড়েন। পরে শ্টামবাজার এ. ভি. স্কুলে 
'শিক্ষকতা, পুলিশের চাকরী গ্রহণ, ম্বদেশী আন্দোলনে যোগদান প্রভৃতি সত্বেও 
বরাবরই তিনি রঙ্মমঞ্চেইু জীবন অতিবাহিত করেন এবং ন্তাশানাল, গ্রেট 
স্তাশানাল, বেল, ষ্টার, মিনার্ভা গ্রত্ৃতি থিয়েটারগুলির সঙ্গে নানাভাবে যুব 


৬৮ 


থাকেন। তিনি বঙ্গীয্প সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী দভাপতি হয়ে- 
ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে “জগতারিণী” স্বর্ণপদক দান করে- 
ছিলেন। তিনি বু নাটক ও প্রহ্মন রচনা করেন; তার রচিত "হরিশ্চন্্র”, 
“তরুবালা”, “বিবাহুবিভ্রাট*, অবতার”, “খাসদখল”, পরাজাবাহাছুর” প্রভৃতি 
নাটক ও প্রহসনগুলি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রধানতঃ 
রসরচনার জন্য তিনি “রসরাজ” নামে অভিহিত হন। নাট্যজীবনে তার প্রথম 
গুরু ছিলেন অর্ধেদ্দুশেখর মুস্তাফী ; পরবতাঁকালে তিনি নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রকে 
গুরুরূপে বরণ করেন এবং গিরীশচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুনরণ করে প্রথমে অভিনেতা 
ও পরে নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 

গিরী শচন্ত্রই প্রথম অমৃতলালকে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চের কাছে নিয়ে যান এবং 
ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করে অমৃতলাল ধন্য হন। ঠাকুর যেদিন গিরীশচন্দ্রের 
থিয়েটারে “চৈতন্যলীল।” নাটক দেখতে ঘান, সেদিন অমুতলাল দেই নাটকে 
“প্রতিবেশী”্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সেদিন সাক্ষাৎ 
করেননি । পরে অবশ্য গিরীশচন্দ্রের সহায়তায় তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্ধ্য 

।আসেন) এমনকি একদা ঠাকুরের শ্রীমূখের অরপ্রসাদ গ্রহণ করার লৌভাগ্াও 

তিনি লাভ করেন। প্রথম জীবন তার উচ্ছৃঙখলতার মধ্যে কাটলেও পরবর্তাঁ- 
কালে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি. 
ঠাকুরের চরণে আত্মলমর্পণ কণেন। 

শেষজীবনে অমৃতলাল শ্শ্রীরামক্ষের বাল্যলীল।” নামক ব্রতকথা রচনার 
দ্বার! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশেষ শরণাগতি গ্রকাশ করেন। 

শু 


দানবীর শল্তুচরণ মল্লিক 

, ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের কৃপাগ্রাপ্ত কর্মঘোগী গৃহীভক্ত। তিনি কলকাতার 
চিৎপুরে দি'ছুরিয়াপটি পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। এক বিদেশী সওদাগরী' 
অফিনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং 

“দানবীর” রূপে সমাজ কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থদান করেন। 
দক্ষিণের কালীবাড়ীর পাশেই শম্তুচরণের একটি বাগান-বাড়ী থাকায়" 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাধোগ হয়েছিল। ঠাকুর ষেমন 
তার বাগানে প্রায়ই ঘেতেন, শড়ুচরণও তেমন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে এসে 
মিলিত হতেন। প্রথমদিকে শভ়ুচরণ ব্রাহ্মদমাজ ও আচার্ষ কেশবচন্ত্র লেনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঘৃক্ত থাকলেও পরে ঠাকৃর শ্রীরামকৃষের সঙ্গে মিলনের ফলে 


হি 


তিনি মহামূলয অধ্যাক্সসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন এবং এরপর থেকেই 
ঠাকুরের কপালাভ করে তিনি তাকে গুরুজী” বলে ্বতঃস্ফ,র্তভাবে সঙ্োধন 
'করতেন। শভ়ুচরণের দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের অনেক 
'লীলাবিলান হয় এবং ভাগ্যবান শত্ভুচরণের কাছ থেকে "বাইবেল" ও ঘীশুর 
পবিত্র জীবনকথা শুনে ঠাকুর খুষ্ধর্ম সাধনায় ব্রতী হন। শড়ুচরণ ও তার 
স্্র-উভয়েই ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং প্রতি জয়- 
'মঙ্গলবারে শ্রীশ্রামাকে নিজেদের বাড়ীতে এনে, লাক্ষাৎ দ্েবীজ্ঞানে ষোড়শো- 
পচারে তার শ্রীচরণ পুজা করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর ছোট নহুবত 
তরে শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের কষ্ট দেখে, ভক্ত শভ্ভুচরণ কালীবাড়ীর বাগানের 
পাশেই একথগ্ড জমি কিনেছিলেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত, নেপালের উচ্চ- 
'রাজকর্মচারী কাণ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সহায়তায় ্রশ্রীমায়ের বলবাসের 
জন্য সেখানে একটি ঘর তৈরী করে দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ও 
শীশ্রমায়ের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভ্রধ্য সরবরাহের ভার তিনি গ্রহণ করায়, ঠাকুর 
শভূচরণকে তার “দ্বিতীয় রসদদার” রূপে গণ্য করতেন। চার বৎসর একনিষ্ট- 
তাবে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করার পর, শল্তুচরণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
“হলে, তার “গুরুজী” প্রেমময় শ্রীরামরুষ্ণ হ্বয়ং তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকষের জীবদ্গশাতেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাজে ঠাকুরের গ্রিয়ভক্ত 
শ্রীশভূচরণ কলকাতায় দেহুত্যাগ করেন। 
সি 


দানবীর মণিলাল মল্লিক 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ অস্থরাগী, ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভক্ত । তিনি কল-' 
কাতার চিৎপুরে সিছুরিয়াপটি পল্লীতে বাস করতেন। ব্যবসায়ী ছিসাৰে তিনি 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং “দানবীর” কূপে বিভিন্ন সৎকাজে তিনি বনু 
অর্থ দান করেন। দরিদ্র ছাত্রদের ভরণপোষণের জন্য ততৎকালে তিনি 
এককালীন পচিশ হাজার টাক! বন্দোবস্ত করেছিলেন। 

ব্রা্মনেতা আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের মাধ্যমে মণিলাল দক্ষিণেশ্বরে সরাসরি 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তার স্েহলাত করে ধন্য 
'হুয়েছিলেন। বরানগরেও মণিলালের একটি বাগান ছিল এবং সেখানে 
খুলেই তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে প্রতিবার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। কাশীতেও 
'মশিলালের ব্যবসা উপলক্ষে একটি কুঠি ছিল। সেজন্ত কাশীতে অ্ৈলজন্থামী, 
স্তাস্বরানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের লঙ্গলাভভ কর! সত্বেও তিনি ঠাকুর শ্রীরাম 


৪ 
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কষের প্রতি বিশেষ অন্থরক্ত ছিলেন। ভক্ত প্রবর মণিলাল তার বাড়ীতে 
উতসবাদিতে ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন । মণিলালের 
বাড়ীতে ঠাকুর ভাবাবেশে নৃত্য করেছিলেন এবং সমাধিশ্থও হয়েছিলেন। 
ভক্ত মণিলালকে ঠাকুর বিশেষ নেহের চক্ষে দেখতেন এবং মণিলালও ঠাকুরকে 
গুরুরূপে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। 

এ 


বিস্তবান্‌ য্দ্ুলাল মল্লিক 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার 
প্রখ্যাত ধনী। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দক্ষিণ পাশেই তার একটি বাগান 
বাকী ছিল এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
হয়েছিল। ঠাকুর যদুলালকে অত্যন্ত স্বেহ করায়, ঘছৃলাল তার পরমভক্ে 
পরিণত হুন এবং ঠাকুরকে তার নিজের বাগানে বেড়াবার বিশেষ বন্দোবঘ্ 
করে দেন। তার বাগানের প্রধান কর্মচারীর ওপর তার আদেশ ছিল যে, 
ঠাকুর ঘখনই তার বাগানে বেড়াতে আসবেন, তখনই সেখানকার গঙ্গার 
“ধারের বৈঠকথান।-ঘর ঠাকুরের বলার জন্য খুলে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, 
ঘছুলালের আগ্রহে ঠাকুর প্রায়ই সেখানে বেড়াতে ঘেতেন। 

ঠাকুরকে ঘছুলাল এমন আপনভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে 
তার নিজের বাগানে তিনি বেড়াতে গেলেই, কর্মচারী মারফৎ পার্খববতাঁ রানী 
রালমণির বাগানের মন্দির থেকে ঠাকুরকে নিজের বাগানে আসার অন্ত 
আহ্বান জানাতেন এবং ঠাকুরও ভক্ত যহুলালের সেই আহ্বানে তার বাগানে 
গিয়ে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হুতেন। গৌর-ভক্ত ঘছুলাল, ঠাকুরের 
কাছে গৌরাঙ্জের গান শুনতে চাইলে, ঠাকুর তাকে গৌরনাম ও গান শুনিয়ে 
তার প্রতি বিশেষ ম্সেহ প্রকাশ করতেন। ভক্ত ঘছুলাল এই সময় মাঝে মাঝে 
ঠাকুরের কাছে কাদতেন এবং তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। 
একদা ঠাকুরের কাছে তিনি “পার হওয়ার” জন্ত প্রার্থনা করায় ঠাকুরের 
কপালাভ করেন এবং তাঁর কলকাতার বাড়ীতেও ঠাকুরকে নিয়ে ঘান। ঘছুলাল 
এবং তার মা, মাসী প্রভৃতি অনেকেই ঘেমন ঠাকুরের কৃপালাভে কৃতার্থ 
হয়েছিলেন, তেমন তাঁর বাগানের কর্মচারী, দারোয়ান গ্রভূতিও ঠাকুরের 
বিশেষ নেহলাভে ধন্য হয়েছিলেন। একদা যছুলালের বাড়ীতে গৃহদেবী 
/৮সিংহুবাহিনীর পৃজা দেখতে গিয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, পরে নেখানে 
তিনি কয়েকখানি গান করেছিলেন এবং পুজার প্রনাদও গ্রহণ করেছিলেল। 
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প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একদ! যছুলালের দক্ষিণেশ্বরের 
বাগানের ঠবঠকখানায় বসে সেখানকার দেওয়ালে টাঁজানো একখানি ঘাঁশুধীষ্টের 
ছবি দর্শন করে ঠাকুর তনয় হয়ে যান | তিনি লক্ষ্য করেন যে, এ ছবি যেন 
জীবন্ত জ্যোতি হয়ে ওঠে এবং সেধানকার জ্যোতিরশ্মি তার অন্তরে প্রবেশ 
করে জন্মগত হিন্দু সংক্কারগুলিকে লয় করে দেয়। এরপর পরিপূর্ণ গ্রীস্টীপরভাকে 
তিনদিন থাকার পর, ঠাকুর পঞ্চবটীতলায় যীঞ্তকে দর্শন করেন এবং তার 
শরীরে ঘাঁশুর প্রবেশ প্রত্যক্ষ করে সমাধিস্থ হন। এই ঘটনা ছাড়াও, ছুলালের 
এঁ বৈঠকথান! ঘরে একদ| ঠাকুর, নরেক্্রনাথকে (হ্বামী বিবেকানন্দ ) সমাধি 
অবস্থায় পরম শক্তিতে স্পর্শ করেন এবং নরেন্দ্রনাথের বাহাসংজা লোপ পায়। 
সে সময় ঠাকুর, নরেজ্্নাথকে নান! প্রশ্ন করে সেগুলির যথাযথ উত্তর গ্রহণ 
করেন; পরে নরেন্দ্রনাথের ঠৈতন্ত ফিরে এলে তিনি দেখেন ঘে, ঠাকুর তার 
বুকে হাত বুলিয়ে মৃহ্যন্দ হাশ্ত করছেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের উপরোক্ত 
ছুটি বিশেষ লীলার স্থান ছিল ঘছুলালের এই বৈঠকখান। এবং পেজন্য সত্যই 
ঘছুলালের বাগাঁন-বাড়ী ধন্য হয়। 
নীতি 


কাণ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় 

ঠাকুর প্রীরামরুষেের কৃপাগ্রা্ নেপালী ভক্ত ও গৃহীশিষ্য । তিনি নেপালের 
রাজার উকিল ছিলেন। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কলকাতায় বান 
করতেন এবং ঠাকুরের সান্লিধ্যে আগত পরম অনুরাগী এই ভক্তকে ঠাকুর 
পকাপ্ডেন” বলে ডাকতেন। প্রথম জীবনে কাপ্তেন হাওড়া জেলার লিলুয়! 
ঘুহ্ড়ীতে নেপালীদের একটি শালকাঠের কারখানায় গোমস্তা-কর্মচারীর 
চাকরী নিয়ে নেপাল থেকে এসেছিলেন। এই সময় তিনি একদিন স্বপ্পে 
দেখেন যে, একব্যক্তি বিষ্ঠার মাঝখানে বসে তাঁকে তত্বজ্ঞান দেবার জন্ত 
ডাকছেন। হ্বপ্লভজের পর তার মনে এই সম্পর্কে নানা তর্ক জাগে_বিষ্ঠার 
মাঝখানে বলে কোন ব্যাক্তির পক্ষে তত্বপ্রান দেওয়া সম্ভব কিনা! এর কিছুদিন 
পরে হঠাৎ তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
করেন এবং স্বপ্নে দেখা সেই ব্াক্তির মত ঠাকুরকে চিনতে পারেন। দ্বিধা গ্রস্ত 
চিত্তে কাণ্চেন তখন ঠাকুরের কাছে ঘেতেই, তিনি কাগ্ডেনের সঙ্গে পূর্ব- 
পরিচিতের মতন ব্যবহার করেন এবং নান প্রকার আলাপ করেন। 

এই ঘটনার পর থেকেই কাপ্তেন দক্ষিণেশ্বরে ঘাতাম্নাত শুরু করেন এবং 
ঠাকুরের মহাআকর্ষণে তার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করে ঠাকুরের একান্ত অন্থগত 


ণ২ 


ভক্তরূপে পরিণত হন। এই সময় কাণ্চেনের আগ্রহে তীর বর্মস্থল লিলুয়ার 
কাঠের কারখানাতেও একদ] ঠাকুরের শ্ুভাগমন হয়েছিল। কিন্তু কিছুকাল 
পরেই তার কর্মস্থলে একটি গোলমাল হয় এবং কারখানার তথাকথিত তহবিল 
তছরূপের দায়ে তার নামে নালিশ হওয়ায়, কাণ্ডেনকে নেপালরাজার দরবারে 
ডেকে পাঠানো হয়। নির্দোষ কাঞ্চেন এই সংবাদে বিহ্বল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হুন এবং তীর চরণে পড়ে কাদতে থাকেন। 
করুণাময় ঠাকুর বাপ্তেনকে আশীর্বাদ করে বলেন__“৬কালীর ইচ্ছায় 
আবার তুমি ফিরে আঁদবে”। বলা বাছল্য, কাঞ্চেনের হিসাব-পত্তর দেখে 
নেপালরাজ তার প্রতি এত জন্তু হন যে, কাণ্তেনকে নেপালরাজের 
প্রতিনিধির উচ্চপ্দ দিয়ে কলকাতায় পুনরায় প্রেরণ করেন। 
এই ঘটনার পর থেকেই ঠাকুরের ওপর কাণ্ডেনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি শতগুণ বৃদ্ধি 
পায় এবং ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তিনি ঠাকুরের শিশ্বদ্ব গ্রহণ করেন। 
কাঞ্চেন সদাচারনিষ্ঠ ব্রাঙ্ষণ ও ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন। তার পিতা ইংরাজ 
ফৌজের স্থবেদার ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে একহাতে বন্দুক নিয়ে অপর হাতে 
শিবপূজা করতেন। নিজ মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। মাকে 
আসনের ওপর বসিয়ে, নীচে মায়ের কাছে বসতেন। মাকে মাঝে মাঝে 
কাশীতে পাঠাতেন এবং সেখানে মার সেবার জন্য বারো-তের জনের খরচা 
বহন করতেন। কাণ্ডেনের বেদ, বেদাস্ত,: গীতা প্রভৃতি মুখস্থ ছিল এবং 
তিনি অতি স্ম্দর স্তবপাঁঠ করতেন ' বাডীর পৃজাও তিনি এত নিষ্ঠাব সঙ্গে 
করতেন ঘষে, তা দেখে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণও মুগ্ধ হতেন। 

আজীবন ঠাকুরের প্রতি ভক্তিমান কাথ্েন ও তীর স্ত্রী বহুবার ঠাকুবকে 
তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করার সৌভাগা অর্জন করেছেন এবং 
নানাবিধ উপাদেয় আহার্ধবস্ত ভোজন করিয়ে নিজের! রুতার্থ হয়েছেন । ঠাকুরের 
প্রতি অসীম ভক্তির পরাঝাষ্ঠ! হিসাবে-_ঠাকুর রাস্তা! দিয়ে হেটে গেলে, কাণ্চেন 
তীর মাথায় ছাত। ধরতেন, বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাতাস করতেন এবং পদসেবা 
করতেন। একদা কাণ্জেনের বাডীতে পাইখানা ঘরে ঠাকুর “ভাবেতে* 
বেহ্স হয়ে গেলে, কাণ্চেন নিজে পরম আচারী ব্রাঞ্মণ হয়েও বিনাদিধায় 
পাইখান! ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে সেবা ও ঘত্ব করেছিলেন। পুর্বে কাঁঞ্চেনের 
হছঠধোগের অভ্যাস থাকায়, ঠাকুরের ভাবাবস্থায় তার মাথায় হাত 
বুলিয়ে দিতেন। কাণ্ডেনের সঙ্গে প্রায়ই ঠাকুরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 
হুত এবং ঠাকুর তাকে নিজ অন্তরঙ্গের মতন দেহ করতেন। পরম অস্থগত 
কাণ্তেনকে সঙজে নিঘ্নে ঠাকুর নেক ভক্তের বাড়ীতে যাওয়ায়, কাণ্ডেন' 
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খন্করের নানাবিধ লীলার .সাক্ষী হন। ঠাকুরের অস্তান্ত ভক্তদের দজেও 
কাথেনের মধুর সম্পর্ক ছিল এবং শ্ী্রীমায়ের প্রতিও তিনি ভক্তিপরায়ণ 
ছিলেন। শ্রীতরীমায়ের বসবাদের জন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পাশেই একখণ্ড 
জমিতে একটি ঘর তৈয়ারীর সময় ঠাকুরের অপর ভক্ত শ্ুচরণ মল্লিককে তিনি 
সাধ্যমত সাহাধ্য করেছিলেন। প্ররুতপক্ষে শ্রীরামরুষ-লীলায় ভক্ত কাঞ্চেনের 
একটি বিশেষ স্থান ছিল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, কাঈপুরে ঠাকুর খেদিন মহাপ্রয়াণ 
করেন, লেদিন তার ভক্তের! প্রথমাবস্থায় তার “সমাধিস্থ অবস্থ।” মনে করে 
ঠাকুরকে মহাসমাধি থেকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ঠাকুরের দেহে 
তখনো তাপ বিদ্যমান থাকায়, ধোগশাস্ত্ের বিধি অ্ক্যাঁয়ী ঠাকুরের দেহে দ্বৃত 
মালিশ করার জন্ত কাণ্ডেন উপদেশ দেন। কারণ, যোগশাস্ত্রে বিধি আছে যে, 
সমাধিস্থ যোগীর গ্রীবা, বক্ষ ও পাদমূলে যদি কোন ত্রাঙ্ষণ গব্যত্বত মালিশ 
করেন, তা হলে সমাধি ভঙ্গের সভভাবনা থাকে । কাঞণ্চেনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ঠাকুরের তিনজন ব্রাঙ্মণ শিশ্ক-_-শশীভূষণ চক্রবর্তী (শ্বামী রামকষ্ণানন্দ) গ্রীবায়, 
শরৎচন্ত্র ক্রবতাঁ (ম্বামী সারদানন্দ ) বক্ষে এবং বৈকুষ্ঠনাথ লান্তাল পাদমূলে 
স্বত মালিশ করতে থাকেন। তিনঘন্টারও বেশী সময় মালিশ করার পরও 
ঠাকুরের মহালমাধি ভঙ্গ না হওয়ায়, তার কল আশা ত্যাগ করেছিলেন। 
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মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত 

ঠাকুর শ্ররাম্ুষ্ণের কুপাপ্রাপ্ত একনিষ্ঠ ভক্ত, মহাতপন্থী, মহাপুরুষ এবং 
শ্বামী বিবেকানন্দের অবিবাহিত মধ্যম কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা । জন্মস্থান 
কলকাতা। জীবদ্দশ! ১৮৬৯ থেকে ১৯৫৬ খ্ীষ্টা্ব। আইনবিগ্ঘ। শিক্ষালাভের 
জন্য তিনি প্রথমে ইংলগ্ডে ঘান, কিন্ত সেখানে তৎকালে অবস্থানকারী অগ্রজ 
স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছান্থসারে তিনি আইনবিদ্ভা শিক্ষা বন্ধ করেন এবং 
তৎপরে আনপিপাল তৃপ্তির জন্ত লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রায় দেড় বৎসর 
কাল অধ্যয়ন করেন। পরে অর্থাভাবে তিনি ইংলগ্ু ত্যাগ করেন এবং শ্বদেশে 
ফেরার পথে পর্ধটকরূপে তিনি উত্তর-আফ্রিকা, দক্ষিণপুর্ব-ইউরোপ, দক্ষিণ- 
রাশিয়া, তুরন্ব প্রভতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন ও অবশেষে ভারতে ফিরে কাশ্মীরে 
প্রবেশ করেন) এই হ্বদীর্ঘকাল তিনি বাড়ীতে কোন পত্রাদি না দেওয়ায়, 
লবাই খুব চিস্তিত ছিলেন। অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগ হওয়ার 
(তিনি কলকাতার বাড়ীতে ফিরে আসেন। তিমি একজন হথগায়কও ছিলেন। 


শ9. 


গ্রথম জীধনে ব্রাহ্মসমাজে ঘাতায়াতকালে মহেন্ত্রনাথ কয়েকবার ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করেছিলেন । ঠাকুরের অপরভক্ত রামচন্ত্রের বাড়ীতে তিনি 
ঠাকুরকে ভক্তদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতে দেখে, তা উপভোগ করতেন । 
ঠাকুরের কথামত পানে, সঙ্গীত শ্রবণে এবং সর্বোপরি ঠাকুরের সরল ব্যবহার ও 
সমাধি দেখে মহেন্দ্রনাথ যুগপৎ বিশ্মিত ও মুগ্ধ হতেন। ভক্ত রামচন্দ্রের বাড়ীতে 
ঠাকুরের শুভাগমন হলেই, এক প্রবল আকর্ষণে মহেন্দ্নাথ সেখানে গিয়ে 
উপস্থিত হতেন এবং তাঁর পৃত সঙ্গ লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। 
একদা রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর ধখন একাকী ছাদের ওপর পাইচারী 
করছিলেন, তখন অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ ( ম্বামী বিবেকানন্দ ), ভ্রাত। মহেন্দ্রনাথকে 
ডেকে ঠাকুরের কাছে ছাদে নিয়ে গিয়ে তার পরিচয় করিয়ে দেন এবং সেইদিনই 
প্রথম ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে মহেন্দ্রনাথ প্রণাম করেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং পরম ম্েহভরে তার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত। বলেন। 
এইদিন থেকেই ঠাকুরের সঙ্গে মহেত্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাধোগ হয় এবং তিনি 
ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেন। ঠাকুরের পবিত্র লংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে 
মহেত্্রনাথের ধর্মভাব পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তিনি বহুভাবে ঠাকুরের 
কূপালাভ করেন। 

ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত মহেন্দ্রনাথ জীবনের শেষদিন অবধি ঠাকুরের ভাব- 
ধারায় নিজেকে ভরপুর রেখেছিলেন । ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই মহেন্দ্রনাথ 
তাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করতেন এবং তার দেহ থেকে একটি আতা 
প্রকাশিত হতে দেখতেন । এমনকি, ঠাকুরের মধ্যে এমন এক আকর্ষণী শক্তির 
পরিচয় তিনি দেখেছিলেন, যার ফলে ষে কোন ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে এসে তার 
নিজের অন্তরের লোক হয়ে েত। ঠাকুরের এই সকল শক্তি, দেহের আভা, 
আচরণ প্রণালী, সমাধিস্থ অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ “শ্রীরামকষ্ণের 
অনুধ্যান” নামক যে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচন1 করেন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং 
দার্শনিক তত্বের ওপর তা' প্রতিষ্ঠিত । এছাড়। স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ক এবং 
অন্যান্য বন ধর্মমূলক গ্রন্থ ও কয়েকথানি জীবনী পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। 
উদাপী পরিব্রাজক, বছ শ্ান্ত্রবিদ ও বুদ মহাপুরুষ হিসাবে তিনি গৃহে বাল 
করলেও, খধির ন্যায় জীবনধাপন করেছেন। মহাতপন্বী এবং 'অস্ত্সন্যাসী 
মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে বেলুড় মঠের সাধুদের অকুত্রিম ভালবাসা ছিল। মহেন্ত্রনাথ 
'সম্পর্কে স্বামী ব্রন্মানন্দ একদ। বলেছিলেন--”মছিন্‌ (ডাক নাম ) আমার সাদ। 
কাপড়ে সন্নযাসীরও বাড়া ।” সম্পূর্ণ রামকুষ্চময়-অবস্থায় মহেন্দ্রনাথ পরিণত 
বয়সে কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 


শী 


পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দ 

প্রখ্যাত বাগী, দেশপ্রেমিক, নঙ্গীতজ্ঞ, কবি, ধর্মগ্রচারক ও ভারত পর্যটক 
পুরুষসিংহ। প্ররুত নাম শ্রীকুষ্ণপ্রন্ন সেন। ১৮৪৯/৫০ খ্রীষ্টাব্দে ছগলী জেলার 
অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় বৈদ্বংশে তিনি জন্গ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়স অবধি 
অধ্যয়নের পর অর্থাভাবের দরুন বাধ্য হয়ে লেখাপড়1 ত্যাগ করে তিনি বিহারের 
স্ঞামালপুরে রেলওয়ে অফিসে প্রথম জীবনে চাকরী গ্রহণ করেন। এই সময় 
মুঙ্গেরে জনৈক পরিব্রাজক সাধুর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং “আধধর্ম- 
প্রচারিণী” সভ। প্রতিষ্ঠার ছ্বার। হিন্দুধর্মকে রক্ষার কাজে ব্রতী হন। “ধর্ম প্রচারক” 
নামে একটি মানিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন এবং বন্থবিধ রচন]1 ও প্রবদ্ধেব 
দ্বার! শ্বদেশবাসীকে সনাতনধর্ধে উদ্ধদ্ধ করেন। পরবর্তাকালে “লন্ন্যাস” গ্রহণের 
পর তিনি "স্বামী শ্ররুষ্ণানন্দ” নামে অভিহিত হন এবং মণিপুর থেকে পাঞ্রাব 
অবধি সমগ্র আর্দ্যাবর্ভ পরিভ্রমণ ও বক্তৃতার দ্বারা এই পুরুষসিংহ ও বাগবিন্তাল 
বিশারদ, সকলের অন্তর জয় করেন। প্রায় ৫২/৫৩ বছর বয়সে কাশীধামে তার 
দেহরক্ষা হলে, মণিকণিকায় ভাগীরঘীতে ত্বার দেহ সলিল-সমাধি করা হয়। 

পরিব্রাজক অবস্থায় শ্বামী রৃষ্ণানন্দ বজদেশে এলে, ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের 
সজে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর উদার ও লরল ব্যবহারে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের সানিধ্যে 
এনে তিনি তার সমুদয় ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করেন এবং পরে তাঁর “ধর্ম প্রচারক” 
পত্রিকায় লেখেন__“ইনি গৈরীক কৌপীনধারী নহেন, ইহার মস্তক মৃগ্ডিত নহে, 
তথাচ ইহাকে কেন লোকে পরমহুংস বলিয়! বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে 
পরমহুংদ নহেন, কিন্ত কার্ষে পূরমহংস। আশ্চর্য ইহার ভাব, আশ্চর্য ইহার 
প্রক্লুতি ; ঘদি কেহ তাহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহ হইলে 
দেখিতে দেখিতে তাহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়। ঘায়। শরীর নিম্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, 
ধমনীতে রক্ত চলাচল শক্তি কুদ্ধ'হইয় ায়। আবার তাহার কর্ণে ছন ঘন 
প্রণবধ্বনি শ্বনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হুইয়। থাকে । তার কথাগুলি এত সরল» 
এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে ততশ্রবণে পাষাণ হাদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছৃসিত 
হইয়া ওঠে ।--.তাহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাহাকে কেহই কখনও 
শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না) বস্ততঃ তিনি অজাত শক্র। তাহার 
নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিলে, কথায় কথায় এত উচ্চ ও হাদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া | 
বায় ঘে বহুদিন শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়াও তত্থাবৎ সহজে লাভ হইবার সন্ভাবন! 
নাই। তাহার জীবন একখানি জীবস্ত গ্রস্থবিশেষ, কল্যাণগ্রার্থী মাত্েরই 
অধ্যয়নের উপযষোগী। তাহার সংম্রব ও তাহার উপদেশগুণে অবিশ্বাসী 
নাস্তিকের চিত্তও বিগলিত হইয়াছে.” 


০ 





ততীম শুবক 


কিরাম চট্টোপাধ্যায় 


যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকুষ্খ পরমহংম দেবের পরম-ভাগ্যবান পিতা । 
হুগলী জেলার “দেরে” গ্রামে তার আদি বাসভূমি। বিবাহের অল্লাদিন পরেই 
তার পত্বী বিঘ্বোগ হওয়ায়, তিনি পুনরায় সরাটি-মায়াপুর গ্রামের শ্রীমতী 
চত্ত্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই চন্দ্রমণির গর্ভেই তিন পুত্র যথা 
রামকুমার, রামেশ্বর ও গদাধর (শ্রারামকুষণ) এবং দুই কন্যা_-যথা কাত্যায়নী ও 
সর্বমগল৷ জন্মগ্রহণ করেন। যাজন-কার্ধে নিযুক্ত হ্দ্দিরাম দরিদ্রে হলেও 
সত্যনিষ্ঠ, তেজন্বী ও উন্নত চরিত্রের ব্রাহ্মণ ছিলেন। গ্রামের গুজাপীড়ক 
জমিদার রামানন্দ রায় একটি মোকদমায় মিথ্যা লাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ক্ষুদিরামকে 
পীডাপীড়ি কর] সত্বেও, ক্ষুদিরাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং 
তার ফলে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই এক মিশ্যা মামল। রুজু করে জমিদার তাকে 
সর্বস্বান্ত করেন। গৃহদেবতা-রঘুবীরকে বুকে নিয়ে ক্ষুদিরাম ন্বীয় “দেরে” গ্রাম 
ত্যাগ করে বিশ মাইল দূরে ক্কামারপুকুর গ্রামে চলে আদেন এবং তার অন্তরঙ্গ 
বন্ধু স্থখলাল গোস্বামীর দেওয় কয়েকথানি চালাঘর ও লম্্মীজাল নামক এক 
বিঘ। দশ ছটাক ধানের জমি অবলম্বন করে তিশি নতুনভাবে সংসার খাতা শুরু 
করেন। একদ] ক্ষুদিরাম ৬গয়াধামে গমন করে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে 
শ্ীগদাধরের পাদপদ্মে পিগুদান করার পর, গভীর রাত্রে স্বপ্পে তিনি জ্যোতির্ময় 
দেহে শ্রীভগবানের দর্শন পান। ক্ষু্দিরাষের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীভগবান্‌ 
তার গৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথ! পেদিন প্রকাশ কণায়, ক্ষুদিরাম 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তার নিজ্রাভজ হয়। 

৬এগয়াধাম থেকে ফিরে আসার পর ক্ষুদিরাম তার ভক্তি মতা স্ত্রী চন্ত্রমণি 
দেবীর জীবনেও ইতিমধ্যে অনুরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে, শ্রীভগবানের 
আবির্ভাবের জন্ত প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই 
ফান্তুন _ ইংরাজী ১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শুভ ফাল্গুনী 
শুরু। ছিতীয়া তিথি বুধবারে শুভ ত্রান্গ-মুনুর্তে কামারপুকুরে 
ক্ষুদিরামের গৃহে কনিষ্ঠ পুত্ররূপে যুগ্বাবার শ্রীরামকৃষ্ণ আবিভুতি হন। 
এগয়াধামে শ্রীভগবান গদাধরের বিচিত্র হ্বপ্রের কথ! স্মরণ করে ক্ষুদিরাম তার 
পুত্রের নাম রাখেন “গদাধর”। আদর করে তাকে লকলে “গদাই” ব'লে 
ডাকতেন। 

নবাগত শিশুর পাচমাস বয়স অতিক্রম হবার পর, ক্ষুদিরাম তার পরমবন্ধু, 
গ্রামের জমিদার ধর্মদাম লাহার লহায়তায় শিশুর অন্রপ্রাশনের কাজ সম্পন্ন 
করেন এবং বয়োবুদ্ধির দঙ্গে সঙ্গে বালক গদাধরকে গ্রামের উক্ত লাহাবাবুদের 
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বাড়ীর নাট-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় লেখাপড়ার জন্ত ভর্তি করান। 
এই লময় আদরের “গদাই”কে নিয়ে ক্ষুদিরাম আনন্দে সর্বআত্র ঘুরে বেড়াতেন 
'এবং অন্তরের সমঘ্ত নেহ দিয়ে গদাইকে ভরিয়ে তুলতেন। কিন্ত বালক 
গদাধর যখন মাত্র পাত বছরে উপনীত, তখন ভাগ্নে রামাদ বন্দেযা- 
পাধ্যায়ের ছিলিমপুর গ্রামের বাড়ীতে শারদীয়া পুজার পময় ক্ষুদিরামের 
দেহত্যাগ হয়। পিতার এই আকশ্মিক মৃত্যুতে এবং পিতৃন্সেহ থেকে অকালে 
বঞ্চিত হয়ে, বালক গদাধরের জীবনে বিষাদের ছায়। নেমে আসে এবং এক 
উন্মনাভাব গদাধরের [চিত্কে অধিকার করে । এই সময় থেকেই গদাধর 
নিজনবাস শুরু করেন এবং সংসারের অনিত্যত। উপলব্ধি করে শ্মশান প্রভৃতি 
জনশুন্তস্থানে একাকী উদ্ভ্রান্তভাবে বেড়াতে থাকেন। পিতা ক্ষুদিরামের 
মৃত্যুই বালক গদাধরের জীবনে প্রথম শোক এবং এই শোক থেকেই তার 
প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার গ্রথম সৃষ্টি । বল। বাহুল্য পরিণত বয়সেও ভক্তদের 
কাছে ঠাকুর শ্ররামরুষ। মাঝে মাঝে তার পিতা ক্ষুদ্দিরামের কথা স্মরণ 
করতেন। 
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রামকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের জোষ্টভ্রাতা এবং তার প্রথম জীবনের অভিভাবক । 
কামারপুকুবের নিকটবর্তী গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্থৃতি- 
শাস্ত্রে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি পাগ্ডিত্য লাভ করেন। রামকুমার আদর্শবান, 
নিষ্টাবান, বাকসিদ্ধ, সংগ্রক্কৃতির পুরুষ ছিলেন। ঠাকুর শ্ররামকষ্ণের তথা 
গপ্দাথরের প্রথম জীবন তার জ্যেষ্টভ্রাত1 রামকুমারের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই 
প্রভাবিত হয় এবং তিনিই পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর অভিভাবকরপে 
শ্ীরামকুঞ্*লীলার অন্যতম অংশীদার হিসাবে পরিগণিত হন। 

টশশবে পিতৃবিয়োগের পর থেকেই গদাধরের প্রতিপালনের ভার রামকুমার 
গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত বয়সে তার উপনয়ন দেন। এই উপনয়নের সময় 
কুলগ্রথা ভজ করে গদাধর, শৃপ্রানী কামার কণ্তা ধনীকে প্রথম ভিক্ষা দেওয়ার 
জন্য জেদ ধরায় রামকুমার অবশেষে গদাধরের সেই ইচ্ছায় সম্মতি দান করে 
তার অভিনব লীলার সঙ্গী হন। এর কয়েক বৎসর পরেই রামকুমার অর্থ 
উপ[জনের জন্য কলকাতার ঝামাপুকুরে এসে যখন বাস করতে শুরু করেন, 
'তথন কনিষ্টভ্রাতা গদাধরকেও সজীরূপে সেখানে নিয়ে আসেন এবং গদাধরও 
কামারপুকুর ছেড়ে ঝামাপুক্ুরে এসে দাদার আশ্রয়ে প্রত্তিপালিত হুন। 
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, রামকুমার ঝামাপুস্থরে একটি চতুষ্পাঠী ধোলেন এবং সেধানে অন্তান্ত ছাদের 
সজে গদাধরেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু কিছুদিন বাদেই “চালকলা 
বাধ! বিদ্যা” শিখতে গদ্াধর অলম্মতি জানালে, রামকুষার তা মেনে নেন এবং 
গদাধরের লেখাপড়। বন্ধ করে দেন। এরপর তিনি গদাধরকে পুজা পদ্ধতি 
শিক্ষা দিতে শুরু করেন এবং এই শিক্ষার পর তিনি গদাধরকে ঝামাপুকুরে 
স্থানীয় কয়েকটি বর্ধিষুঃ পরিবারে নিত্য দেব-সেবার কাজে নিধুক্ত করেন। এই 
ভাবেই দাদার চেষ্টাতেই গদাধর প্রথম পূজার কাঞ্জ করার স্থঘোগ পেয়েছিলেন 
এবং বল! বাছুলা যে, পরবর্তাকালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রধান পুজকের পদ 
গ্রহণ করে তিনি তার অবতার লীল। শুরু করেছিলেন। 
সেই সময় কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরে এভবতারিণীর মৃত প্রতিষ্ঠা ও পৃজা উপলক্ষে, দেশের লমূদয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত সেখানে কোন পৃজাদি-ক্রিয়া করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু 
রামকুমারের শাস্ত্রীয় বিধান অন্থ্ধায়ী এ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং রানী রাপমণি 
রামকৃমারের ওপরই দকল কাজের ভার ম্মর্পণ করেন। মন্দির ও মৃত প্রতিষ্ঠার 
দিন দক্ষিণেশ্বরে বিরাট উৎসব হয় এবং সেদিন রামকুমারের এই দায়িতবপূর্ণ 
ব্কাজের সময় গদাধরও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি অল্প বয়সহেতু 
সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত না থাকায়, শূত্রানী-গ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের অন্নগ্রহণে আপত্তি 
তুলেছিলেন এবং মুড়ি খেয়ে সারাদিন পেখানে কাটিয়ে রান্রে ঝামাপুকুরে 
ফিরে এসেছিলেন । বলা বাহুল্য, যুক্তিবাদী রামকুমারের ব্])ক্তিগত প্রভাবে 
পরবর্তীকালে গদাধর এই সংস্কার থেকে মুক্ত হন এবং নিয়মিত মন্দিরের 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
এরপর পৃজ্জকরূপে দেবীভ ক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে থাকায়, 
গদাধরও দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বান করতে থাকেন); এই লময়ে প্রথমে 
এভব্তারিনীর বেশ-কারী পদে ও পরে ৬রাধাকৃষ্ণের পৃজকের পদে গদাধর 
নিযুক্ত হন। রামকুমারের প্রচে টাতেই সেই সময় শক্তিলাধক শ্রীকেনারাম 
ভট্টরাচার্ধ গদাধরকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষ। দান বরেন এবং রামকুমার ম্বয়ং তাকে 
একালীপৃজ। ও অগ্তান্য দেবদেবীর শান্্রবিহিত পুজা শেখান। পরবতীকালে 
রামকুমার পুজার কাজ থেকে অবসর নিলে, গদীধরই ভবতারিনীর পুজকরপে 
ৃ নিযুক্ত হন। গদাধরকে পুজার ভার দেবার পর কামারপুক্ুরে ফেরার সময় 
পধিমধ্যে অকন্মাৎ রামকুমারের মৃত্যু হয় এবং প্রথম জীবনের প্রধান সঙ্গী ও 
'পিতৃতুল্য অগ্রঞ্জকে হারিয়ে গদাধর বিহ্বল হয়ে পড়েন। পিতা ক্ষুদিরামকে 
'টৈশবে হারিয়ে এবং তারপর জ্যোষ্টাতা। রামকুমারকে অকালে হারিয়ে, 


শ্রীরাম ৬ রি 


গদাধর প্রথ্ জীবনেই প্রচণ্ড আঘাত পান। প্রকৃতপক্ষে রামকুমারের মৃত্যুতে 
গদাধরের স্তরে পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যের ভাব আসে এবং আধ্যাত্মিক জীবনের 
চরম বিকাশের দ্বার মৃক্ত হয়। এরপরেই তার জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং 
তিনি শাশ্বত সাধনায় ব্রতী হয়ে, অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অভিনব লীল) 


করে যাণ। 
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রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা এবং অত্যন্ত উদার প্রকৃতির পুরুষ। 
পিত। ক্ষুদিরাম একদ! তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে পদত্রজে সেতুবন্ধ ৬রামেশ্বরে ঘান 
এবং দেখান থেকে “রামেশ্বর” নামক একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে আসেন। এরপরেই 
তার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, তিনি তার নাম “রামেশ্বর” রাখেন । 
দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর পূজকের পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তার 
ফেহত্যাগের পর তার পুত্র রামলাল সেখানে সেই পদ গ্রহণ করেছিলেন। 

ঠাকুরের জ্যোষ্টভ্রাতা বামকুমারের দেহত্যাগের পর রামেশ্বরই ঠাকুরের 
অভিভাবকরূপে কাজ করেন এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গে তিনি ঠাকুরের 
বিবাহ দেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! ঘেতে পারে ঘে, ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম 
তার অন্পপ্রাশন দেন, জ্যোষ্টভ্রাত1 রামকুমার তার উপনয়ন দেন এবং মধ্যম 
অগ্রজ রামেশ্বর তার বিবাহ দেন। শেষবার রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বর থেকে 
কামারপুকুরে কিরে যাওয়ার সময়, ঠাকুর রামেশ্বরকে স্বীয় পত্রীর কাছে শুতে 
নিষেধ করেছিলেন ;কিন্ত রামেশ্বর, ঠাকুরের সে নিষেধ না! মানায় কিছুদিনের 
মধ্যেই কাঘারপুকুরে তিনি অন্স্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে তার মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন. 'আগ্নেই' রামেশ্বর নিজের মৃত্যুকাল জানতে পেরে- 
ছিলেন এবং সেইমত নিজের সৎকার ও শ্রাদ্ধের সকলপ্রকার আয়োজন আগে 
থেকেই ঝরে রেখেছিজেন। রামেশ্বরের মৃত্যুতে ঠাকুর বিশেষ শোক পান। 

শীত 


রাম অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নেেহধন্ত, ঠাকুরেরই ভ্রাতুপ্পুত্র এবং জ্যেষ্টভ্রাত! 
রামকুমারের পুত্র। সবাই তাঁকে “অক্ষয়” বলে ডাকতেন। শৈশবে মাতৃহীন 
অক্গয়ক্ষে ঠাকুর ছু-তিন বৎসর নিজের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন 
' কামারপুকুর থেফে পরবর্তীকালে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে এলে, তাকে শ্রীত্রীরাধা- 


্ৎ 


গোবিদ্দজীর মন্দিরে পূজকপদে নিযুক্ত কর! হয়। অক্ষয়ের ভাব-ভক্তি লক্ষ্য: 
করে ঠাকুর তাঁকে খুব ক্ষেহ করতেন এবং অক্ষয়ও ঠাকুরকে খুব মান্ত করতেন। 
কিন্ত বিবাহ করার কয়েকমাম পরেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের কঠিন গীড়া হয়; 
সেই পীড়াতেই অক্ষয়ের মৃত্যু হবে বলে ঠাকুর পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন ।, 
অক্ষয়ের অস্তিমকালে ঠাকুর তার শয্যাপার্শে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অক্ষয়ের হারা 
তিনবার “গজ1-নারায়ণ” প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করান এবং এই নাম উচ্চারণের 
পরেই ঠাকুরের সম্মুখেই দক্ষিণেশ্বরে অক্ষয়ের মৃত্যু হয়। এই সময় ঠাকুর 
সেখানে দাড়িয়ে তার স্সেহের অক্ষয়ের অকাল মৃত্যু দর্শন করেন এবং 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রথমে হাসতে থাকেন। কিন্তু পরের দিন অক্ষয়ের মৃত্যুর 
কথ স্মরণ করে ঠাকুরের মন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয় এবং তিনি অন্তরে বিষম 
কষ্ট অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের কাছে পরে বলেছিলেন যে, 
ধার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, সেই ভাইপোর জন্য যদি তার প্রাণের 
ভেতরটায় গামছ। নিংড়াবার মত কষ্ট হয়, তবে মায়াবদ্ধ গৃহীদের না-জানি, 
শোকের আঘাতে কি নিদারুণ অবস্থ। হয়! 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা আবশ্তক ঘে, দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবুর ( মথুরানাথ 
বিশ্বান ) কুঠীবাড়ীর বৈঠকখানায় অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায়, ঠাকুর আর এ 
কুীবাড়ীতে বাস করতে পারেননি । অক্ষয়ের বিয়োগজনিত প্রচণ্ড আঘাতে 
ঠাকুর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায়, তাঁর মানসিক কষ্ট লাঘধের জন্য ঠাকুরের 
পরমভক্ত মথুরবাবু তাকে নিয়ে নানাতীর্থে ভ্রমণ করাবার জন্য বেরিয়েছিলেন। 
কিন্ত অক্ষয়ের মৃত্যুর সাত বছর পরেও, ঠাকুরকে অক্ষয়ের জন্য হু ছ করে 
কাদতে কামারপুকুরে অনেকেই দেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, অক্ষয় ছিলেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ের ধন। 


রামলাল চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রুরামকষ্ণের বিশেষ রুপাপ্রাপ্ত, ঠাকুরেরই ভ্রাতুক্পুত্র এবং মধ্যম 
অগ্রজ রামেশ্বরের পুন্ত্র। শ্রীরামরুষ্₹-লীলায় তিনি অন্যতম লহচররূপে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছিলেন। তার পিতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে কালীমদ্দিরের পূজকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু পৃজজকের পদ. 
গ্রহণের পর থেকেই রামলাল প্রথমদিকে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ অবহেল1 করায়, 
ঠাকুর কর্তৃক তিরম্কৃত হয়েছিলেন। পরে অবশ্ত তিনি ঠাকুরের প্রাতি অতাস্টত: 
ভক্তি পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং ঠাকুরের সব রকম সেবা করে কৃতার্থ হন ॥ 


৮৩ 


ঠাকুরও রামলালকে অত্যন্ত ম্বেছে করতেন এবং সঈব সময় তাকে লহুপদেশ 
দিতেন। রামলালের ওপর ঠাকুরের এমন বিশ্বাস ছিল যে, মনে কোন বিষয়ে 
'খটক]। লাগলে, রামলালকে না বলে, অথবা তার কাছ থেকে কিছু ন৷ শুনে” 
ঠাকুর থাকতে পারতেন না । স্থগায়ক রামলালের সঙ্গীত শুনে ঠাকুরের প্রায়ই 
সমাধি হত। আবার সমাধি ভঙ্গের জন্তও রামলালকে গান গাইতে হুত। 
ঠাকুর শ্ররামকুষেের ইচ্ছা! অন্ঘায়ী রামলাল তাকে বিভিষ্ন ধরনের সঙ্গীত 
শুনিয়ে মুঞ্ধ করতেন এবং ঠাকুরও রামলালের সঙ্গে কঠ মিলিয়ে আনন্দে গান 
'গাইতেন। এমনকি, রামলালের মুখে অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভক্তমাল, গ্রহলাদ 
চরিত্র গ্রভৃতির পাঠ শুনেও মাঝে মাঝে ঠাকুরের সমাধি হত। 

একদণ সি'থির ভক্ত, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল ঠাকুরের সেবার জন্য গোপনে 
শীচটি টাক! রামলালের কাছে রেখে ধান। কিন্তু রামলাল ঠাকুরের কাছে সে 
কথ। প্রকাশ করায়, ঠাকুরের নির্দেশাম্থ্যায়ী পরের দিনই এ টাক মহেন্ত্র 
কবিরাজকে ফেরৎ দিয়ে এলে রামলাল দায়মুক্ত হন। 

দক্ষিণের ছেড়ে অন্ুস্থ অবস্থায় ঠাকুর খন কাশীপুরে চলে গিয়েছিলেন, 
সেখানেও রামলাল তাকে দেখতে বা সেবা করুতে যেতেন। কাশীপুরে 
ঠাকুরের “কল্প তরু” হওয়ার দিনেও রামলাল উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের 
বিশেষ কূপালাভ করেছিলেন। এইদিন ঠাকুর রামলালকে স্পর্শ কর! মাত্রই 
অর্বাজনুন্দর ই্টমৃত্তি রামলালের হৃদয়পন্মে সচল অবস্থায় সহসা আবিভূ্ত হছন। 
কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকষের নর-লীলার অবসানে, শ্মশানঘাটে রামলালই 
ঠাকুরের মুখাগ্রি করেন। প্রসঙ্গত; বলা ঘায়, ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমণির 
সৃত্যুতেও ঠাকুরের নির্দেশে রামলাল, শিতামহী চন্দ্রমণির দেহের সৎকার ও 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও সম্পাদন করেছিলেন; কারণ, লম্ম্যাস গ্রহণের মর্ধাদ৷ রক্ষাব 
জন্য মাতার মৃত্যুতে ঠাকুর অশোৌচাদি গ্রহণ করেননি। 

এখানে ছুঃখের সঙ্গে উল্লেখ্য, ঠাকুরের কৃপায় পুর্ণ রামলাল ঠাকুরের 
'দেহরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি বিশেষ ভাল ব্যবহার করেননি 
এবং তারই প্ররোচনায় রাণী রাপমণির এষ্টেট কর্তৃক বরাদ্দ সামান্ত কয়েকটি 
টাকা থেকে দেই অসময়ে ্রশ্রীম! বঞ্চিত হছন। আত্মবিস্বত রামলালের এই. 
গিত আচরণে শ্রীপ্ীম! মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন; এমনফি, এ বরাদ্দের 
টাকা বন্ধ না করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অনুরোধ করলেও, তা পালিত 
হয়নি। পরবর্তীকালে খবস্ত ঠাকুরের ত্যাগী বা গৃহী লকল তক্তগণের লজেই 
রামলালের গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়৷ 

ক 
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ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্জের কৃপা প্রাপ্ত, ঠাকুরেরই খুল্লতাত জোয্ঠভ্রাতা ৷ “হলধারী” 
নামে তিনি খ্যাত ছিলেন। ন্পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ও বাক্লিদ্ধপুরুষ হিনাবেও 
তার বিশেষ পরিচয় ছিল। ঠাকুরের চাইতে বয়োজ্যোষ্ঠ এবং শান্তগ্রস্থে 
অল্াামান্য দখল থাকায়, হুলধারী প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে ঠাকুরকে নানা 
প্রকার বিদ্রপ করতেন এবং ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাকে প্রথম গ্রথম 
মস্তিষ্কের বিকার বলে সিদ্ধান্ত করতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে পুজকরূপে 
প্রথমে নিযুক্ত হলেও, ছুলধারী পশুবলির বিরোধী ছিলেন এবং তার ফলে 
তৃপ্তমনে তার দ্বারা ৬মায়ের পূজা হত না। এই সময় যা-কালীর বাণীন্বরূপ: 
তিনি শুনতে পান ষে, ক্ষু্নমনে পুজা করতে ৬ম! তাকে নিষেধ করছেন । 
কিন্তু উক্ত দৈববাণীকে তিনি নিজের মাথার খেয়াল মনে করে; সেই নিষেধ 


অমান্য করেন এবং অতৃপ্ত মনেই ৬মায়ের পূজা চালিয়ে ধান। এর কিছুদিন 
পরেই তাঁর একটি পুত্রের আকম্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি ৬কালীপৃঙ1 বন্ধ করে 
৬বিষুট মন্দিরের পুজক হন। কিন্তু এই সময় বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশেষ" 
প্রথায় তিনি জড়িয়ে পড়ায়, ঠাকুর ত্বাকে সাবধান করেন এবং ঠাকুরের সেই-* 
কথায় অসন্ত্ট হয়ে বাক্মিদ্ধ হলধারী তার (ঠাকুরের ) মুখ থেকে রক্ত ওঠার- 
জন্য অভিশাপ দেন। এরপর সত্য সত্যই একদিন ঠাকুরের মৃখ থেকে অজজ্- 
রক্ত ওঠায়, ঠাকুর বাক্সিদ্ধ হলধারীর অভিশাপে ভীত হয়ে পড়েন; কিন্ত 
পরে নির্ধারিত হয় যে, এ রক্ত ঠাকুরের সাধনকালে মস্তিষ্কে সঞ্চিত রক্ত, ঘা 
নাকি কাকতালীয়ের মত ঠিক এ সময়েই ম্বতঃই নির্গত হয়েছিল এবং এ রক্ত 
নির্গত হওয়ার প্রয়োজনও ছিল। 


পরবর্তীকালে অবশ্থ/ ঠাকুরের প্রতি হলধারী ক্রম”: আঁক হতে থাকেন 
এবং ঠাকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ ৬জগদগ্ধার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। তিনি 
ঠাকুরের প্রতি এত অনুগত হয়ে পড়েন ধে,বয়োজ্যোষ্ঠ হয়েও তিনি ঠাকুরের চরণে 
ফুলচন্দন দিয়ে একদিন পৃজা করেন এবং ঠাকুরও তাকে কুপাদানে ধন্য করেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিভিন্ন সাধনকালের লাক্ষী ছিলেন এই হুলধারী।, 
ঠাকুর প্রায়ই অনেক জটিল বিষয়ে হলধারীর জে আলোচনা করতেন এবং 
হলধারীও ঠাকুরের কাছে তার মতামত ব্যক্ত করতেন। ঠাকুরের অন্যতম 
গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে, হুলধারীও সেই" 
সময় সেখানে বাস করায়, তাদের উভয়ের মধ্যে খুব হুস্তত| ছিল। পরবর্তীকালে- 
শারিরীক অন্থস্থতার দরুন হলধারী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে দেশে ফিকে 
গিয়েছিলেন। 
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বছর বয়লে, ১৮৯৯ শীটাবে দ্বীয় জন্মভূমি শিহড়গ্রামে ঠাকুরের অস্তরজ-সেবক .. 
শ্ীহদয়রাম দেছত্যাগ করেন। 


বলরাম বস 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্েের বিশেষ কৃপাপ্রাণ্চ গৃহ্থী-শি্য । ১৮৪২ শ্রীষ্রাব্বের ডিসেম্বর 
মাসে তিনি উত্তর কলকাতার শ্ঠামবাজারে প্রসিদ্ধ জমিদার ও পবমবৈষ্ণয 
মহাত্স! কৃষ্ণ বন্ুর বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বলরাষের পূর্ব পুরুষ পরম 
বৈধঃব শ্গুরুপ্রসাদ বু শ্বগৃছে প্রীত্রীরাধা-শ্টাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই 
বিগ্রছের নাম অনুসারে সেই সময় পল্পীর নাম "শ্বামবাজার” হয়। মহাত্ব। 
কষ বন্থও মাঁছেশের রথ প্রতিষ্ঠ।, কটক থেকে পুরী অবধি ৫৬ মাইল প্রশস্ত 
পথ নির্মাণ, কলকাতা, মাহেশ, পৃরী, ভন্রক, কোঠার বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে 
সদাব্রত, মঠ, কুঞ প্রভৃতি স্থাপনের মাঁধামে অক্ষয় কীতি রেখে গেছেন। 
উড়িঘ্যায় এই বন্ত্-পরিবারের জমিদারী থাকায় ম্বভাবতঃই ধনীর সম্তানরূপে 
বলরাম পরিচিত হয়েও, সরল, নিরভিমানী, বালক-ম্বভাব, লোকরঞজন মহাপুরুষ 
ছিলেন। আবার বৈষ্ণব বংশের ধারাম্থধায়ী সাত্বিক ও নিষ্ঠাবান হলেও 
বলরামের মধ্যে কোন গোৌড়ামীর স্থান ছিল না। ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের ত্যাগী- 
সম্ভতান শ্বামী প্রেমানন্দ, তথা বাবুরাম মহারাজেব জোষ্ঠা! ভগিনী শ্রীমতী 

কষ্ণভামিনী দেবীর লঙ্গে বলরামের বিবাহ হয়। 
উড়িস্তায় থাকাকালীন লোকমুখে এবং সংবাদপন্জে ঠাকুর শ্রীরামরুষে'র 
কঞ্ধ প্রথম বলরাম জানতে পারেন । পরে তাঁব কলকাতার বাড়ীর পুরোহিত 
বংশীয় ত্রান্মণ এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত রামদয়াল চক্রব্তাঁর 
আহ্বানে, বলরাম উড়িস্তা পেকে কলকাতার বাড়ীতে চলে আলেন। তিনি 
দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ 
হুন। এরপর থেকেই বলরাম ক্রমাগত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং 
ফিন দিন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়জপে পরিগণিত হন । ঠাকুরের মিষ্ট ব্যবহার 
এবং পুনঃ পুনঃ ভাবসমাধির পরিচয় পেয়ে তিনি ঠাকুরকে মহাগ্রত্‌ প্রীচৈতন্য- 
রূপপই নিজের অন্তরে গ্রছণ করেন) লেজন্ত ঠাকুরকে দর্শনমান্জই তিনি মস্তক 
লুটিয্বে ভূমিষ্ট গ্রণাম করতেন। ঠারের কাছ থেকে বিশেষ কুপালাভের পর 
বলরামের জীবনে আধ্যাত্িফভাবের প্রসার ঘটে এবং তিনি নির্লিগুভাবে সংসারে 
অবস্থান করতে থাকেন্ন। ঠাকুরের গ্রতি গভীর অন্থরাগ এবং তীর কাছে 
শিল্তের মতন আচরণে, বলরামের বৈষব-আত্ধীয়বর্গ বিশেষ অসম্তোষ প্রকাশ 
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করেন এবং তকে প্রথম প্রথম এই কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করেন; কিন্ত 
ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত বলরাম, ঠাকুরের কূপায় সকল বাধা উপেক্ষা করায় তারা 
পরাভূত হন এবং ক্রমে ক্রমে তারাও ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে, পরবর্তাকালে 
সবাই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হুন ও তাদের সা'লার প্রককণ পক্ষে “ঠাকুরের 
দংসারগ্রপে গণ্য হয়। বলরাম নিজেকে ঠাকুবের সেবায় সম্পূর্ণ উৎসর্গ 
করেছিলেন। ঠাকুরের দেরক্ষার দিন অবধি তীর প্রয়োজনীয় আছার্ের প্রায় 
সমস্ত কিছুই বলরাম তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলরামের এই অকুগঠসেবার 
জন্ত ঠাকুর তাকে “তৃতীয় রসদদাঁর” ছিসাবে গণ্য করতেন। ঠাকুরের দেহবক্ষার 
পরেও বলরাম তাঁর ত্যাগী সপ্তানদের সর্বপ্রকারে সহায়তা ককতেন এবং ঠাকুর- 
সেবার জন্য তৎকালে প্রতিদিন একটাক। করে দিতেন। শেষজীবনে তিনি 
ঠাকুরের কাজের জন্য তার কলকাতার বসত-বাড়ীটিও রামকৃষ্ণ মিশনকে উষ্টল 
মারফৎ দান করে যান। 

বলরামের কলকাতার বাঁগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বন্ব স্রাটের (বর্তমানে 
৭নং গিরীশ এভিনিউ ) বাভীটিকে ঠাকুরের "লীলা নিকেতন? বললে অতুযাক্তি 
হয় না। ঠাকুর শতাধিকবাব এই বাঁভীতে শুভাগমন করায় এবং বন্ধ লীলা 
প্রকাশিত হওয়ায় বাঁড়ীটি ভবিষ্যতে “বলরাম-মন্দির” নামে তীর্থস্থানে পরিণত 
হয়। ঠাকুর ঘখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় অন্য জায়গাঁয় যেতেন, তখন: 
একমাল্র রাণী রাসমণির জানবাজারের বাড়ী ছাড় আর কোথাও রান্তিবাস বা 
অন্নগ্রহণ করতেন না; কিন্তু বলরামকে তিনি এত স্েহ করতেন ষে, তার 
বাড়ীতে ঠাকুর বন্বার রাত্রিবাস করেছেন এবং "বলরামের অনু শুদ্ধ” জ্ঞান" 
করে, পরমভক্ত কায়ন্থ বলরামের বাড়ীতে বন্থবার অন্রগ্রহণ করেছেন। 
বলরামের বাড়ীতে ঠাকুর এলেই দলে দলে ভক্তদের আগমন হ'ত এবং নানা 
আনন্দ উৎসবে বাড়ীটি মুখরিত হয়ে উঠত । বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের উপস্থিতি, 
রাত্রিবাস, অগ্নগ্রহণ, রথ-টানা, ছরিসংকীর্ভন, ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ, ভক্ত-সজ. মৃহ্নৃি 
সমাধি প্রভৃতি বহ্ুপ্রকারের লীল] এই বাড়তেই সম্পরপ হয়েছিল এবং ঠাকুর 
এই বাড়ীটিকে তাঁর “কেল্লা” বলে উল্লেখ করেছিলেন। এমনকি, অসুস্থ 
অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ভক্তদের দ্বারা কলকাতায় ভাড়া-কর] বাড়ী পছন্দ না' 
হওয়ায়, ঠাকুর প্রথমে বলরামের বাড়ীতে চলে এসেছিলেন। তাছাড়া, 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পর এই বাড়ীতেই ঠাকুরের অস্তরজ ভক্তের! প্রথমে ঠাকুরের' 
ভন্মাধার এবং ঘ্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে দিয়েছিলেন । বিশ্ববিখ)াত “রা মকৃষঃ- 
মিশন” এই বলরামের বাড়ীতে প্রথম প্রতিষ্ঠ। হয় এবং প্রায় তিন বছর এই 
বাড়ীতেই মিশনের অধিবেশন বসে। শ্রীপ্রীযা লারদাদেবীও বলরামের বাড়ীতে 
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বহুবার আগমন করেন এবং বহুদ্দিন বাস করেন। এই ৰাড়ীতেই ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তান স্বামী ত্রহ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ দেহরক্ষ। করেন। প্রকৃত 
পক্ষে, পরুমডক্ত বলরামের ন্তায় তাঁর বাড়ীটিও ঠাকুরের পরমকরুণায় ভরপুর 
থাকায়, এই গৃহ্-তীর্থটি সত্যই মন্দিরের রূপপরিগ্রহ করে। বলরামের শেষ 
শঘযার পাশে ন্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী 
সম্তানগণ উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই তার সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
১৮৮০ শ্রীষ্টান্দের ১৩ই এপ্রিল ঠাকুর শ্রীবামরুষের পরমভাগ্যবান ভক্ত 
শ্রবলরাম কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 
সঃ 


চুণীলাল বন্থ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কুপাপ্রাপ্ধ গৃহীভক্ত। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর 
কলক|তার বাগবাজারে নিজবাড়ী ৫৮ বি, রামকাস্ত বন্ধ দ্্রীটে (বর্তমানে গিরীশ 
এযাভিনিউ ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু স্কুলে লেখাপড়া 
শেখেন এবং পরে কলকাত। কর্পোরেশনে লাইসেন্স বিভাগে চাকরী গ্রহণ 
করেন। স্বাভাবিক আকর্ষণবশত: নানাস্থানে সাধু দর্শনের জন্য ঘুরে ঘুরে 
বেড়ানে। তাঁর প্রধান অভ্যাস ছিল । 

চাকরীকরা-কালীন জনৈক সহকর্মীর পরামর্শে সতাকারের সাধু-দর্শশের 
'উদ্দেশ্তে চুণীলাল প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরা'মকৃষণকে দর্শন 
ও তার সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন, দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর 
চুণীলাম্বের সঙ্গে দেখানে সেই সময়ে উপস্থিত তার প্রতিবেশী ভক্ত বলরাম বন্থর 
পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর থেকেই কখনও বলরামের সঙ্গে, কখনও-বা একাকী 
চুণীলাল নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ 
করে ধন্য হন। ইত্তিপূর্বে কুলগুরুর কাছে চণীলাল দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এবং 
ঘোগ-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন; কিন্ত এই যোগ-সাধনার ফলে তীর হাপানী রোগ 
'হওয়ায়, তিনি মাঝে মাঝেই অন্বস্থ হয়ে পড়তেন। ঠাকুরের কাছে আসার 
পর তারই নির্দেশে চুরীলাল বিবাহিত জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক এই ঘোগাভ্যাস 
ত্যাগ ঝরেন এবং শী্ই সুস্থ হয়ে ওঠেন। 

কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিন সেখানে বিকালে বিলম্বে চুণীলাল 
উপস্থিত: হলে, স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ মতন তিনি বিশ্রামরত ঠাকুরের 
স্বরে প্রবেশ ঝরে তীর কবপাডিক্ষা চান। সেই সময় ঠাকুর নিজের দেহ 
চুনীলালকে দেখিয়ে তার ওপর ভক্তি বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দিয়ে কাকে বিশেষ 
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রুপা করেন এবং চুণীলালও আজীবন ঠাকুরের সেই আদেশ পালন কবেন। 
ভুণীলালের সম্পর্কে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল এবং তার বাড়ীতেও ঠাকুরের 
শুভাগমন হয়েছিল। স্বামী বিরেকানন্দের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক থাকায়, 
স্বামীজী চুণীলালকে ভালবেসে “নারায়ণ” বলে ডভাকতেন। চুণীলালের স্ত্রীও 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মে, ঠাকুর প্রীরামরুষের গ্রেমিক-ভক্ত শ্রীচুণীলাল 
কলকাতায় নিজ বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। 

স্‌ 


রামচন্দ্র দত্ত 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কপাপ্রাণ্ত গৃহী-শিষ্য । ১৮৫১ খ্রীষ্টান্দবের ৩শে 
অক্টোবর কলকাতার নারিকেলডাঙ্গায় এক্ক উচ্চ বৈষ্ণব বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ 
করেন। ঠাকুরের অপর গৃহীভক্ত মনোমোহন মিত্র ছিলেন তার মাসতৃতে। দাদ 
'এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তার আত্মীয়। রামচন্দ্র আজীবন নিরামিষাসী 
ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি তদানীন্তন “ক্যাম্পবেল” 
মেডিক্যাল স্কুল” (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) থেকে 
ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করেন এবং গভর্ণমেন্টের অধীনে “কুইনাইন” বিভাগে 
সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। পরে রসায়ন শান্ত্র আয়ত্ত করে তিনি কলকাত। 
মেডিক্যাল কলেজের মিলিটারী ছাত্রদের অধ্যাপক এবং সহকারী রাসায়নিক- 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইংলগ্ের রাসায়নিক সভার সদস্যও হুয়েছিলেন। 
তিনি আমাশয় রোগের প্রতিষেধক একটি ওষধও আবিষার করেন এবং নানা- 
ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। চাকরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি বিবাহ 
করেছিলেন এবং বিজ্ঞানশান্ত্রে বেশী যনোনিবেশের ফলে ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে 
পড়েছিলেন। বিস্তু অকন্মাৎ তার অতি আদরের এক কন্যার মৃত্যুর ফলে তার 
জীবনে পারবর্তন আসে এবং তিনি ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নান। ধায় সমাজে 
যাতায়াত শুরু করেন। 

এই সময় ত্রাহ্মদমাজের নেতা আচাধ্ঁকেশবচন্দ্র সেনের প্রবস্ধ পাঠ করে 
রামচন্দ্র, পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের বিষয় জানতে পারেন এবং তাকে দেখার 
জন্য বিশেষ উদ্গ্রীব হন। প্রথমদিন তিনি নৌকাধোগে হু বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের সজে মিলিত হুন এবং তার সজে আলাপ করে অকৃলে 
কৃল পান। এরপর থেকেই রামচন্দ্র প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া শুরু 
করেন এবং ঠাকুরের চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করে নিজেকে ঠাকুর শ্রীরামরুষের 
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ভক্তরপে জ্ঞান করেন। এই সময় তিনি একদিন নিশাশেষে হ্বপ্রে ঠাকুরের 
কাছ থেকে জপের জন্ত “মন্ত্র পান এবং ঠাকুরকে সেকথা জানান। কিন্ত 
পরবর্তীকালে ঠাকুর তাঁর কাছ থেকে ্বপ্রপগ্রদত্ত মন্ত্রট ফিরিয়ে নেন এবং 
ভবিষ্যতে মাধন-ভজনের জন্য তাঁকে শ্শ্রীরামকুষ-প্রীতির” নির্দেশ দেন :প্সঙ্গে 
সঙ্গে রামচন্দরের মত্তকের ব্রদ্মতালুর ওপর ঠাকুর তার দৃক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙুলি 
সংস্পর্শ করায়, রামচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক বিশেষ রুপাণ্রাপ্ত হন এবং তাকে ইষ্ট ও 
আরাধ্য দেবতারূপে হাদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 

ঠাকুর 'শ্রীরামরুষের পরম সেবক রামচন্দ্রকে ঠাকুর অত্যন্ত ম্েছ করতেন 
এবং তার বাড়ীতে প্রায়ই শুভাগমন করতেন । প্রথম জীবনে রামচন্দ্র অর্থব্যয়ে 
কৃষ্টিত হলেও, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ 
দান করেছেন। ঠাকুরের ভাবধার' প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ 
প্রকাশ, বিভিন্ন ধর্মনভায় বক্তৃতা প্রন্ততি শুরু করেন এবং প্রচারকার্ধে তৎকালে 
আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের পরই তীর স্থান হয়। সেই সময় “তত্বপার” নামে 
ঠাকুরের উপদেশপুর্ণ একখানি পুন্তক তিনি প্রকাশ করায়, ঠাকুর তার জীনদশায় 
তার জীবনী ছাপাতে নিষেধ করেন? সেজন্য ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ১৮৯০ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঠাকুরের জীবনী প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়। ঠাকুরের 
জীবদ্দশায় পতত্বমঞ্জরী* নামে একটি মাসিক পঞ্জিক। মারফৎও তিনি ঠাকুরের 
উপদেশগুলি প্রকাশ ও প্রচার করতেন। ঠাকুরের প্রতি তার এত বিশ্বাস 
ছিল ঘে, একবার রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজে ডাক্তার হয়েও কোন প্রকার 
ডাক্তারী শীষধ না খেয়ে কেবল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদোদক পানের দ্বারা তিনি 
রোগমুক্ত ছন। ] 

ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে রামচন্দ্র কলকাতার কাকুড়গাছির এক নির্জন স্থানে 
ভক্তদের জন্ত একটি সাধ্ন-স্থান প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঠাুরের উপস্থিতিতে ও 
ক্রীচরণ স্পর্শে এ স্থান মহাতীর্ঘে পরিণত হয় পরবতাকালে ঠাকুরের দেহ- 
রক্ষার পর তার নির্দিষ্ট চিভাভল্ম সেখানে সমাছিত করে তার ওপর ঠাকুর 
প্ররামকষ্ধের মন্দির নি্সিত হয় এবং এ স্থানটির নাম “ঘোগোত্যান” রাখা হয়। 
এই মন্দিরের দমত্ত কাজ, পুজা, এমনকি ভোগরায়্াও রামচন্দ্র নিজে ছাতে 
করতেন এবং প্রতি রবিবার -পল্লীর পথে পথে প্রামকষ্ণ নাম" কীর্ভনের জন্য 
যুবকদের পাঠাতেন। ঠীাস্কুরের ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গেও তার অকুজ্রিম ভালবাস" 
থাকায় পরবতাঁকালে বামক্কফ মঠ কর্তৃক “যোগোছানেপ্র ভার গ্রহণ কর] হুয়। 

১৮৯৮ এটাবের ১৭ই জানগঙ্জারী ঠাকুর শ্ীরামক্কফের আজীবন পৃজারা 
জীবরামচচ্ছর "ঘোৌগোভানে” দেছত্যাগ করেন। 


৯২ 


সুূরেশচন্দ্র ধ্ও 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের বিশেষ কৃপাগ্রাপ্ত গৃহী-শিত্ত । ১৮৫৮ খ্রীষ্টান উত্তর 
কলকাতার হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে 
তিক্ষি বাংলার বাইরে কোরেটায় ইংরাজ সরকারের সামরিক বিভাগে চাকরী 
গ্রহণ করেন; কিন্তু তার সততার জন্ত কিছু দুর্নীতি পরায়ণ সহরমমীঁদের অন্থবিধা 
হতে থাকায়, তিনি শ্যেচ্ছায় চাকরী ত্যাগ করেন এবং অশেষ ছুঃখের মধ্যে দিন 
কাটান। বিবাহিত জীবনে কর্মহীন অবস্থায় পোস্বর্গের ভরণপোষণের জন্য 
তাকে কুলি সেজে আলু ফেরির কাজও করতে হয়েছিল। পরে আরে! 
কয়েকবার তিনি চাকরী সংগ্রহ করেন রটে, কিন্ত প্রতিবারই তার সততা ও 
নিভীীকতার জন্য বেশীদিন তিনি কোন চাকরী করতে পারেননি । পরবর্তীকালে 
ঠাকুর শ্রীরামক্কষের আরাধনায় তিনি সকল কর্ম ত্যাগ করেন এবং সংসারের 
ভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজনে বাস শুরু করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ছুর্গাচরণ নাগ, তথা নাগ মশাই স্থরেশচজ্্রকে 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্থ্রাগী, 
স্বরেশচন্দ্র সেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কোন দেব-দেবীকেই প্রণাম করেননি । 
এমনকি, এরপর দক্ষিণেশ্বরে বহুবার ধাতায়াতের ফলে ঠাকুর তাকে দীক্ষা 
গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়ে দিলেও, স্থরেশচন্দ্র নে প্রস্তাবে সম্মত হননি। 
অবশেষে সাংদারিক জীবনে অনেক সংগ্রামের পর তার মনে দীক্ষ। গ্রহণের জন্য 
তীব্র অভিপ্রায় জাগে; কিন্তু ঠাকুর তখন অন্ুস্থ অবস্থায় কাশীপুরে অবস্থান 
করায় ও কিছুদিন বাদেই তার দেহুরক্ষা! হওয়ায়, স্থরেশচন্দ্রের মনোবাসনা 
'পূর্ণই থেকে যায়। আশাহত স্থরেশচন্দ্রের অস্তর এই সময় তীব্র অনুতাপে 
দগ্ধ হয় এবং তিনি কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের উদ্দেশে তার মনোবালনা সব সময় 
জানাতে থাকেন। 

ঠিক এই লময়েই তিনি একদিন ভোরে ঠাকুরকে স্বপ্রে দর্শন করেন এবং 
ঠাকুরের অশেষ রুপাদ্বরূপ তার কাছ থেকে মন্ত্র লাভ করেন। এই 
ঘটনার পর থেকেই স্থরেশচন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন আসে এবং সংসার থেকে 
মুক্ত হয়ে শেষদিন অবধি ভিনি ঠাকুরের আরাধনায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী হুন। 
ঠাকুরের জীবন্দশাতেই তিনি “পরমহংস রামক্কফের উক্তি” নামক একটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া “শ্রীরামকৃষ্ণ সমালোচনা”, “ভগবান শ্রীরামক্কষ ও 
ব্রাহ্মস মাজ”, “শ্রীরামকুঞ্ণ লীলামবৃত”, “পাঁধক সহচর” প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থ 
তিনি রচনা করেন। তার প্রকাশিত “মদ রামরুষ্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ঠ 
জীবনী ও উপদেশ" গ্রন্থথানি গ্রামাণ্য গ্রস্থরূপে ন্বীকৃত। 


নও 


১৯১২ খ্রীষ্টাবের ১৮ই নভেম্বর ঠাকুয় ভীরামরুষ্ণের সাধক-সম্তান শ্রীহ্বরেশ- 
চন্দ্র কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 


নং 


সুরেন্দনাথ মিত্র ' 

ঠকার শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্ত । আম্বমানিক ১৮৫ 
শ্রীষ্টান্বে কলকাতার সিমুলিয়। স্বাটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিলাতী “ডষ্ট, 
কোম্পানী” উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং প্রথম, 
জীব্নে লাহেবী ভাবাপন্ন অবস্থায় প্রচণ্ড স্থরাপানে অভ্যস্ত হন। কিন্তু স্থখের 
প্রাধল্য থাকলেও, প্রাণে কোন প্রকার শান্তি না থাকায় একদা স্থরেন্দ্রনাথ 
বিষপানে আত্মহত্য। করার জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক 
সেই সময়ে তার বন্ধুপ্য়__শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্ রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের 
পরামর্শে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঘাওয়ার হযোগ পান। 

” প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে স্থরেন্দ্রনাথ, 
ঠাকুরকে প্রণাঁম না করেই বসে পড়েন এবং সেখানে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে উপবিষ্ট 
ঠাকুরের কথাম্বত পান করেন। ঠাকুরের মুখে সেদিন অমৃত বাণী শুনে 
স্থরেন্্রনীথ মুগ্ধ হন এবং শান্তির নতুন পথের সন্ধান পান। এরপর থেকেই 
গরেন্ত্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আদে এবং তিনি সর্বদাই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষেের স্মরণ মনন করতে থাকেন। তিনিও ঘেমন বহুবার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, করুণাময় ঠাকুরও তেমন বহুবার তার বাড়ীতে 
শুভাগমন করে নানাভাবে তাকে রূপা করেছিলেন। ঠাকুর তাকে কখনে। 
"কুরেন্দর”, কখনো-ব। “শ্বরেশ” বলে সম্বোধন করতেন ; এমন কি এই ভাগ্যবান 
ভক্তকে একৰার ঠাকুর তার কণ্ঠের প্রসাদী মাল! পরিয়ে দিয়েও বিশেষ কৃপ। 
করেছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে এই মহামিলনের ফলে, স্থরেন্ত্রনাথের অশান্ত জীবন 
সম্পূর্ণ সংহত হয় এবং তিনি ঠাকুরকে “গুরু”রূপে বরণ করেন। এমনকি, 
বৈরাগ্য অবলঘ্বনের জন্ত একদ। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে দু-একদিন্‌ 
রাত্রিবাসও করেছিলেন, কিন্ত স্ত্রীর আপত্িতে তার বাইরে রাত্রিবাদ বন্ধ হয়। 

স্থরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুর ও তার ভক্তবৃন্দের বহুবার আগমন ঘটায়, 
ঠাকুরের কপাতে তার বাড়ীটিও পূর্ণ ছিল। তাদের তৃপ্তির জন্ত স্থুরেন্্রনাথ 
সবরকম ব্যবস্থা নিতেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। এমনকি, ঠাকুরের 
আগমন উপলক্ষে অঙ্গীতার্দি পরিবেশনের ব্যবস্থাও তাঁর বাড়ীতে হত এবং 
এইরকম এক ঘটনায় স্থরেজনাথের বাড়ীতে নরেঙ্্নাথ (হ্বামী বিষেকানন্্ ) 


১৪" 


প্রথম ঠকুরকে দর্শনের পর গান গেয়ে শোনান ১ ঠাকুরও এই প্রথম নরেন্দ্র 
নাথের গান শুনে হথরেক্জনাথের বাড়ীতে সমাধিস্থ হন। থরেন্্রনাথের বাড়ীতে 
৬জগদ্ধাত্্রী পৃজা, ৬অব্রপূর্ণ। পৃজা, ৬কালীপৃজা, ৬ুর্গ। পূজ। প্রভৃতি উৎসবাদিতে 
ঠাকুর োগদান করতেন এবং বিচিত্র ঘটনার মাধ্যমে তার বিশ্বাম উৎপাদনে 
সাহাঘা করতেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলেও স্থরেজ্নাথ নব সময় 
ঠাকুরের ধে-কোন সেবাকাধে এগিয়ে ষেতেন বলে, ঠাকুর তাকে অন্যতম 
“রসদদার” ( সম্ভবতঃ চতুর্থ রসদদার ) বলে উল্লেখ করেছিলেন। ঠাকুরের 
জীবদ্দশাতেই ১৮৮১ খ্রীষ্টাবে দক্ষিণেশ্বরে নিজ ব্যয়ে ও উদ্চোগে স্থরেজ্জনাথই 
প্রথম “শ্রীরামকষ্ণ-জন্মোৎসব” প্রবর্তন করেন এবং পরবত্তীকালেও এই উতনবের 
অধিকাংশ খরচ তিনি নিজেই বহুন.করতেন। ঠাকুরের সেবার জন্ত যে সব 
ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করতেন, তাদের লেপ, বালিশ, বিছানা _ এমনকি 
খাওয়ার জন্য ডাল-রটির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। ঠাকুরের অন্বস্থতার 
সময় কাশীপুরের উদ্চান-বাটীর ৮০ টাকা ভাড়া ও অন্যান্য থরচ বাবদ মাসিক 
২০০ টাক তৎকালে তিনি একাই বহন করতেন। এছাড়া কাশীপুরে ঠাকুরের 
শোয়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য থস্‌ থস্‌ পর্দা, ঠাকুরের জন্য ফুলের মাল। ও ফল 
প্রভৃতির খরচও তিনি দিতেন। 

ঠাকারর দেহরক্ষার পর কাপুরের উগ্যান-বাটা ছেড়ে ঠাকুরের কয়েকজন 
ত্যাগী সন্তান ঘখন অনাথের মতন বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে বেড়াতেন, তখন একণ্ন 
ভাগ্যব!ন স্থুরেন্তরনাথ অকন্মাৎ ঠাঞ্রের দর্শন পান এবং তার ত্যাগী সন্তানদের 
স্থব্যবস্থার জন্য ঠাকুরের আদেশ পান। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে স্থরেন্দ্র- 
নাথ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের (স্বামা বিবেকানন্দ) সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
বরানগরে গঙ্জগাতীরে মাসিক ১১ টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ী ঠিক করেন; 
এইখানেই প্রথম ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের আগমনে ও উপস্থিতিতে ১৮৮৬ 
্রীষ্টাব্দে আদি মঠের সুচনা হয়। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের এখানে খাওয়া- 
থাক বাবদ মানিক ১০* টাকা খরচ তখন তিনি একাই বহুন করতেন। 
পরবর্তাকালে ঠাকুরের মন্দিব নির্মাণকল্পে তিনি সেই সময়ে এককালীন ১০০, 
টাক দান করেন এবং আরো অর্থ দেবার প্রতিশ্ররতি দেন? কিন্তু অকালে 
দেহত্যাগের ফলে আর তা সম্ভব হয়নি। 

১৮৯০ গ্রীষ্টাব্বের ২৫শে মে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অঙ্রাগী শ্রস্থরেন্দ্রনাথ, 


দেছত্যাগ করেন। 
নবীর 


৪৫ 


মনোমোহন মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের বিশেষ কৃপাগ্রাপ্ত গৃহী-শিশ্ত। ১৮৫১ খরীষ্টাব্মের ৮ই 
“সেপ্টেম্বর তিনি হুগলী জেলার কোন্গরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
শরায়বাহাহুর” ছিলেন) ভার এক মেশোমশাইও “রায়বাছাছুর” ছিলেন এবং 
সেই মেপোমশাপের কলকাতার ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বান করে মনোমোছন 
প্রথমে “হিন্দু স্কুলে* লেখাপড়া শুর করেন। এরপর মনোমোহনের পিতা 
-কর্মোপলক্ষে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় চলে ঘাওয়ায়, তিনিও তার সঙ্গে ঢাকায় ঘান 
এবং দেখান থেকে প্রবেশিক| পরীক্ষা পাশ করেন। মাত্র সতেরে। বছর 
বয়সে মনোমোহনের বিবাছ হয় এবং শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষের ( পরবর্তাঁকালে 
স্বামী ব্রদ্মানন্দ) দঙ্গে তার এক ভত্নী বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর 
পর মনোমোহন ঢাক! থেকে ফিরে; আসেন এবং রাইটার্স বিন্ডিংস এ তদানীন্তন 
*বেজল সেক্রেটারিয়েটে” মরকারী চাকরীতে ঘোগদান করেন। এই সময় 
তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করায়, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন প্রমূখ ব্রাহ্ম 
নেতাদের সংস্পর্শে এপে, ব্রাহ্ম সমাজের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হুন। কিন্ত 
তার একটি কন্তার মৃত্ার পর তিনি কোন্নগর পরিত্যাগ করে কলকাতায় ২৩নং 
সিমুলিয় স্্বীটে নুন বাড়ীতে চলে আসেন এবং ব্রাহ্মদদের অনুকরণে উপাসনার 
স্বার। অস্তরে সাত্বন। পাওয়ার চেষ্টা করেন। মনোমোহন এই সময়েই ব্রাহ্মলমাজে 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কথ। প্রথম জানতে পেরেছিলেন। 

্রীরামরু্চ-ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন মনোমোহনের মাসতুতো! ভাই । রাম- 
চন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান এবং তার সঙ্গে 
আলাপ করে মুগ্ধ হন। এরপর থেকেই মনোমোহুন নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াত 
স্তর করেন এবং অবশেষে ঠাকুরের. বিশেষ রুপ] লাভ করে ধন্য হন। তিনি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলে, ঠাকুর তাকে 
সংসারে থেকেই সাধনার উপদেশ দেন এবং তিনিও আজীবন তা৷ যথাযথ পালন 
করেন। তিনি ঠাকুরকে "তবতার”্রূপে বিশ্বাস করতেন এবং ঠাকুরও তাকে 
আস্তরিক ন্েছ করতেন। ঠাকুরের প্রতি কোন কারণে অভিমানবশতঃ 
অনোমোহন একসময় দক্ষিণেশ্বরে যাওয়। সামগ্সিকভাবে বন্ধ করলে, ঠাকুর 
নিজেই নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর থেকে কোন্নগরে এসে তার পুরাতন বাড়ীতে 
পদার্পণ স্বরেছিলেন এবং অস্তরের ভালবাসাক্স তার অভিমান দূর করেছিলেন। 
মনোমোহুনের কলকাতার নষ্তুন বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল এবং 
ঠাকুর তাকে বছুভাঁবে কপ। করেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরের অহ্থস্থতার সময় 
তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করে ঠাকুরের লকলপ্রকার সেবার ভার গ্রহণ 


নি 


করেছিলেন। এই সময় তিনি অফিসের চাকরী ছেড়ে ঠাকুরের সেবাতেই 
দর্ঘদ। নিজেকে নিযুক্ত রাখার সন্ল্প করলে, ঠাকুর তাঁকে তা থেকে বিরত 
করেছিলেন। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই নরেন্ত্রনাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ ) ও 
নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্দরের পরামর্শে মনোমোহন প্রমুখ ' কয়েকজন ভক্তের অর্থ 
সাহায্যে সেই সময় ঠাকুরের ভাবধার। প্রচারের জন্য “তত্বমঞ্জী” নামে একটি 
মাসিক পন্রিক। প্রকাশিত হত এবং বিনামূল্যে বিতরিত হত। 

মনোমোহন পারিবারিক জীবনে অনেক শোক পেলেও, ঠাকুরের কপার 
ওপর তিনি সম্পূর্ণ নির করতেন। প্রথম জীবনেই পিতার মৃত্যু এবং তারপর 
থেকেই পর পর প্রথম! কন্তার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, ছুটি ভগ্রীর মৃত্যু, পুজরবৎ ভাগ্নে 
সত্যচরণের ( স্বামী ত্রহ্মানন্দের পুবাশ্রমের পুত্র) মৃত্যু, বিবাহিতা কন্ত। মাণিক- 
প্রভার মৃত্যু এবং অবশেষে পত্বীর মৃত্যু-মনোমোহুনকে প্ররুতপক্ষে সংসার- 
বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল এবং ঠাকুরের প্রতি আরো আকর্ষণ ঘটিয়েছিল। 
শেষ জীবনে তিনি কাকুড়গাছির “যোগোগ্ঠানে”্র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং 
ধর্মপ্রদঙ্গ ও তথাকার নানা কাজে নিজেকে নিযুক্ত বরেখেছিলেন। এই সমগ্র" 
মাঝে মাঝে অলৌকিক দর্শনাদির ফলে তিনি বাহাজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। 

ঠাকুরের তণাগী সম্তানগণের সঙ্গে মনোমোহনের মধুর সম্পর্ক বজায় থাকায়, 
তারা মনোমোছনের বাড়ীতে শুভাগমন করতেন এবং মনোমোহনও তাঁদের 
সঙ্গে ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহারা হতেন। মনোমোহনের মৃত্যুশষ্যার পাশে 
ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান প্বামী প্রেমানন্দ অবিরাম তিনদিন অবস্থান করে তার 
প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদশন করেছিলেন। বলা আবশ্তক, মনোমোহনের 
একমাত্র পুঝ্র “গৌরীমোহুন” পরবতীকালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন 
এবং "ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্পরূপে অভিহিত হন। 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত শ্রীমনো- 
মোহন কলকাতায় নিজবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। 

গী 


হরমোহন মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন স্বামী 
বিবেকানন্দের সহপাঠী ও প্রতিবেশী । দারিক্র্যের জন্য প্রথম জীবনে তিনি 
কলকাতার পসিমলা-পল্লীতে মাতুল শ্রীরামগোপাল বস্থর বাড়ীতে মানুষ হুন 
এবং ম্বামীজীর ( তৎকালে নরেন্দ্রনাথ ) সজে একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করেন। 
হরমোহনের মাত। কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষকে দর্শন করেছিলেন এবং তার 


শ্ীরামকৃম্। ৭ ৯৭ 


প্রতি ভক্ষিপরায়ণ। ছিলেন। মাতার উৎসাহেই পুত্র হরমোহন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে বছবার ঘান এবং অবশেষে বিশেষ কৃপালাভ করে ধন্য ছন। 
একদা ঠাকুর তাকে স্পর্শ করায়, ভার ভেতরে দিব্য অনুভূতির সমষ্টি হুয় এবং 
তার জ্রযুগল মধ্যে নান! দেবদেবীর দর্শন হয়। | 
বিবাহ করার পর হরমোহনের জীবনে কিছুট। ওাশীন্ত আমে। যদিও 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, তবুও তার ভেতরে এই 
ওদদাসীন্য লক্ষ্য করে ঠাকুর ছুঃখ প্রকাশ করতেন। কাশীপুরে যেদিন ঠাকুর 
“কল্পতরু” হয়ে সবাইকে কৃপা করেছিলেন, সেদিন হরমোছুনও সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন; কিন্ত ঠাকুর তাঁর বক্ষম্পর্শ করে “আজ থাক” -_শুধু এই কথা বলে, 
যে-কোন কারণেই হোক, সেদিন তাকে সম্পূর্ণ কুপা করেননি; পরে অবশ্থ আর 
একদিন হরমোহুনকে পৃথকভাবে ঠাকুর কৃপা করেছিলেন। 
একজন ক্ষুত্র পুত্তক-প্রকাশক হিনাবে হরযোহন তার কর্মজীবন শুরু করেন। 
তিনি দরিদ্র হওয়া সত্বেও ঠাকুর এবং ম্বামীজীর ভাবধার! প্রচারের জন্য নিজ- 
ব্যয়ে পুস্তক ছাপিয়ে তিনি বিনামূলে) সবাইকে বিতরণ করতেন। মনীষী 
ম্যাক্সমূলার রচিত ঠাকুর শ্ারামক্কষ্ণের জীবনী এদেশে তিনিই প্রচার করেন। 
ঠাকুরের ছবি এবং তার সম্পকীঁয় পুস্তক বিক্রয়ের বারা ঘরে ঘরে শ্রীরা মরুষ্ণের 
ছবি ও ভাবধার1 গ্রচারে তিনি বিশেষ সহায়ক হন। এমনকি, ঠাকুরের বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মতামত খগ্ডনের জন্য তিনি পত্র বা বক্তৃতা মারফৎ 
প্রতিবাদ করতেন। ঠাকুরের ছবি ও বই বিক্রীর অর্থ, তিনি ঠাকুর ও 
শ্ীশ্রীমায়ের সেবায় ব্যয় করতেন। ঠাকুরের অশেষ রুপার কথা স্মরণ করে 
তিনি আত্মহার। হতেন এবং শেষদিন অবধি সর্বক্ষণ ঠাকুরের চিন্তা ও নামগানে 
বিভোর থেকে বছ ভক্তকে আকৃষ্ট করতেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সম্ভান শ্রাহরমোহন, কলকাতার বিডন ্রাটের 
কাছে ৪০ নং নয়নচাদ দত্ত স্্বীটের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। 
রঃ 


পুর্ণচন্দ্র ঘোষ 
ঠাকুর শ্ররামকৃষের বিশেষ কৃপাগ্রাঞ্ধ গৃহীভক্ত। ১৮৭১ অথবা ১৮৭২ 
্ীষ্টাব্বে কলকাতার নিমূলিয়া পঞ্লীতে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন গ্রহণ 
করেন। তার পিতা “রায়বাহাদুর” ছিলেন। 
শ্কযমবাজারে “মেট্রোপলিটন স্কুলে” তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় এ 
বিদ্তালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কথামৃত-প্রণেত। মহেত্্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের দে 
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পূর্ণচন্ত্র ছাজ্রাবস্থায় প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্ীরাষকৃষঃকে দর্শন করেন 
এবং তার মধুর আপ্যায়নে বিহ্বল হয়ে প্রেমাশ্র বিসর্জন করেন। প্রথম: 
পরিচয়ের পর থেকেই পূর্ণচন্ত্র বাড়ীর কড়া শাসন উপেক্ষা করে নিয় মিত 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌. 
জানে হৃদয়ে স্থান দেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় পূর্ণচন্দ্র 
দক্ষিণেশ্বরে ধাতায়াত করেন, একথা জানতে পেরে তার পিতা সেই বিষ্ভালয়, 
থেকে পূর্ণচন্ত্রকে ছাড়িয়ে অপর বিষ্যালয়ে ভ্তি করান, কিন্তু তাতে পূর্ণচন্দ্রের 
অন্তরের ভাবের কিছুই পরিবর্তন হয়নি এবং বরাবরই তিনি ঠাকুরের সঙ্গে 
গোপনে ঘোগাধোগ রক্ষা করেন। এই অবস্থাতেই পুর্ণচন্দ্র, ঠাকুরেয বিশেষ 
কূপালাভ করেন এবং দ্বপ্নেও ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। ঠাকুর পূর্ণচন্দ্রকে 
এত ন্বেহ করতেন যে, তাকে কিছুদিন দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে, 
উঠতেন। নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) না দেখলে যেমন ঠাকুরের 
প্রাণ ছট্ফটু করত, পূর্ণচন্ত্রকেও না দেখলে ঠাকুরের একই অবস্থা 
হত। পিতার ভয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পৃর্ণচজ্দরের কিছুদিন দেরী হুলেই,_. 
ঠাকুর ম্বয়ং কলকাতায় এসে, অপর কোন ভক্ষের বাড়ীতে পূর্ণচন্দরের সঙ্গে 
মিলিত হতেন। একদ1 কোনও এক ভক্তগৃছে মিলিত হয়ে ঠাকুর স্বহন্তে 
পূর্ণচন্ত্রকে আহার করান এবং আরেকবার কলকাতায় এদে. রাস্তায় দাড়িয়েই 
পূর্ণচন্্রকে আলিঙ্গন করে তার মুখে দন্দেশ তুলে দেন। পূর্ণচন্দ্রের আধ্যাত্মিক , 
আধাঁবের বিরাটত্ব সম্পর্কে ম্বামী বিবেকানন্দের পরেই পূর্ণচন্তের স্থান বলে 
ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন এবং গৃহীভক্তদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচন্ত্রকেই “ঈশ্বর 
কোটী বলে নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ঠাকুরের এই উচ্চ ধারণ) 
সত্বেও, পরবর্তাকালে সাংসারিক চাপে পড়ে পূর্ণচন্ত্র এই পথ থেকে সরে 
ধেতে বাধ্য হয়েছিলেন। . ' 

ঠাকুর শ্রীরামকষেের দ্রেহরক্ষার পর, ঠাকুরের অনেক ভক্ত-সস্তান সন্ন]াসু, 
গ্রহণ করায় পূর্ণচন্দ্রের পিতা ন্ীয় পুত্রের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েন এবং জোর 
করে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ করেন। 
এমনকি, ঠাকুরের অন্যান ভক্ত সম্তানদের সংস্পর্শ থেকে পূর্ণচন্দ্রকে দূরে রাখার: 
জন্য তার পিতা তদানীন্তন ভারত পরকারের অধীনে তাঁর চাকরীর ব্যবস্থা 
করেন এবং মেই চাকরী উপলক্ষে পূর্ণচন্ত্র কলকাতা থেকে বহুদুরে দিলী ও 
সিমলায় থাকতে বাধ্য হন। অবশ্ত কলকাতায় এলেই তিনি বেলুড় মঠে ও" 
বলরাম-মন্দিরে নিয়মিত ঘেতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমূখ ঠাকুরের 
অন্তরজ ত্যাগী-সন্তানদের সঙ্গে হৃন্ভত1 বজায় রাখায় তারাও পূর্ণচন্ত্রকে বিশেষ. 
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সম্মান করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর কলকাতায় থাকাকালীন 
পুর্ণচন্দ্র কিছুদিনের জন্য “বিবেকানন্দ সোনাইটি”র সম্পাদকের পণ গ্রহণ করেন 
এবং নিয়মিত সমিতিভবনে গিয়ে সবাইকে ঠাকুরের ভাবধারায় উদ্ধদ্ধ করেন। 
পরম ভক্ত পূর্ণচন্ত্র, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও, ঠাকুরের দর্শন, স্পর্শ এবং কৃপা 
লাভ করে ধন্ত হয়েছিলেন। একদ। নিদাঞ্ণ অন্স্থ অবস্থায় পূর্ণচন্্র একাকী 
রাত্রে ঘরের বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে মাথা ঘুরে প'ড়ে ঘাওয়ার সময়, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে লেখানে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাকে নিজে ধরে এনে 
বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। 

১৯৩১ খ্রীষ্টান্দের ১৬ই নভেঙর, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণজের পূর্ণজ্ঞানী-সন্তান, 
শীপূর্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। 

নী 


কালীপদ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্ত। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর 
কলকাতার শ্টামপুকুরে প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র অষ্টম 
শ্রেণী অবধি পড়ার পর তিনি “জন্‌ ডিকিন্স” নামক এক বিলাতী কোম্পানীর 
'অকিসে চাকরী গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে পেখানকার সর্বোচ্চ পদ লাভ 
করেন। নাট]াচার্য গিরশচন্দ্র ঘোষের লঙ্গে তার খুব হাত] থাকায়, প্রথম 
জীবনে দুজনে একই সঙ্গে স্থ্রাপানে মত্ত থাকতেন। এজন্য গিরীশচন্দ্র ও 
কালীপদকে সাধারণ লোকে “জগাই-মাধাই” বলত, আর এই দানবীয় প্রকৃতির 
জন্য ত্বামী বিবেকানন্দ কৌতৃকভরে কালীপদকে “দান। কালী” বলতেন। 

কালীপদর দিন দিন অশান্ত জীবন লক্ষ্য করে তার ডক্কিমতী স্ত্রী একদ। 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই কদাচার থেকে তার স্বামীকে 
বুক্ষ। করার জন্য প্রার্থনা! জানান এবং কৃপাময় ঠাকুরও তার প্রার্থন। সফল করার 
জন্য প্রতিশ্ররতি দেন। এমনকি, ঠাকুর তাকে জানান--“কালী এখানকারই 
লোক, স্তরাঁৎ একদিন ওর মতিগতি ফিরবেই।” 

বন্ধু গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে কালীপদ প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঘান, সেদিন 
তিনি ঠাকুরকে প্রণাম না করেই বসে পড়েন। সেদিন ঠাকুরের নে তার 
বিশেষ কোন আলাপ হয়নি এবং কিছুক্ষণ বাদেই তিনি সেখান থেকে বিদায় 
নেন। কিন্ত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ঘাওয়ার জন্য সহল। তার প্রাণ ব]াকুল হওয়ায়, 
তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে পুনরায় উপস্থিত হন। ঠিক 
সেই লময়েই ঠাকুর কলকাতায় আসার জন্ত গজায় নৌকাতে আরোহুণ করায় 
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সময়, কালীপদকেও সেই নৌকায় তুলে নেন। সেদিন গঙ্জাবক্ষে নৌকার 
ভেতরেই ভাগ্যবান কালীপদর জিহ্বায় আঙুল দিয়ে কিছু লিখে, ঠাকুর তাঁকে 
বিশেষ কৃপাদান করেন এবং সেইদিনই অধাচিতভাবে কালীপদর শ্তামপুকুরের 
বাড়িতে ঠাকুর প্রথম শুভাগমন করে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। উত্ত 
ঘটনার পর থেকেই কালীপদর স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় এবং তিনি ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের পরম ভক্ত ও শিত্তব্ূপে পরিগণিত হুন। পরে কালীপদর বাড়ীতে 
ঠাকুর আরও কয়েকবার শুভাগমন করেন এবং কাশীপুরে প্কল্পতরু” হওয়ার 
দিনেও কালীপদর বক্ষম্পর্শ করে তাকে আশীর্বাদ করেন। শ্যামপুকুরে অন্থুস্থ' 
অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের আদেশানুসারে ৬কালীপুজার রাত্রে সেখানে 
তিনি ৬কালীপৃঞ্জার ব্যবস্থা করেন এবং সেদিন ঠাকুরের মধ্যে ৬কালীমাতার' 
ভাবাবেশ দর্শন করে গিরীশচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণসহ ৬কালীমাতা। জ্ঞানে 
ঠাকুরের চরণে তিনিও পুষ্পাঞ্চলি দেন। কালীপদর নিবেদিত “পাঁয়স” গ্রহণ' 
করে ঠাকুর সেদিন তাঁকে কৃতার্থ করেন। স্থগায়ক, বেহাল ও বংশীবাদক 
কালীপদর বাশ শুনে একদ। ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কালীপদ কাকুড়গাছির “যোগোগ্ঠানের” সে 
বিশেষভাবে যুক্ত হন এবং ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক 
বজায় রাখেন। পরবর্তাঁ জীবনে তীর চেষ্টায় ভারতের অনেঙ্ক বড় বড় শহরে 
“জন্‌ ডিকিন্স* কোম্পানীর শাখা অফিপ খোল। হয় এবং বিলাতী কোম্পানী 
হলেও তীর নির্দেশে তৎকালে সব অফিসে ঠাকু? শ্রীবামরুষ্ণের ছবি টাঙানো 
হয়, এমনকি অফিসের চাকরীতেও নি ঠাকুরের ভক্তদেরই নিয়োগ করতেন ।, 

১৯*৫ খ্রীষ্টাব্ের ২৮শৈ জুন, ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের একনি ভক্ত শ্রীকালীপদ' 
দেহুত্যাগ করেন। 

সং 


নবগ্োপাল ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ কুপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিল্য । ১৮৩২ খ্রীষ্টানধে ছাওড়া। 
জেলার বেগমপুর গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীন কারস্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় বাছুড়বাগানে বাস করতেন এবং “হেগ্ডারসন” 
কোম্পানীতে উচ্চপদে চাকরী করতেন। 

নবগোপাল তার পত্বী ও সন্তানাদিলহ প্রথমদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর, 
শ্রীরামরুষ্ের কাছে এলে, ঠাকুর তাঁকে নিত্য কীর্ভন করার জন্য নির্দেশ 
দেন। এরপর প্রায় তিন বৎসর, ঠাকুরের নির্দেশানযায়ী নবগোপাল প্রত্যহ 
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খনিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল-করতাল নহঘোগে কীর্তন 
করলেও ইতিমধ্যে তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে ধাননি। পরে অপর এক ভক্তের 
আধ্যমে ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠালে, নবগোপাল পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে 
যান এবং এই সময় ঠাকুর তাঁর কাছে ঘাওয়া-আসার জন্য নবগোপালকে 
উপদেশ দেন। এরপর থেকেই নবগোপাল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ পুনঃ পুন: 
'জক্ষিণেশ্বরে ঘেতে শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করে কৃতার্থ 
হুন। একদ। নিজবাড়ীতে ঠাকুরের পদার্পণের উদ্দেস্তে নবগোপাল উৎসবের 
আয়োজন করেন এবং ঠাকুর সেই সময় তার বাড়ীতে শুভাগমন করেন। 
মেইদিন ঠাকুরের দেহে কয়েকটি অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করে নবগোপাল ধন্য 
"হুন এবং ঠাকুরকে নিজবাড়ীতে আহার করাতে সমর্থ হন। কাশীপুরে ঠাকুর 
ঘেদিন “কল্পতরু” হন, সেপিন নবগোপাল উপস্থিত থাকায় ঠাকুরের বিশেষ কৃপা 
লাভ করেন; ঠাকুর নবগোপালকে সেদিন “রামকৃষ্ণ নাম” করার জন্য বিশেষ 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই পরবর্তী সারাজীবন নবগোপাল 
“শ্রীরামক্ষ্ণ নামে” মগ্ন ছিলেন। পল্লীর বালক-বালিকাদের উৎসাহ দেবার জন্য 
'তিনি “জয় রামকৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করে তাদের মধ্যে বাতাস বিতরণ করতেন 
“এবং তারাও তাঁকে দেখলে উচ্চৈঃম্বরে ঠাকুরের নাম করে বাতাল৷ গ্রহণ, 
করত। এই নাম প্রচারের ফলে, নবগোপাল নিজ পল্লীতে “জয়রাম কৃষ্ণ” 
-নামে স্থপরিচিত হয়েছিলেন। 

শেষজীবনে নবগো পাল কলকাতার বাছুড়বাগান ত্যাগ করেন এবং 
ঠাকুরের নামের লে সাদৃশ্য থাকায়, বিশেষ আকর্ষণবশত; হাওড়ার “ামকৃষ- 
পুর গ্রামে বাড়ী কিনে, দেখানে গিয়ে ৰলবাদ করতে থাকেন। নবগোপালের 
আমন্ত্রণে শ্বামী বিবেকানন্দ তার ৮১ নং রামকৃষ্ণপুর লেনের নতুন বাড়ীতে 
গিয়ে শ্বহস্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃঞেঃর প্রতিরুতি প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে আজও 
ঠাকুরের নিয়মিত পুজা হুয়। ঠাকুরের উদ্দেশে বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্র-“ও 
'স্থাপকায় চ ধর্মন্ত” ইত্যাদি মন্ত্রটি সেদিন শ্বামীজী, নবগোপালের পুজার ঘরে 
বলে মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এবং এ মন্ত্রে ঠাকুরকে প্রণতি জানিয়ে- 
'ছিলেন। রামকুষ্পুরে আমার পরেও নবগোপাল যতদিন বেঁচেছিলেন, 
প্রত/হ গঙ্গাম্বানের পর বাড়ী ফেরার পথে পূর্বের মতন নিজে “রামকু্ণ- 
নাম" কীর্তন করতেন এবং অপরকেও “জয় রামকৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করিয়ে 
বাতাসা বিতরণ করতেন। নবগোপালের শ্্রী-ও ঠাকুরের প্রতি অতিশয় 
'ত্ভক্তিমতী ছিলেন এবঃ তার একপুআ “নীরদ* সন্গ্যাস গ্রহণ করে বেলুড় মঠে 
“ব্বামী অস্িকানন্দ” ঘামে পরিচিত হয়েছিলেন । 


১৬৭ 


১৯০৯ শ্রীষ্টাবে, ঠাকুর শ্রীরামরুষের নামান্ুুরাগী শ্রীনবগোপাল হাওড়। 
জেলায় দেহত্যাগ করেন। 


নি 


দুর্গাচরণ নাগ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্ত । ১৮৪৬ খুষ্টাবঝের ২১শে 
আগষ্ট তিনি পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ শহরের কাছে "দেওভোগ” নামক গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামরুফ্-ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি “নাগমশাই” নামে 
পরিচিত ছিলেন। 

নারায়ণগঞ্জ বাংলা-বিগ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পাঠ শেষ করে ছুর্গাচরণ 
ঢাক! শহরের “নর্ম্যাল স্কুলে” লেখাপড়। করেন এবং পিতার কর্মস্থল কলকাতায় 
এসে তদানীন্তন “ক্যাম্পবেল মেভিক]াল স্কুলে” ( বর্তমানে নীলরতন সরকার 
মেডিক্যাল কলেজ) ভাক্তারী পড়! শুরু করেন; কিন্তু সেই পড়। অসমাধ 
রেখেই তিনি জনৈক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে হোমিওপ্যার্থী শিক্ষ। করে 
এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদ হন এবং হোমিওপ্যাথ ভাক্কাররূপে চিকিৎস। জগণ্ডে 
প্রতিষ্ঠিত হছন। কলকাতায় আমার আগেই ঘদিও তার বিবাহ হয়েছিল, তবু 
শরীর কাছ থেকে তিনি সর্বদা দুরে থাকতেন। কলকাতায় আদার পরেই 
গ্রামে তার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, পিতার চাপে তিনি গ্রামে ফিরে গিয়ে পুনরায় 
ঘিতীয়বার বিবাহ করেন, কিন্ত জীবনে তিনি কোনদিনই শ্ত্রী-সঙ্গ করেননি, 
বরং স্ত্রীকে আধ্যাত্মিক জীবন অন্থসরণে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে স্ত্রীকে 
নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেও, সংসার-বিমুখ ছুর্গাচরণ সর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে 
মগজ থাকতেন এবং বিনা পয়সায় হ্োমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। প্রথম 
অবস্থায় কুলগুরুর কাছে সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর, দুর্গাচরণ পিতার 
সঙ্গে গ্রামের বাড়ীতে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে কলকাতায় বসবাঁস করে 
পিতার কর্মস্থলে ধোগদান করেন। 

একদ! সাধুদর্শন উপলক্ষে ছুর্গাচরণ তাঁর বন্ধুসহ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে তিনি সেখানে পঞ্চবটাতে 
ধ্যান করেন। পুনরায় দ্বিতীয়বার বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুরের নির্দেশে 
সেবারেও তিনি পঞ্চবটীতে ধ্যান করেন। তৃণ্ঠীয়ধার তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে 
যান এবং এই লময় ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণ সমাধিস্থ অবস্থায় তার বক্ষে চরণ অর্পণ 
করে তাকে বিশেষ কূপ] করেন; ফলে, তিনি অন্ত এক অনুভূতির রাজ্যে 
উপস্থিত হয়ে দিব)জ্যোতি দর্শন করেছিলেন। এরপর থেকেই হুর্গাচরণ 
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নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাওয়। শুরু করেন এবং বিভিন্নভাবে ঠাকুরের সেবা! করে 
ধন্য ছন। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথী চিকিৎস! এবং পিতার কাজও ত্যাগ করে 
দুর্গাচরণ অন্তরে বৈরাগ্যের স্পৃহা নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত ছন; কিন্ত 
ঠাকুর তীকে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই গৃহীদের ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ 
দিলে, তিনি ঘথাযথভাবে আজীবন তা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
“গরিস্- সন্ন্যাস” গ্রহণ করায়, তাকে “পাধু নাগমশাই” বলা হত। অহিংস৷ ও 
করুণার প্রতীক হিমাবে ঘদিও দুর্গাচরণ সংলারে বাঁদ করতেন, তবু গুরু 
শ্রীবামরুফের নিন্দাবাদ শুনলে, নিন্দাকারীকে প্রহার করতেও তিনি কৃম্তিত 
হতেন না। পরছুঃখে কাতর ছুর্গাচরণ সব সময় দীন দরিপ্রদের যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করতেন এবং প্রাণপণে অতিথি সেবা করতেন। প্রয়োজনবোধে 
তিনি ঘোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং কয়েকবার সমাধিমগ্রও 
হয়েছিলেন। তপশ্যার জন্য সর্বপ্রকার উগ্রকুচ্ভ_ সাধন করে, তিনি গৃহস্থজীবনে 
উদাহরণ স্বরূপ সন্গ্যাসীর নায় বিরাজ করতেন। 

কাশীপুরে অস্থস্থ অবস্থায় গান্রদাহ কমাবার উদ্গেশ্টে ঠাকুর একদিন 
দুর্গাচরণের শীতলদেহ স্পর্শের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ বলেছিলেন । 
সে সময় ঠাকুরের রোগযন্ত্রণ। দুর্গাচরণের কাছে দুবিসহ হওয়ায়, তাকে সুস্থ 
করার জন্য ছুর্গাচরণ যোগবলে নিজের শরীরে ঠাকুরের রোগ ধারণ করার জন্য 
উদ্ভত হলে, ঠাকুর তাঁকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর ঠাকুরের 
দেহরক্ষা হলে, ছুর্গাচরণ নিদারুণ শোকে আহার-নিব্রা, এমনকি শৌচাদিও 
পরিত্যাগ করে শধ্যাগ্রহণ করায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমূখ ঠাকুরের ত্যাগী 
সম্তানগণের একান্ত চেষ্টায় তাঁকে ম্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়। 
ঠাকুরের প্রতি ছূর্গাচরণের অপরিসীম ভক্তির নিদর্শনগুলিয় মধ্যে একটি 
উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণকালে ছুর্গাচরণ প্রসাদের সে প্রসাদ- 
রাখার পৰিভ্র পাতাটিও ভক্তি সহকারে ভক্ষণ করতেন। শ্রী্রীমা সারদাদেবীর 
প্রতিও তাঁর অসীম ভক্তি ছিল; একদা বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়া বাড়ীতে 
ছুর্গাচরণ শ্রীশ্রীমায়ের সে সাক্ষাৎ করতে গেলে, শ্রীশ্রুম। শ্বহস্তে তাকে প্রসাদ 
খাওয়ান এবং মায়ের দেওয়া একথানি বস্ত্র তিনি ভক্তি সহকারে নিজের 
শিরোভ্ষণ করে রাখেন। রামকষ্জচ মিশনের সাধুদের সঙ্গে তার প্রতাক্ষ 
যোগাধোগ থাকায়, শেষজীবনে তিনি ম্বীয় গ্রাম দেওভোগে বাস করলেও, 
স্বামী সারদানন্দ কার্ধ উপলক্ষে ঢাকায় গিয়ে শেষ সময়ে তার বাড়ীতে ঘান 
এবং স্বীযকঠে তাকে গাঁ শোনান। মৃত্যুর তিন দিন আগে তিনি স্বামী 
লারদানন্দের কাছে তার দেহত্যাগের নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে জানিয়ে 
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দিয়েছিলেন। ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গ সফরের সময় দ্বামী বিবেকানন্দ তার 
বাসগৃহ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন; অবশ্ট ছুর্গাচরণ তখন জীবিত 
ছিলেন না। 

১৮৯৯ শ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সম্তান শ্রীহূর্গাচরণ 
তার ম্বগ্রাম দেওভোগে দেহুত্যাগ করেন। 


রড 


অধরলাল সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাগ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২রা 
মার্চ তিনি কলকাতার আহিরীটোলায় স্বর্ণ বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তার আদি বাড়ী হুগলী জেলায় সিঙ্ুড়গ্রামে। পিতার নতুন বাঁড়ী ৯৭নং 
বেনিয়াটোল! দ্বাটে তিনি বাস করতেন । বারো বছর বয়লে মধ্য-ইংরাজী 
বিষ্ঞালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পরই তার বিবাহ হয়। পরে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে তিনি প্ৰৃত্তি” পান এবং 
প্রেসিডেন্দী কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় চতুর্থ স্বান অধিকার করে ইংরাজী 
সাহিত্যে তিনি “ভাফ.-স্কলারশিপ” পান। এরপর তিনি বি. এ. পাশ করেন 
এবং ডেপুটী মাজিস্্রেটের চাকরী গ্রহণ ককেন; শেষ অবধি তিনি এ পদেই 
বহাল ছিলেন। কর্মজীবনে সাহিত্য সম্রাট ও ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীবস্কিমচন্দর 
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার খুব হাছতা ছিল। অধরলাল প্রথমে কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পফ্যাকালটি-অফ-আর্টসের” সদণ্য নির্বাচিত হুন এবং পরে 
ভারত সরকার কর্তৃক “ফেলে” মনোনীত হুন, কবি হিসাবেও প্রথম জীবন 
থেকেই তার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্ললিতা-স্থন্দরী”, "মেনকা”, “নলিনী” 
পকুন্থমকানন” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। 

“ইপ্ডিয়ান মিরার”, *স্থলভ-সমাচার” প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পঞ্জিক! পাঠ করে 
অধরলাল প্রথম ঠাকুর শ্রীরামক্ুষের পরিচয় জানতে পারেন এবং একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে তাকে দর্শন করতে ঘান। প্রথম দর্শনের দিনই অধরলাল, ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁকেই সমন্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এরপর 
থেকেই নান! কর্মব্যস্তত1 লত্বেও অধরলাল প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু 
করেন এবং মনের সকল প্রকার সংশয় দূর করেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 
অধরলালের জিহ্বায় ঠাকুর কিছু লিখে তাকে বিশেষ কৃপা করেন এবং 
দিব্যানন্দের আন্বাদ দান করেন। অধরলালের বেনিয়াটোলার বাড়ীতেও 
ঠাকুরের বন্ুবার শুভাগমন হয়েছিল । অধরলালের বাড়ীর আনন্দ উৎসনাদিতে 
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ঠাকুর যোগদান করতেন এবং তার টৈঠকখানায় বহু ভক্তের লঙ্গে মিলিত 
হুতেন। সাহিতাসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অধরলালের বাড়ীতেই 
ঠাকুরের মিলন হয়েছিল। স্থবর্ণবণিক অধরলালের বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ 
আহারাদিতে আপত্তি জানালেও, ঠাকুর নিজে ভক্তের বাড়ীতে বিন জাতি- 
বিচারে উৎসবের সময় প্রসাদ গ্রহণ করতেন এবং অপর ব্রাহ্মণ ভক্তদের সংস্কার 
ত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিতেন। 

ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী উপলক্ষে সরকারী কাজে মাঝে মাঝে 
অধরলালকে অশ্বারোছণ করতে হত এবং এই অশ্বারোহণ সম্পর্কে ঠাকুর 
বহুবার তাঁকে সাবধান করেন। কিন্ত ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও সরকারী কাজে 
অশ্বারোহণ করে অবশেষে একদ্দিন অধরলাল সত্যই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যান 
এবং তার বাম হাতের কজি ভেঙ্গে ঘায়। এই দুর্ঘটনার ফলে তার *“ধনুষ্স্কার” 
শুরু হয় এবং তিনি মৃত্ার দিকে এগিয়ে চলেন। কৃপাণিন্থু ঠাকুর এই সংবাদ 
শুনে নিজেই অধরলালকে দেখতে ধান এবং অশ্রপ্লাবিত চোখে তার অঙ্গে হাত 
বুলিয়ে দেন? অবশেষে তার মৃত্যু হলে ঠাকুর নিদারুণ শোকে মুহামান হন। 

১৮৮৫ শ্রীষ্টাব্ধের ১৪ই জানুয়ারী, ঠাকুব শ্রীবামকৃষণের কৃপাধন্ত শ্রীঅধরলাল, 
ঠাকুরের জীবদদশাতেই অকালে কলকাতায় দেছত্যাগ করেন। 

সং 


বৈকুগ্ঠনাথ সান্যাল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কপাপ্রা্থ গৃহী-শিষ্য । তীর ৰাড়ী ছিল নদীয়া 
জেলায় । কার্য উপলক্ষে তিনি কলকাতায় বান করতেন; পরে বাগবাজারে 
নিজে বাড়ী কিনেছিলেন। তিনি সরকারী ষ্টেশনারী অফিসে অল্প বেতনের 

কর্মচারী ছিলেন এবং অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষের কাছে নিয়মিত ঘাত্ায়াতের ফলে বৈকুষ্ঠনাথ 
ঠাকুরের প্রত)ক্ষ নংস্পর্শে আসেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে ধন্য হন। এই 
সময় ঠাকুর ঘোগদৃষ্টি লছায়ে বৈকুঠনাথের জন্মজন্মাগত মানিক সংস্কারগুলি 
অবলোকনের দ্বারা, তাকে যথানিদদিষ্ট “মন্ত্রৎ দান করে পরম কৃপা করেন এবং 
ঠবকুণ্ঠনাথও তার পরমন্তক্তে পরিণত হন কাশীপুর উদ্যান বাটাতে ঠাকুরের 
সকল্পাতয” হওয়ার দিনেও বৈকুষ্ঠনাথ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর তার বক্ষস্থল স্পর্শ 
করেন এবং বৈকুষঠঠনাথ ম্মপূর্ব অনুভূতির অধিকারীরূপে সর্বত্র ঠাকুরের প্রসন্ন 
মু্তি দর্শন করতে থাকেন। এমনকি, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও বৈকুষ্টনাথ 
খখন-তখন ঠাকুয়ের সেই মুত্তি দর্শন করে ঘ্স্তিত হতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 
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নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ). দেখার জন্ত আকুল হয়ে ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথের 
কাছে শিশুর মতপ ক্রন্দন করেন এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের এই অসীম 
ন্েহ দেখে তিনি বিশ্মিত হন। যেদিন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর 
ঘরে গিয়ে বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক তার পরের দিনই 
বৈকুনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে তাকে জানান যে, নরেন 
“কালী মেনেছে ।” সেদিন নরেন্ত্রনাথও সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠবকু্ঠনাথের 
সামনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের শরীর এবং নিজের শরীর পর 
পর দেখিয়ে বলেন, “এটাও ঘা, ওটাও তা; ওটাও আমি, এটাও আমি ।” এই 
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শাঁরূপে বৈকুঞ্ঠনাথ সেদিন ঠাকুর ও স্বামীজীর অভেদাত্মার 
পরিচয় জানতে পারার সৌভাগ্য অজন করেন। তিনিও পরবর্তাঁকালে 
নরেন্দ্রনাথ, তথা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 
স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীর ভালবাসা ছিল ষে, স্বামীজী বিদেশে চ'লে 
গেলে, বৈকুষ্ঠনাথও হিমালয়, হাষীকেশ প্রভৃতি স্থান ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। 
অবশ্ত সকলের উপদেশে পরে তিনি পুনরায় নিজের কর্ধে ফিরে এসেছিলেন ।_ 

রামক্কষণ- মঠের সাধুদের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক ছিল এবং তাদের সঙ্গেও 
বৈকুঠনাথ বন্থ তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন। ম্বামী সারদানন্দের সঙ্গে তিনি 
অধিকাংশ জীবন একআ্রে অতিবাহিত করায় জীবনের শেষদিন অবধি দুজনের 
মধ্যে অসীম হৃগ্চত৷ বজায় ছিল। পরিণত বয়লে তিনি *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা- 
'মুত” নামক পুস্তক রচনা করেছিলেন। পরবর্তাঁকালে 'সম্যাস' অবলম্বন করায় 
তিনি “ম্বামী কুপানন্দ” নামে অভিহিত হন? গুরুভ্রাতাগণের কাছে তিনি 
ছিলেন “সাগ্ডেল মশাই?” | 


চি 


কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ক্্পাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । তিনি চবিবশ পরগণ। 
জেলার হালিশহর গ্রামের অধিবালী ছিলেন এবং সরকারী উচ্চপদে চাকবী 
করতেন। 

প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মলমাজ, কর্তাভঙ্ঞা, নবরনিক প্রভৃতি বিডিন়্ 
সম্প্রদায়ে ধোগদান করেন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে 
এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় ঠাকুর তাঁকে পরম কপাদান করে 
সত্যকারের সাধন পথে আকর্ষণ করেন। কেদারনাথ “অবতার, রূপে ঠাকুরকে 
“অস্তরে গ্রহণ করেন এবং তার নির্দেশিত সাধন-ভজনে নিজেকে সবদা নিযুক্ত 
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রাখেন । তীর কর্মস্থল ঢাক! থেকে কলকাতায় এলেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
ঠাকুরের সঙ্গে যিলিত হতেন এবং তীর কথামত পান করতেন। ভজন-কীর্ন 
শুনে কেদারনাথের চোখে অশ্রু বইতে! এবং ঠাকুর তাঁকে “উচ্চথাকের লোক” 
ব'লে বিশেষ সে করতেন। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি ভক্তসঙ্গে ঠাকুরের 
প্রলঙ্গ নিয়ে মেতে-থাকতেন এবং ঠাকুরের মুখেও কেদারনাথের প্রশংসা প্রায়ই 
শোনা যেত। ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ ঘ1 নাট্যাচার্য গিরীশচন্ের 
সঙ্গে কেদারনাথের নান! বিষয়ে তর্ক বাধিয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন। 
ঠাকুরের প্রতি কেদারনাথের অসীম ভক্তি লক্ষ্য করে একদিন ঠাকুর নবেক্ 
নাথকে বলেছিলেন কেদারনাথের পায়ের ধূলে! নিতে । 

একদা কলকাতায় ভক্ত অধরলাল সেনের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে উৎসবে 
ধোগদান করে, কেদারনাথ তাঁর বাড়ীতে আহার করতে ম্মাপত্তি জানান; 
কারণ কেদারনাথ ব্রাহ্মণ অর অধরলাল স্থবর্ণ বণিক; তাই লামাজিক সংস্কার 
অস্থায়ী স্বর্ণ বণিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণের পক্ষে আহার করা অনুচিত। কিন্ত 
ভক্তের জাতিভেদ তুলে ঘখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ত্বয়ং সেখানে প্রসাদ গ্রহণ 
করেন, তখন কেদারনাথও সামাজিক প্রথার বন্ধন থেকে মৃক্ত হয়ে সেখানে 
আহার করেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখান । 

সঃ 


ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেের রিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য । তিনি ছিলেন কলকাতার 
ঠন্ঠনিয়ার অধিধাপী এবং সরকারী কর্মচারী । তিনি এ. জি. বেঙ্গল অফিসে 
স্থপারিন্টেপ্্টে ছিলেন। ঈশানচন্ত্র পরম দয়ালু, দানবীর, ভগবৎ-প্রেমিক 
এবং জপ-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর প্রতিটি পুত্রই ছিলেন কৃতবিদ্য; তার 
জোঠ্ঠপুত্র গোপালচন্ত্র ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মধ্যমপুন্র শ্রীশচন্দ্র ছিলেন 
জেলাজজ এবং কণিষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র ছিলেন গাজীপুরের সরকারী বর্মচারী। 
সতীশচন্ত্র নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) পহ্‌পাঠী ছিলেন এবং ভাল 
পাখোয়াজ-বাদক ছিলেন। তারই গাজীপুরের বাড়ীতে ম্বামীজী সন্ন্যাসী 
হবার পর কিছুদিনের জন্তু বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং দেখানে থাকাকালীন 
প্রধাত পওহারী বাবাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। ঈশ্রানচন্দ্রের দয়ার 
কথা উল্লেখ করে হ্বামীজী বলেছিলেন ঘে, তার দয় _বি্যালাগরের 
চাইতে কিছুতেই কম ছিব না। অপরের ছুঃখ-কষ্টরের কথা শুনে, ঈশানচন্দ্র 
নাধ্যমত সাহাধ্য করতেন এবং হখন মাধ্যে কুলাতে। না, তখন ভিনি অশ্রু 
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বিসর্ভন করতেন। শ্থামী্জী স্বচক্ষে দেখেছিলেন যে, ঈশানচন্ত্র নিজের অন্ন 
কতদিন অভুক্ত ভিখারীদের দান করে, নিজে সারাদিন উপবাসে কাটিয়েছেন। 
ঈশানচন্দ্র এমন দান করতেন যে, শেষে দেনাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুষণের কাছে নিয়মিত ঘাতায়াতের ফলে, 
ঈশানচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রিতরূপে পরিগণিত হছন। একবার দক্ষিণেশ্বরে উদয়াস্ত 
জপ সমাপনের পর ঈশানচন্ত্র ধন ঠাকুরকে প্রণাম করতে ঘান, তখন ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঈশানচন্দ্রের মস্তকে চরণ স্থাপন করে তাকে বিশেষ রুপা 
করেন। ঠাকুরের প্রতি পরমভক্তিপরায়ণ ঈশানচন্দ্রের বাড়ীতেও ঠাকুর 
শুভাগমণ করেছিলেন এবং তার স্থখকর গাহ্‌স্থ জীবনের প্রশংনা করেছিলেন। 
ঈশানচন্দ্র শেষ জীবনে ভাটপাড়ায় গঙ্গাতীরে গিয়ে, মাঝে নাঝে নির্জন 
সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 


প্রাণকষ্জ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্ারামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত এবং হুগলী জেলার জনাইগ্রাম 
নিবাসী মুখুজে]দের বংশধর। তিনি ম্যাকেঞ্রিলায়ালের এক্সচেপ্রের বড়বাবুর 
পদে কাজ করতেন। প্রাণকৃষ্ বৈদান্তিক হয়েও, ঠাকুরের ভক্ষিভাবের 
প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত 
যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন। প্রাণরুষ্ণকে ঠাকুর খুব 
শ্রেহ করতেন এবং তার স্থুলকায় শরীরের দকন তাকে “মোট! বামুন” বলে 
ডাকতেন। প্রাণকষ্ের কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন 
হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ঠাকুরের বহুবার ঈশরীয় প্রসঙ্গ হয়েছিল । 

একদ] ঠাকুরের কাছে অপুত্রক গ্রাণকৃষ্ণ একটি পুত্রসস্তানের জন্য কামন৷ 
জানালে, ঠাকুর তা৷ পূর্ণ করেন। ঠাকুরের আশীবাদে প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয়। 
পত্বীর একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর থেকেই, ঠাকুরের প্রতি তার ভক্তি 
আরে বৃদ্ধি পায় এবং পেজন্য তিনি ঠাকুরকে নিয়ে খুব উৎসব করতেন। 


&/ 
সাত 


মহিমাচরণ চক্রবর্তী 
ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণের পরম অনুরাগী এবং উত্তর কলকাতার কাশীপুর নিবাশী 
জানমার্গের সাধক। কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে বাদ 
করতেন এবং কোন চাকরী বা অন্য কর্মও করতেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
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সংস্পর্শে এলে তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হন এবং বছদিন যাব 
দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের নে তিনি ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে ধোগদান করতেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ ) কাছে 
প্রতি বিষয়ে তিনি তর্কে পযুদস্ত হতেন। তিনি একজন স্থগায়কও ছিলেন এবং 
মাঝে মাঝে ভক্কিমূলক সঙ্গীত গেয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। ঠাকুরও ভাগ্যবান্‌ 
মহিমাচরণের কাশীপুরের বাড়ীতে শুভাগমন করে উৎসবে আহারাদি করেছিলেন 
এবং নৃত্যগীতে সবাইকে মাতিয়েছিলেন ও নিজে সমাধিস্থ ছয়েছিলেন। 

ঠাকুরের জীবন্দশাতেই একদ। মহিমাচরণ ম্বপ্নে ঠাকুরের কাছ থেকে একটি 
“মন্ত্র” পান এবং সেই মন্ত্রে ঠাকুরের অপর ভক্ত মণীন্দ্ররুষ্ণ গুগুকে দীক্ষাদানের 
আদেশ পান। মহিমাচরণ সেই স্বপ্রের ঘটনা ও মন্ত্রটি ঠাকুরের কাছে প্রকাশ 
করলে, ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সমাধিস্থ হন এবং পরে ঠাকুরের আদেশে ভাগ্যবান 
মহছ্মাচরণ সেই মহাম্ত্রেই মণীন্দ্রকৃষ্চকে দীক্ষাদান করেন। শেষ জীবনে 
জ্ঞানমার্গের সাধক মছিমাচরণ শাক্ত-সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 


রে 


ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বরাহনগর নিবাসী তরুণ ভক্ত । প্ররিয়দর্শন 
এবং ভক্তিমান্‌ ভবনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই ঘেতেন এবং তার 
কথামৃত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরও ভবনাথকে অত্যন্ত ন্েহ করতেন 
এবং তাকে “নিত্যপিদ্ধ” রূপে গণ্য করতেন। স্থগায়ক ভবনাথের গান শুনে 
ঠাকুরের সমাধি হছুত এবং তিনি ভবনাথের হাতে আহারও করতেন। 
নরেক্দ্রনাথের ( হ্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে ভবনাথের অসাধারণ ভালবাসা দেখে 
ঠাকুর রহস্য করে ভবনাথকে বলতেন-__-“জন্মান্তরে তুই নরেন্দ্রের জীবন-সঙগিণী 
ছিলি বোধহয় !” ভবনাথ ঠাকুরের কপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে অবস্থান 
করার সময়, ভবনাথ তার বন্ধু ফটোগ্রাফার অবিনাশ চন্দ্র দা-কে আনিয়ে 
ঠাকুরের সেই অবস্থার একটি ফটে। তোলান; পরে এই ফটো ঠাকুরকে দেখালে 
তিনি বলেছিলেন-_"এই ছবি একদিন ঘরে ঘরে পুজা হবে।” বলা বাহুল্য, 
ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় বসা, প্রচলিত যে-ছধিখানি এখন দর্বজ্র পূজা হয়, 
তা ভবনাথের উদ্যোগে তোল। সেই বিখ্যাত ছবি ৷ 

পরবর্তীকালে মাতা-পিতার আগ্রহে ভবনাথ বিবাহ করলেও, পত্বী যাতে 
ধর্ধপথের সহায় হন, সেই উদ্ষেস্তে তিনি পত্বীকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে 
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আমেন এবং ঠাকুরও নবদম্পতিকে আশীবাদ করেন। ভবনাথের বিবাহের 
বিষয়ে ঠাকুর বলেছিলেন -“ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সে 
কেবল ধর্ম কথা কয়; ঈশ্বরের কথ নিয়েই দুজনে মেতে থাকে । আমি বললুম, 
পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি ;- তখন রেগে রোক কোরে 
বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহলাদ নিয়ে থাকবো?” শেষের দিকে 
অবশ্ত ঠাকুরের সঙ্গে ভবনাথের যোগাযোগ অনেক কমে যায় এবং দোলর 
নরেন্দ্রনাখের সজেও তিনি সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। তাই একবার শ্যামপুকুরে 
অন্থস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে তিনি “কেমন আছেন” বলে, পরে আর কোন, 
খবর ন। রাখায়, ঠাকুর ভবনাথের আচরণে মর্মাহত হয়েছিলেন । 


যঃ 


হরিশচন্দর যুস্তাফী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং কবি দেবেশ্রনাথ মজুমদারের মাতৃল। 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের অন্ুপ্রেরণ।তেই হুরিশ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের” 
কাছে যাতায়াত শ্বরু করেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বাড়ীতে 
* নুন্নরী স্ত্রী, পুত্র, অন্ধের স্ংস্থান খাক1 সত্বেও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাঙ্গিধ্যে এসে 
হরিশ বৈরাগ্যপ্রবণ হয়ে ওঠেন এবং সকল কিছু ত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরেই বাস 
করতে থাকেন। হরিশের সরল হ্বভাব, একনিষ্টা এবং শাস্তভাব দেখে ঠাকুর 
তাকে আশ্রয় দান করেন এবং হরিশও ঠাকুরের সেবা! ও জপ ধ্যানে বেশীর ভাগ 
সময় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। 
হুরিশের এই বৈরাগ্যভাবে ফলে তাঁর বাড়ীর সকলেই অসন্ধষ্ট হন এবং 
তার স্ত্রী কান্নাকাটি করে অক্রজল ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ঠাকুর হরিশকে 
বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য বার বার উপদেশ দিয়েও বিফল হয়েছিলেন; কিন্ত 
পরে লংসারের লোকের চাপে হরিশ, ঠাকুরের আশ্রয় ছেড়ে সংসারে ফিরে 
যেতে বাধ্য হন। কিন্তু পুনরায় যদ্দি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলে 
যান_এই আশঙ্কায় হরিশের স্ত্রী, স্বামীকে স্বীয় বশে রাখার জন্য “বশীকরণ 
ওধধ” প্রয়োগ করেন; ফলে, হুরিশের মস্তি বিকৃতি ঘটে এবং তিনি সবত্র 
উন্মাদ্দের আচরণ শুরু করেন। বলাবছল্য, এই মর্মান্তিক অবস্থায় ঠাকুরের 
সজজে হরিশের সম্পক ছেদ হয়। 
পরবতাকালে, বহুদিন বাদে হরিশ ঘখন একবার কামারপুকুরে ঘান, তখনও 
তার মস্তিফ সম্পূর্ণ অস্থস্থ থাকায়, দেখানে গিয়ে তার পাগলামী আরো বুদ্ধি 
পায়। লেখানে একদিন উন্মাদ হরি, শ্রাশ্রামা লারদাদেবীকে কু-ভাবে আক্রমণ 
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করার চেষ্টা করলে, শ্রগ্রীমা তাকে প্রতিহত করেন; তিনি হরিশকে শুইয়ে 
ফর বুকে হাটু রেখে জিহ্বা টেনে বার করেন ও গালে চড় মেরে তার 
পাগলামীর প্রতিকার করতে বাধ্য হছন। এই ঘটনার ফলে, উন্মাদ হরিশের 
কিছু দখিৎ ফিরে আসে এবং তিনি ভয়ে এদেশ ত]াগ করে হুদূর বৃম্ধাবনে চলে 
যান ও সেখানে গিয়ে ক্রমশ: প্ররুতিস্থ হয়ে ওঠেন। 


কিশোরী গুপ্ত 

ঠাকুর শ্ররামকষ্ণের কপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত । তিনি ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা 
মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা । ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
অনুরাগ বশতঃ তিনি শিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন এবং স্থযোগ 
পেলেই ঠাকুরের সবরকম সেবা করতেশ। একদা ঠাকুর পরমন্সেহে তার বক্ষে 
হাত দিয়ে তাকে কপ! করেন। 

অল্প মাছিনার চাকরীতে নিযুক্ত থাকায় কিশোরী তার ছেলেপুলে নিয়ে 
অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করেন শুনে, কৃপাসিন্ধু ঠাকুর স্বয়ং অন্ান্ত ভক্তদের 
কাছে কিশোর একটি ভাল চাকরীর জন্য অন্থরোধ করে তার কষ্ট লাঘবের 
চেষ্টা করেন। কিশোরী আজীবন ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 

শেষ বয়সে তিনি একাকী বাড়ীতে বান করতেন এবং তপন্তায় নিযুক্ত 
থাকতেন। বিন1 ব্যাধিতেই তিনি যখন সেখানে দেহত্যাগ করেন তখন 
কেউই কাছে ছিলেন না ।' 


হারাণচন্দ্র পাস 

ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহীভক্ত। তিনি কলকাতার 
বেলেঘাটায় বাদ করতেন এবং “ফিন্লে মিওর কোম্পানীর” অফিসে কাজ 
করতেন। ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াতের ফলে তিনি তার ভক্কে পরিণত হন। 

কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরু” হওয়ার দিন, অন্তান্য ভক্তদের সঙে হারাণ- 
চন্দ্র ডপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভের জন্য তার কাছে অগ্রপর 
হয়েছিলেন। হারাপচন্দ্র ভাধাবিষ্ট ঠাকুরকে প্রণাম করামাত্রই, সেদিন ঠাকুর 
তার মন্তকে চরণ স্থাপন করে বিশেষ কৃপা করেন এবং হারাণচন্ত্র অকম্মাৎ 
এই পরম লৌভাগ্যের অধিকারী হন। 
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মণিমোহন সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের পরমভক্ত ও পরম সেবক। তিনি ছিলেন চব্বিশ 
পরগণ। ঞ্েলার পানিছ্থাটীর অধিবাসী । তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন 
এবং ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে 
'আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি কখনো একাকী, বা কখনে। কয়েকজন বন্ধু ও ভক্তসহ 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের মেবার জন্য তদারকী করতেন। ঠাকুরের পরমভক্ত 
মথুরানাথ বিশ্বাস, ঠাকুরের “প্রধান রসদদার” হিসাবে প্রথমে দেখাশোন। 
করতেন? কিন্তু মথুরানাথের দেহ ত্যাগের পর মণিমোহনই ঠাকুরের “অন্ততম 
রসদদার” ছিলাবে ঠাকুরের প্রয়ো জনীয় ভরব্যাদি দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে নিজেকে 
কৃতার্থ জ্ঞান করতেন; পরে অবশ্য ঠাকুরের অপরভক্ত শল্তুচরণ মল্লিক এ 
কাজের ভার গ্রহণ করায়, মণিমোহুন বেশীদিন (সব করার সুযোগ পাননি। 

এই সেন পরিবারের উদ্োগেই চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটীতে 
বৈষ্ণবদের বিখ্যাত “রাঘব পণ্ডিতের চিড়। মহোত্সবের” আয়োজন হত এবং 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্চকে তার! প্রতিবছর মহছোৎ্সবে নিয়ে যেতেন । উৎসব আনন্দের" 
পর ঠাকুর মণিমোহনের বাড়ীতে বিশ্রাম করতেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করতেন। 
অণিমোহনকে ঠাকুর অত্যন্ত নেহু করায়, তার বাড়ীতে বসে তিনি ভগবত- 
প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং মণিমোহনের বৈঠ কখানায় ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল। 
একদা উৎসব-শেষে পানিহাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফেরার জন্য মণিমোহন গাড়ী- 
ভাড়া এবং ঠাকুরকে প্রণামীম্বরূপ পাচটাক] দিতে চাইলে, ঠাকুর তা নিতে 
অন্বীকৃত হন। ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির জন্য মণিযোহুন বরাবর ঠাকুরের 
বিশেষ স্মেহভাজন ছিলেন । 

নর 


নবচৈতন্য মিত্র 

ঠাকুর শ্রাপামকৃষ্ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত গৃহী-শিষ্য। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
অপর ভক্ত মনোমোহন মিত্রের পিতৃব্য এবং হুগলীজেলার কোননগরের 
অধিবাসী । সাধারণতঃ তিনি “নবাই ঠেতন্ত” নামে পরিচিত ছিলেন। 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ব শতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং 
তার কথামত পান করতেন। তিনি উত্তম কীর্তন গাইতে পারতেন এবং তার 
উচ্চকণ্ডে মনোহর কীর্তন শুনে ঠাকুর আনন্দে নৃত্য করতেন। 
* একদা পানিহাটীতে বৈষ্ণবদের “চিড়া মহোৎসবে* নবচৈতন্ত যোগদান 
করেন এবং সেখানে ঠাকুরের আগমন বার্ড পেয়ে তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে তার 
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কাছে ছুটে ঘান। সেদিন ঠাকুরের চরণে আছড়ে পড়ে নবচৈতন্য “কৃপা 
করুন” বলে প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করতে থাকায়, তাঁর আন্তরিক ব্যাকুলত৷ 
ও অসীম ভক্তিতে ঠাঁকুর তার ওপর প্রসন্ন হন এবং সেখানেই ভাবাবেগে নব- 
চৈতন্যকে স্পর্শ ধারা বিশেষ কৃপা করেন। ঠাকুরের কৃপালাভ করার পর 
থেকেই তাঁর জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে এবং ক্রমশ: তিনি সংসারে 
উদাসীন হয়ে পড়েন। 

পরব তাঁকালে, নবচৈতন্ সমগ্র সংদারের ভার পুত্রের ওপর অর্পণ করেন 
এবং নিজগ্রাম কোম্গরের গঙ্গাতীরে একটি পর্ণকুটীর তৈরী করে সেখানে, 
সাধন-ভজন ও ঠাকুব শ্রীরামকষ্ণের নাম গানে জীবন অতিবাছিত কবেন। 

ঁ 


গোপাল সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বরানগর নিবাসী তরুণ এবং “বিশেষ” ধরণের ভক্ত ॥ 
তিনি তাঁর বন্ধু গোবিন্দ পালের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াত করতেন এবং ভাবে সমাধিস্থ হতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলায় ভাবস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের বুকে 
প| দিলে, গোপাল ভাবাবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলেন-_-“আমি 
আর এ সংসারে থাকতে পারছি না; আপনার এখন অনেক দেরী-আমি 
তবে যাই”। ঠ|কুরও ভাবাবস্থায় তাকে বলেন_-"আবার এস ৷” তিনিও 
"আবধর আসব” বলে, ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদ্দিন বাড়ী চলে যঘান। 
কিন্তু কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন যে, গোপাল সেন দেওঘরে গিয়ে 
আত্মহুত)। করেছেন। ূ 

এই ঘটনার স্থদী্ঘ কয়েক বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
“নিত্যগো পাল” নামে বিশেষ শ্রেণীর এক ভক্তের আগমন হয়। নিত্যগোপালকে 
দেখেই ভাবাবস্থায় ঠাকুর জানতে পাবেন যে, সেই গোপাল সেন নামক 
ছেলেটিই ইদানীং জন্মান্তরে নিতগোপালরূপে দেহধারণ করে পুনরায় ঠাকুরের 
কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বল] আবশ্বটক, গোপাল সেনের আত্মহত্যার 
সংবাদে ঠাকুর বলেছিলেন যে, ঈশ্বর দর্শন করার পর ঘদদি কেউ স্বেচ্ছায় শরীর 
ত্যাগ করে, তবে তাকে আত্মহুত্য। বলে না। এখানে উল্লেখ্য, ভক্ত গোপাল 
সেন, ভগবান শ্রীরামক্ক্ককে দর্শন করার পর আত্মহত্যা করেছিলেন এবং 
ঠাকুরের কাছে পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । | 


১১৪ 


আনন্দমোহন ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ধের ত্যাগী সন্তান ও অভ্তরজ-পার্ধদ স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, তথা 
শ্রীবাখালচন্দ্র ঘোষের পিতা । তার অপর নাম ছিল হারাণচন্দ্র। তিনি, 
ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার বমিরহাট মহকুমার অস্তর্গত শিক্রা কুলীন, 
গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্জ জমিদার । তার কুটুম্ব শ্রীমনোমোহন মিত্রও ছিলেন 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের পরম ভক্ত । পুত্র রাখালচন্দ্রের বিষয় নিয়েই আনন্দমোহন 
প্রধানত: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন । 

পুত্র রাখালের (শ্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, অথবা ঠাকুর, 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করা,- পিতা আনন্দমোহন মোটেই পছন্দ করতেন 
না। তাই রাখাল গৃহত্যাগ করে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলে, আনন্দমোহন স্বয়ং 
পুত্রের খোজে দক্ষিণেশ্বরে যান এবং সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্তকে দর্শন করে 
ও তার সঙ্গে আালাপ করে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের মুখে পুত্র রাখালের প্রশংসা শুনে, 
আনন্দমোহন হৃষ্ট চিত্তে গৃহে ফিরে আসেন, কিস্ত ঠাকুরকে প্রার্থনা জানিয়ে: 
আসেন যে, তিনি ঘেন রাখালকে বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে দেন। এরপর সত্য, 
তাই ঠাকুর, রাঁধালকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেও রাখাল বার বার দক্ষিণেশ্বরে 
[কুরের কাছে ফিরে আমেন। আনন্দমমোহন৪ কয়েকবার রাখালকে নিয়ে 
যাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং এই উপলক্ষে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে 
মিলিতও হন। অবশেষে রাখালের গৃহে ফিরে ঘাওয়! সম্পর্কে হতাশ হয়ে 
আনন্দমোহন, ঠাকুরের কাছেই সেখানকার অনুপম দ্বর্গায় পরিবেশে রাখালকে. 
রেখে আসেন এবং নিজেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। 
এমনকি, তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহের শ্বশ্তর মশাইকেও তিনি ঠাকুরের কাছে, 
নিয়ে গিয়েছিলেন; কারণ, সেই শ্বসশ্তর মশাই সাধক ছিলেন । 

পরবতীকালে ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, আনন্দমোহন পুনরায় বরানগর মঠে 
গিয়ে রাখালকে ফিরিয়ে আনার জন্য শেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু সেবারেও তিনি 
বিফল হুন এবং রাখালকে সংসারে আটকে রাখার সকল আশ! ত্যাগ কবেন। 

নর 


রামকানাই ঘোষাল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরজ-পার্ধদ স্বামী শিবানন্দ, তথা 
শ্রতারকনাথ ঘোষালের পিতা । তিনি নিজেও ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ 
কুপাগ্রাণ্ ভক্ত । চব্বিশ পরগণ! জেলার বারাসাত শহরের অধিবালী 
রামকানাই উন্নত শক্তি-সাধক ছিলেন। তিনি বারাসাত শছুরে রাণী রাসমণির: 
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কাছারী-বাড়ীতে বাস করতেন এবং বারাসাত-আদালতে মোক্তারী করতেন। 
যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি রাণী রালমপণিরও মোক্তার নিযুক্ত 
হন এবং নানা কাজ উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে আসা-ঘাওয়া করেন। এই সময়েই 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। 

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথমাবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রচণ্ড গাক্জদাহ শুরু হয়; মাথায় ভিজ! গামছা রেখে বা গঙ্গার জলে শরীর 
ডুবিয়ে রেখেও তার শাস্তি হত না। এমনকি, বুকের ভেতর এক মালসা 
"আগুন জালিয়ে রাখার মত প্রচণ্ড উত্তাপে ও ঘন্ত্রণায় ঠাকুর তখন অস্থির হয়ে 
পড়তেন। ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামকানাই এ দাহ 
নিবারণের জন্য ঠাকুরকে ইষ্টকবচ ধারণ করার পরামর্শ দেন এবং এ কবচ 
ধারণের পর থেকেই তার শরীরের কষ্ট একেবারে নিবারণ হয়। এজন্য ঠাকুর 
রামকানাইয়ের ওপর খুব প্রসন্ন ছিলেন। 

পরবত্াকালে রামকানাইয়ের পুত্র তারকনাথ (ম্বামী শিবানন্দ) যখন 
বক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষের কাছে আসেন, তখন তার পিতৃপরিচয় শুনে 
ঠাকুর তার [পতা_ পূর্বপরিচিত রামকানাইকে দক্ষিণেশ্বরে তার সঙ্গে একবার 
দেখ। করার জন্য অভিপ্রায় জানান। ঠাকুরের আহ্বানে রামকানাই দক্ষিণেশ্বরে' 
এসে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, ঠাকুর ভাবাবস্থায় রামকানাইয়ের স্কন্ধে 
একখানি চরণ তুলে দিয়ে তাকে বিশেষ রুপাদান করেন। সে সময় রামকানাই, 
ঠাকুরের কাছে আধিক শ্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা জানালে, ঠাকুরও তা মঞ্জুর 
স্করেল। , 

গ্রস্ত: উল্লেখ কর! ঘেতে পারে যে, তারকনাথের পত্বী বিয়োগের পর, 
'তারকনাথ সংসার ত]াগ করে চিরদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে 
থাকার ইচ্ছ। পিতাকে জানালে, রামকানাই অশ্রুসিক্ত নয়নে পুঙ্রের মাথায় হাত 
দিয়ে ভগবান লাভের জন্য আশীবাদ করেন এবং সংসার ত্যাগ করার জন্য 
পুত্রকে সরল মনে, বিনা ঝঞ্চাটে অনুমতি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। বলা হাহুল্য, পিতা-পুত্র উভয়েই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করে 
খন্য হন এবং একজন গৃহীভক্ত ও একজন ত্যাগীভক্রব্ূপে বিরাজ করেন। 

সঃ 


_গিরীশচন্দ্র চক্রবর্তী 
ঠান্কুর শ্রীরামরুষ্ের ত্যাগী সম্ভান এবং অস্তরদ্দ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্ব, তথা 
গ্রীশরৎচন্ত্র চক্রবতাার পিতা। তিনি সঙ্গতি সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান, ধামিক ত্রাক্ষণ 
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ছিলেন। পুত্র শরংচন্দ্রের বিষয় নিয়েই গিরীশচন্্র, ঠাকুর শ্রীরা মকফের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। 

পুত্র শরৎচন্দ্র (শ্বামী সারদানম্দ ) সংসার ত্যাগ করে কাশীপুরে অসুস্থ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, পিত! গিরীশচন্দ্রের মনে আশঙ্কা 
জাগে এবং তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করেন। এই উদ্দেশ্রে ঠাকুরের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের কয়েকবার ঘোগাঘোগ হয়। 

একদা গিরীশচন্দ্র তৎকালীন স্বনামধন্ত পণ্ডিত জগন্মোছন তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের সজে কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন এবং তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের কাছে পাণ্ডিত্যে ঠাকুরকে হার স্বীকার করিয়ে, পুত্রকে বাড়ীতে 
ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছ! পোষণ করেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের আধ্যাত্মিক 
প্রভাবে, তর্কালঙ্কার মহাশয় এতই মৃগ্ধ হন যে, তিনি গিরীশচন্দ্রকে জানিয়ে- 
ছিলেন _এমন গুরুর শিল্ত হওয়! তার পুত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথা! পরে আর 
একদিন গিরীশচন্দ্র, ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান যে, তিনি ঘেন' 
শরতচন্দ্রকে বিবাহ করতে রাঁভী করান। কিন্তু সেদিন শরৎচন্দ্র গ্বয়ং পিতার 
এ প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করায়, ঠাকুরও গিরীশচন্ত্রের কাছে এ বিষয়ে তাঁর 
ক্ষমতা! প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য, এই বিষয় নিয়ে গিরীশচন্ত্র আর 
ঠাকুরকে পীড়া পীড়ি করেননি । 

সঃ 


শিবরুষ্ণ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের তাাগী সন্তান এবং অন্তরঙ্গ-পার্ধদ স্বামী ত্রিগুণা- 
তীতানন্দ, তথা শ্রীদারদাপ্রলঘ্র মিত্রের পিতা । তিনি কলঞ্চ।তার নন্দনবাগানে 
বাদ করতেন। পুত্র সারদা প্রসন্কের বিষয় নিয়েই ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সঙ্গে তাঁর 
যঘোগাযোগ হয়েছিল। 

পুত্র সারদাপ্রসয় (শ্বামী জ্রিগুণাতীতানমন্দ ), কলেজের পড় অবহেলা করে 
দক্ষিণেশ্বরে “পাগল! বামুন* শ্রীরামরুষ্ণের কাছে ঘন ঘন ধাতায়াত করছে 
জানতে পেরে, পিত৷ শিবরুষট, সারদাপ্রসন্নের ওপর খুব নির্যাতন করতেন । 
পরে পুত্রকে চিরদিনের মতন সংসারে আবদ্ধ করার উদ্দেশে তিনি ঘখন পুজের" 
বিবাহের পাকাপাকি ব্যবস্থা করেন, মে মংবাদ জানতে পেরেই সারদা গ্রস 
গৃহত্যাগ করে ততক্ষণা? কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের কাছে প্রথমেই 
পালিয়ে আসেন । পাছে সেখানেও তীর পিতা তাঁর খোজে আমেন, সেজন্ত 
অবশেষে সেখান থেকেও তিনি অবিলম্বে পুরীতে পালিয়ে ঘান। এদিকে 


১১৭ 


পলা তক পুত্র নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছে আছেন--এই ধারণা নিয়ে বিক্ুন্ধ পিতা 
শিবকুষ্ণ কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে পুত্রের সন্ধানে সতি)ই আসেন এবং পুত্রের ' 
পলায়নের বিষয়ে ঠাকুরকে নানারপ দোষারোপ করেন। অবিচলিত ঠাকুর, 
বিহ্কৃ্ধ পিতার মানমিক অবস্থার কথ! বিবেচনা করে তাকে সাত্বন। দেন এবং 
সারদা গ্রসন্ধের পুরীতে পলায়নের কথ৷ প্রকাশ করেন, এমনকি, সেদিন অশাস্ত 
শিব কৃষ্ণকে ঠাকুর জলঘোগ করিয়ে আপ্যায়িত ও শান্ত করেছিলেন। শিবরৃষ্ণ 
তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে, পুত্রকে পুরী থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশে ঠাকুরের 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে যান। 

বল! বাহুল্য, শিবরৃষ্ণ পুরী থেকে সারদাগ্রসন্নকৈ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম 
হলেও, বিবাহ দিয়ে সংসারে আবদ্ধ রাখতে বার্থ হন। 

চা 


নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী 

ঠাকুর শ্রীরামক্ুষের ত্যাগী সন্তান এবং অন্তরজ-পার্ষদ স্বামী ঘোগানন্, 
তথ শষোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পিতা।। তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের স্থবিখ্যাত 
সাবর্ণ চৌধুরী বংশের স্প্রলিদ্ধ জমিদার । যোগীন্দ্রনাথ (শ্বামী যোগানন্দ 
ঠাকুরের সাঙ্জিধ্যে আসার বছু পূর্বেই, ঠাকুর কথকথা। শান্ত্কথা প্রভৃতি শুনতে 
ধনাঢ্য নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন এবং সেই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে 
বিশেষ পরিচয় ঘটে। 

ঘে-সময় ঠাকুর, নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে যেতেন, দে সময় তার পু 
ঘোগীজ্রনাথের সম্ভবতঃ জন্মই হুয়নি, অথব! তার খুব ৫শশব অবস্থা ছিল। 
সেজগ্ত প্রথম ঘখন যোগীন্দ্রনাথ, ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হুন, তখন কেহই 
পরস্পরকে চিনতে পারেপনি। পিত৷ নবীনচন্ত্রের লঙ্গে পরিচয়ের কথা, পুন্ত 
ঘোগীন্্নাথের কাছে ঠাকুরই প্রকাশ করেছিলেন। বলা আবশুক, নবীনচন্্ 
তার পুক্ধ ঘোগীন্দ্রনাথকে বিবাহ দিয়ে সংসারী করার পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন 
বটে, কিন্ধু বিবাহের পরেই ঘোগীন্্নাথও পাকাপাকিভাবে নংসার ত্যাগ করে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

সঃ 


রসিকলাল চন্দ্র 


ঠাকুর শ্রীরামকঞ্ের ত]াগী সন্তান এবং অস্তরন্ব-পার্যদ স্বামী ক্ভেদানন্ম, 
তথ! গ্রীকালীপ্রসাদ চন্ডের শিত1। তিনি কলকাড়ার “ওরিয়েপ্টাল লেষিনারী* 
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নামক উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয়ের শিক্ষক' ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পিতা 
এটপণ বিশ্বনাথ দত্ত, নাটাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ, বজবরেণ্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি 
উল্লেখধোগ্য ব্যক্তিগণ তার ছাত্র ছিলেন। পুত্রের বিষয় নিয়েই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রলিকলালের ঘোগাধোগ হয়েছিল । 

পুত্র কালীগ্রদাদ (ম্বামী অভেদানম্দ) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে যেদিন প্রথম যান এবং তথায় রাত্রিবাস করেন, তার পরের দিনই তাকে 
ধু'জতে রমিকলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান। সে সময় রসিকলাল, 
ঠাকুরকে বিশেষভাবে অন্থরোধ করেন ঘে, তিনি ঘেন তাঁর পুত্র কালী প্রসাদকে 
বিবাহ করে সংসারী হতে রাজী করান কিন্তু ঠাকুর রমিকলালকে জানান ঘে, 
কালীপ্রসাদ পরম ঘোগী--তাকে জোর করে বিবাহ দিয়ে লাভ হবে না। 

পরব্তাঁকালে পুনরায় একদিন রপিকলাল কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে আসেন 
এবং কালীপ্রসাদের মাতা অত্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকায় পুঞ্কে গৃছে, 
ফিরিয়ে দেবার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানান। ঠাকুর তীর প্রার্থনা 
মঞ্জুর করেন এবং কালীপ্রসাদকে গৃহে ফিরে যাবার জন্য অন্থমতি দেন। 
কালীপ্রসাদ গুরুর আদেশ পালন করে গৃহে ফিরে গেলে, রসিকলাল ও তার 
স্ত্রী উভয়ে কালীপ্রসাদকে প্রচুব আদর-ত্ব করেন) কিন্ত কিছুক্ষণ বাদেই 
কালীপ্রসাদ পিতা-মাতাকে ছেড়ে পুনরায় কাশীপুরে ফিরে এলে, রসিকলালের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। 


নং 


নৃসিংহচন্দ্র দত্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের পরমভক্ক এবং গৃহী-শিষ্য শ্ররামচন্দ্র দত্তের পিতা। 
তিনি ছিলেন শ্বামী বিবেকানন্দের আত্মীয়। পুত্র রামচন্দ্রের আহ্বানে নিজ 
বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার আগমনে, তিনি ঠাকুরকে বছবার দর্শন করেন এবং 
তার সান্গিধ্যে আসার স্থযোগ পান। 

একদা ঠাকুরের অন্ুস্থতার লময় কাশপুরে অবস্থানকালীন ম্বামীজী 
( নরেন্দ্রনাথ ) অপর দুজন গুরুভ্রাত। (স্বামী অভেদানন্দ ও ন্বামী শিবানন্দ ) 
সহ তপশ্ঠার জন্ বুদ্ধগয়ায় চে গেলে, ন্বামীজীর মাতা! ভূবনেশ্বরী দেবী তার 
পু নরেন্দ্রনাথের জন্য খুব উদ্বি্ হন এবং সে সময় নৃসিংহচত্দ্রই ভূবনেশ্বরী 
দেবীকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে, ঠাকুরের সে কাশীপুরে মিলিত হবার 
স্থঘোগ লাভ করেন। 

স 
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রাধামোহুন বহু 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের পরমভক্ত এবং গৃহী-শিত্ঠ শ্রীবলরাম বস্থর ভক্কিমান' 
পিতা। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পুত্র বলরাম, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের 
আশ্রয়ে এসে নিজের জীবন ধন্য করার পর, বৃন্দাবনবাপী তাঁর পিতা রাধা- 
মোছনকেও কলকাতায় আনিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রুরিয়ে দেন। 
বৃদ্ধ রাধামোহন এই স্থধোগের সন্্যবহার করেন এবং বহুবার ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াতের ফলে, তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বৈষ্বের গৌড়ামী 
ত্যাগ করে উদ্দারভাবের আশ্রয় নেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দান করেন 
এবং রাধাযোহছনও তা ধপাঘথ পালন করে ঠাকুরের প্রতি তাঁর অন্থ্রাগ বজায় 
রাখেন। 

রঃ 


১৭৪ 


চতুর্থ স্তবক 


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

প্রাশ্রীম। সারদাদেবীর ভাগ্যবান পিতা এবং ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ভাগ্যবান 
শ্বশ্তর। বাকুড়! জেলার জয়রামবাটা গ্রামের এই দরিঝ্জ ত্রাহ্মণ অল্প জমিজমার 
উৎপন্ন ফসল, যজ্জন-যাজন ও টপতার স্থতো কেটে জীবিক1 নির্বাহ 
করতেন। ৬নারায়ণ েমন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামকে স্বপ্পে দর্শন দিয়ে 
তার গৃছে ভূমিষ্ঠ হন, ৬লন্্ীদেবীও তেমন সারদাদেবীর পিত। রামচন্দ্রকে হ্বপ্সে 
দর্শন দিয়ে তার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। গদাধরের (পরবতীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ) 
বিবাহের চেষ্টা ক'রে তার আত্মীয় স্বজনের। মনের মতন পাত্রীর সন্ধান করতে 
বিফল হওয়ায়, গদাধর স্বয়ং নির্দেশ করেন -“জয়রামবাটাীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের 
মেয়েটি কুটে। বেধে রাখা আছে, সেখানে চেষ্টা করে '» অতঃপর ঠাকুরের মাত। 
চন্ত্রমণির আগ্রহে, ঠাকুরের মধ্যম জোট্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর জয়রামবাটী গিয়ে 
রামচন্দ্র যুখুজ্যের কন্যার সঙ্গে ঠাকুরের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এইবিবাহে 
রামচক্দরের সম্পূর্ণ সম্মতি থাকায়,তিনশত টাক পণ নিয়ে (তখনকার প্রথাম্ুযায়ী) 
রামচন্দ্র তার কন্ত| সারদাদেবীর সঙ্গে ঠাকুর শ্রারামক্ষজের (তৎকালীন গদাধর ) 
বিবাহ দেন। বিবাহের সময় ঠাকুরের বয়স ছিল ২৩ বছর, আর পারদাদেবীর 
বয়স ৬ বছর। পরবতীকালে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে জয়রামবাটী গ্রামের লোকেরা ঘখন সারদাদেবীর দেবতুল্য 
স্বামীকে উন্নাদরূপে ধারণ! করত এবং তাঁকে "পাগলের স্ত্রী” বলে করুণ ব! 
উপেক্ষার পাত্রীরূপে বিবেচনা করত, সেই সময় পিত্রালয় থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
"আসার জন্য সারদাদেবীর মনোভাব বুঝতে পেরে, রামচন্দ্র তাকে নিয়ে 
'দক্ষিণেশ্বরে জামাতার কাছে উপস্থিত হন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান 
করেন। কিন্তু অন্ুস্থা সারদাদেবীর প্রতি ঠাকুর তখন এমন ঘত্ব নেন এবং 
স্বাভাবিক আচরণ কয়েন যে, তা দেখে রামচন্দ্রের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটে 
ধায় এবং গ্রামের লোকের রটন! মিথ্যা জেনে, তিনি সন্ধষ্টচিতে দক্ষিণেশ্বর 


থেকে জয়রামবাটী ফিরে আসেন। 
শী 


প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্ীশ্রীম। মারদাদেবীর অন্যতম কনিষ্ঠভ্রাত এবং ঠাকুর শ্রীরামরুষের স্তালক। 
তিনি ঘাজনাদি কাজ করার জন্য কলকাতায় বাস করতেন এবং ঠাকুরের সে 
«ঘোগাধোগ রক্ষা করতেন। 
একদা জয়্রামবাটাতে নিজেদের বাড়ীতে ৬জগ্ধাত্রী পৃজ্জা উপলক্ষে 


৯২৩ 


প্রসক্নকূমার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে আনতে গেলে, ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে বলে 
ওঠেন -“মা আসবেন, ম। আপবেন, বেশ-বেশ! তোদের বড় খারাপ 
অবস্থা ছিল ঘে বে!” প্রসন্নকুমার পরম অন্ুরাগব শত: ঠাকুরকে জয়রামবাটীতে 
পৃজ1 উপলক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্ত গীড়াপীড়ি করায়, ঠাকুর তাকে বলেন _-“এই 
আমার ধাওয়া হল। যা-বেশ পূজা করগে, তোদের ভাল হবে ।” ঠাকুরের 
আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে প্রসঙ্গকুমার জয়রামবাটীতে ফিরে গিয়ে পৃজার আয়োজন 
করেন। 

বলা আবশ্বক, ঠাকুর সে সময় ৬জগদ্ধান্ত্রী পূজায় যোগদান করতে না 
পারলেও, ঠাকুরের আশীর্বাদে সত্যই পরবতীকালে প্রসন়কুমারদের অঘিক 
অন্বচ্ছলতার অবসান হয়। প্রমঙগত: উল্লেখ্য ঠাকুরের জয়রামবাটার শ্বশুর- 
বাড়ীর অবস্থা পূর্বে মোটেই ভাল ছিল না এবং অত্যান্ত দারিজ্র্ের মধ্যে প্রথমা- 
বস্থায় সবাই - এমন কি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও খুব কষ্টে জীবন কাটিয়েছিলেন । 

চ 


* রাজারাম মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের অন্থরাগী ভাগ্রে-সম্পকাঁয়। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
পিসতুতে। দিদি শ্রীমতী হেমাজিনী দেবীর পুত্র এবং ঠাকুরের লহুচর শ্রহ্ৃদয়বাম 
মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্টভ্রাতা। ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ ঘোগাঁষোগ ছিল 
এবং ঠাকুরকে তিনি বিশেষ ভক্তি করতেন। 

একদা শিহড়গ্রামে ভাগ্নে হদয়ের বাড়ীতে ঠাকুরের কিছুদিন অবস্থানকালে 
রাজারামের সঙ্গে গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম নিয়ে বচস! হয় এবং সেই 
সময় ঠাকুরের সাক্ষাতেই রাজারাম এ বাক্তিকে ছু'কার আঘাতে আহৃত্ত করেন। 
ফলে, এ আহত ব্যক্তি বন-বিষুপুরের আদালতে রাজারামের বিরুদ্ধে 
ফৌজদারী যোকদ্ষম। করেন এবং ঠাকুরকে সাক্ষী মানেন। এই সাক্ষ্য দেবার 
জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্পুরে ঘেতে হয়েছিল । সত্যবাদী ঠাকুর সত্যকথা ছাড়! 
মিথা। সাক্ষা দেবেন না এবং তার ফলে রাজারামের মোকদ্দমার ফল খারাপ 
হবে-এই মর্মে ঠাকুর রাজারামকে বিশেষভাবে বোঝান এবং আপোষে 
মোকচ্গম! মিটিয়ে নেবার জন্য রাজারামকে বিশেষ চাপ দেন। ফলে, ঠাকুরের 
উপদ্গেশমতন বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে রাজারাম আপোষে মোকঙ্গম! মিটিয়ে 
নিয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আম্থগত্য প্রদর্শন করেন এবং নিজেও বিপদ মৃক্ত 
হন। 

এ 


১২৪ 


হুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন ইয়ারবন্ধু। তিনি জাহিস্‌ অনুকূল 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট-আত্মীয় ছিলেন এবং যুবা বয়মে সাংবাদিকের 
কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মছ্যপায়ী গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব থাকায়, 
তিনিও প্রথম জীবনে খুব মগ্যপায়ী ছিলেন। 

একদ। বাত্রে ্রার-থিয়েটারে অভিনয় দেখার পর মদ্যপান করে গিরীশচন্ত্র 
প্রমুখ মাতাল বন্ধুদের লঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথ একটি গাড়ী ভাড়। করেন এবং ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করাএ খেয়ালে মত্ব অবস্থায় গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
হাজির হন। তারা সেখানে ঠাকুরের ঘরেন পামনে গিয়ে চীৎকার শুরু করায়, 
ঠাকুর তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেন। তখন ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বপিয়ে 
স্থরেন্দ্রনাথ মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরকে ঘিরে সারারাত নৃত্য করেন 
এবং অবশেষে ভোরবেলায় কলকাতায় ফিরে আসেন। 

পরৰ্তাঁকালে এই স্রেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং 
ধর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি “বাব] প্রেমানন্দ ভারতী” নামে খ্যাত হণ। 
কিছুদিন তিনি বরানগর মঠেও বাস করেছিলেন। 

নি 


ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রারামকষ্জের স্রেহধন্ত পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথমে 
কালীবাড়ীর মুহুরীর পদে ও পরে খাজাক্ধীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে 
থাকাকালীন তিনি অধিকাংশ সময়েই ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার স্থযোগ 
পান। ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি পরায়ণ ভোলানাথ ঠাকুরের অকৃত্রিম ন্রেহ 
থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে মহাভারত পাঠ করে 
শোনাতেন এবং মহাভারতের কথা আলোচনা করতেন। ঠাকুরের মনে 
কোন বিষয়ে খটকা লাগলে, তিনি ভক্ত ভোলানাথের কাছে সে সব প্রশ্ন 
উত্থাপন করতেন এবং ভোলানাথও মহাভারতের দৃষ্টাস্তে সেগুলির সমাধান 
করে ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিতেন । দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ ) 
সামায়ক অদর্শনে ঠাকুর ঘখন অধীর হতেন, তখন অনেক সময় ভোলানাথের 
হাত ধ'রে তিনি নরেন্দ্রনাথের জন্য কাদতেন এবং ভোলানাথ নানাভাবে 
তাকে শান্ত করতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর দক্ষিণগ্রাস্তে যছুলাল মল্লিকের বাগানের 
পাশে “পাইখানা” প্রস্তুত করা নিয়ে কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যদুলালের 


১২৫ 


মোকদ্দমা হয়; এই মোকরামায় ভোলানাথ কালীবাড়ীর মৃছরী হিসাবে 
বিচারপতির কাছে এজাহার দেন এবং সেই কারণে তাঁর মনে ভয় উপস্থিত 
হয়। সেই ঘটনার কথা ভোলানাথ ঠাকুরকে জানালে, ঠাকুর চিস্তিত হয়ে 
তার ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল সেনকে সবকথা বলে তাঁব অভিমত 
জানতে চাঁন, অধরলাল সব শুনে খন বলেন__-“এ বিষয়ে ভয়ের কিছু নেই,” 
তখন ভোলানাথের সম্পর্কে ঠাকুর নিশ্চিন্ত হন। 

ঠাকুরের অস্থখের সময় ভোলানাথ ঠাকুরের সেবার জন্য খুব উদগ্রীব হতেন 
এবং তাঁর কষ্টলাঘবের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করতেন। অস্থস্থ অবস্থায় ঠাকুর 
কাশীপুরে চ'লে গেলেও, ভোলানাথ তার অন্থের জন্ত তেল পাঠিয়ে দিতেন 
এবং কিভাবে লাগাতে হবে, তার নির্দেশও দ্িতেন। ভোলানাথের পাঠানো 
তেল, ঠাকুর সধত্বে ব্যবহার করতেন এবং ঠাকুরকে সেবা করতে পেরে ভক্ত 
ভোলানাথ নিজেকে কুতার্থ জ্ঞান করতেন। 

নি 


শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীবামরুষের বিশেষ কৃপাপ্রাঞপ্ গৃহী-শিষ্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
মধ্যমপুত্র । কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্্রনাথ গুধ ছিলেন তার 
আশৈশব সহপাঠী। শ্রীশচন্দর ছাত্রজীবনে এপ্ট্াান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও এফ. 
এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন! এম. এ. বি. এল. পাশ করার 
পর কর্মজীবনের প্রারস্তে তিনি আলিপুরে ওকালতি করতেন, কিন্তু পরে 
জেলাজজের চাকরীতে নিযুক্ত হন। যেমন পাগ্ডিত্য, তেমনি বিনয় ও খুব 
শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। 

' ভক্ত পিত৷ ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ঘোগাঘোগ থাকায়, তাদের 
বাড়ীতে ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন হয় এবং সেই উপলক্ষে ই ঠাকুরের সঙ্গে 
শ্রচন্দ্রের পরিচয় ঘটে । ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম ঘখন শ্রীশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, 
তখন তিনি ওকালতী করতেন শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে, অমন শান্ত লোক 
ওকালতী করে কি ভাবে? ঠাকুরের সাগ্ধিধ্যে এসে শ্রীশচন্দ্র তাঁর প্রতি বিশেষ 
অন্ুরক্ত হন এবং তার ভক্কে পরিণত হুন। শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রসজ 
করে ঠাকুর খুব তৃথ্চিলাভ করেছিলেন এবং তাকে সেব্য-পেবকভাবে থাকার 
জন্ত উপদেশ দিয়েছিলেন । 

দি 


১ ই 


মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

ঠান্কুর শ্রীরামরুষের ন্েহধন্ত পরমভক্ত | তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণ! জেলার' 
কাদিহাটীগ্রামের অধিবানী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্পভ পাড়ায় 
৬মদনমোহনজীর মন্দিরের কাছে তাঁদের আর একটি বাড়ী ছিল এবং 
হাতীবাগানে ব্যবসা উপলক্ষে তার একটি ময়দার কল ছিল। 

৩৬।৩৭ বছর বয়স্ক, গৌরবর্ণ, সদ হান্যমুখ, ব্যবায়ী মহেন্দ্রনাথ, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে তার ভ্রাতা ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই 
দক্ষিণেশ্বরে ঘেতেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। সরলতা, উদারতা, 
ও ঈশ্বরভক্কির জন্ত ঠাকুরও মহেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্রেহ করতেন এবং তার সঙ্গে 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের গাড়ীটি ব্যবহাব 
করার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দিতেন। একদা ভক্ত মহেন্দ্রনাথ নিজের 
গাড়ীতে চড়িয়ে ঠাকুরকে তার হাতীবাগানের ময়দার কলে নিয়ে ধান এবং 
সেখানে তাকে বিশেষ আপ্যায়ন করেন। মহেন্্রনাথকে জপ-ধ্যান করার জন্য 
ঠাকুর উৎসাহ দিতেন। ঞ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে মহেন্দ্রনাথের দ্রেহতযাগের পরেও তার 
ভক্তিমতী স্ত্রী, রামকুষ্মিশনের সাধুদের লজে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। 
এমনকি, আলমবাজার মঠে প্রথমাবস্থায় যখন ঠাকুর-সেবার জন্য সাধুর] খুব 
আথিক অন্থবিধার সম্মুবীন হতেন, তখন এই ভক্তিমতী মহিলা! ঠাকুর-সেবার 
জন্য নানাবিধ দ্রব্য স্বেচ্ছায় বছবার মঠে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। 


এজন্য তার প্রতি স্বামী রামরুষণনন্দ, ম্বামী অখগ্ডানন্দ প্রমূখ সাধুদের গভীঃ 
শ্রদ্ধা ছিল। 


রি 


দীননাথ মুখোপাধ্যায় 

উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী ভক্ষিমার্গের গৃহসাধক | বাগবাজারের 
পোলের কাছে তার বাড়ীতেই তিনি গোপনে ভক্তিপথে সাধন করায়, 
বছিজগতের লোকেদের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না) কিন্তু তার 
ভক্তির কথা কোন প্রকারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাণে পৌছায় । ঠাকুর তখন 
ভক্ত দীননাথের সঙ্গে শ্বেচ্ছায় আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হন এবং এই বিষয়টি 
পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসকে জানান । 

অতঃপর একদিন মথুরানাথ তাঁর বিরাট এক গাড়ীতে করে ঠাকুরকে নিয়ে 
মহল! দীননাথের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হুন এবং ঠাকুর স্বেচ্ছায় দীননাথের 


১৭ 


লঙ্গে ঘোগাঘোগের উদ্দেন্তে ভার বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্ত দেদিন 
দীননাথের বাড়ীতে একটি ছেলের উপনগ্নন হচ্ছিল? তাই ঠাকুরও সেখানে 
হঠাৎ গিয়ে যেমন পণ্রত্তত হন, বাড়ীর লোকেরাও ঠাকুরকে হঠাৎ সেখানে 
দেখে মহ। অপ্রস্তত হন। তার। পরম লমাদরে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানালে ও 
একটি পৃথক ঘরে বসাবার চেষ্টা করলেও, ঠাকুর তাদের ব্যতিব্যস্ত না করে ফিরে 
অ(সেশ এবং গুপ্ঠভক্ত দাননাথের সঙ্গে পরিচয়ও অসম্পৃ থাকে । 

বীর 


নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের পরমভক্ত ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। কৈশোরে 
তিনি ঠাকুরকে তদের কলকাতার বাড়ীতে কয়েকবার দর্শন করেছিলেন । 
রঃ 


কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগত কলকাত৷ নিবাদী জনৈক ভক্ত। 
সিমুলিয়। ব্রাহ্মলমাজের মহোত্সবে ঠাকুরের সঙ্গে তার ধোগাষোগ হয়েছিল। 
নী 


[তে 
হাওড়। জেলার বালীনিবালী ভক্ত । রি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
এসে তার প্রতি বিশেষভাবে আরুই্ হন এবং তার স্মেহ অর্জন করেন । 
যাত্রাগান, হরিসভায় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ করে ঠাকুর ঘেষন বিভিন্ন সময়ে, 
বিভিন্ন স্থানে ঘাতায়াত করতেন, তেমন বালীর হুরিসভা দেখার জন্তও ঠাকুর 
একদ। ভক্ত কালাাদের বালীর বাড়ীতে শুভাগমন করেছিলেন। 
দঃ 


জয় যুখুজ্যে 
বরানগর নিবাসী ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় 
ছিল এবং তিনি ঠাকুরকে খুব মান্ত করতেন। একদ| বরানগরের গঙ্গার ঘাটে 
ঠাকুর খন এমেছিলেন, তখন তিনি নেখানে ছয় মুখুজ্যকে বসে জপ করতে 
দেখেছিলেন। কিন্ত ঠাকুর লক্ষ্য করেছিলেন যে, তিনি জপ করলেও-_বড় 
অন্তমলন্ধ ছিলেন। এই ঘটনায় ঠাকুর ব)থিত হুন এবং অন্তমনন্কভাবে জপ 


সি 


১৮” 


করার দরুন, তার কাছে গিয়ে ছুই চাপড় দেন। ফলে, ঠাকুরের করাঘাতে জয় 
মুখুজ্যের স্িৎ ফিরে আলে এবং জপের প্রতি নিষ্ঠাও ফিরে আসে। ঠাকুরের 
পৃতস্পর্শে সেদিন তার ঠৈতগ্ভের উদয় হয়েছিল। 

প্রসজতঃ উল্লেখ্য, একদা দক্ষিণেশ্বরে ৬কালীমন্দিরে বসে, ভক্তিমতী রাণী 
রামণি একটি মোকর্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, সেদিনও ঠাকুর তাঁকে 
করাঘাত করে তার ঠৈতন্ত উদয়ে সহায়তা করেছিলেন এবং রাণীও নিজের 


অপরাধ স্বীকার করে মা-ভবগাবিণীকে স্বরণ করেছিজেন। 
সি 


শৈলজাচরণ মুখুজ্যে 
কলকাতার বেচু চ্যাটাজা গ্ীটের »শ্ঠামস্থম্মর বিগ্রহের সেবক। তিনি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসেছিলেন। 
শী 


নফর বন্দ্যোপাধ্যায় সপ 
হুগলীজেলার শিহড়গ্রাম নিবাসী ভক্ত । তিনি সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তিমান 
পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর বাড়ীতে “শ্রীধর” নামে নারায়ণ-শিলার নিত্য পুজা 
হৃত। একদা ভাগ্নে গদয়ের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয় এবং সেখানে তিনি যাওয়ার দিন থেকেই ভক্ত নফর 
তার গেব। ও সঙ্গ কর৷ শুরু করেন। 
শিহড়গ্রামে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন সেখানকার কয়েকজন ভক্তকে 
একটি করে তুলসীমাল। দান করেন এবং নারায়ণ-শিলায় সেই মালাস্পর্শ করিয়ে 
সকলকে ধারণ করার জন্ত উপদেশ দেন। ভাগ্যবান নফরও সেই সময় ঠাকুরের 
কাছ থেকে একটি তুলসীমালা পান। নফরের ঘরে *ভ্ীধর” _নারায়ণ-শিল। 
বিদ্যমান ছিলেন বটে, কিন্ত নফর সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকষের শ্রাঅজেই প্শ্রীধর, 
রূপ দর্শন করেন এবং সেই মালাটি ঠাকুরের শ্রাচএণে রেখে প্রণাম করে নিজের 
কে ধারণ করেন। সেদিনের এই ঘটনায় ঠাকুর সমাধিস্থ হন এবং নফরের 
ভক্তি আরে। বৃদ্ধি পায়। 


নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রেসিভেন্সী কলেজের তৎকালীন সংস্কত্কের অধ্যাপক রাজকৃষ বন্গেযা- 
পাধ্যায়ের ভক্তিমান পুত্র, প্রথমাবন্থায় ভূটান, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি নানাস্থানে 


শীরা ম্ধ। ৯ ১২৯ 


ভ্রমণ করার পর, ২৯।৩০ বছর বয়সে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
উপস্থিত হছুন। বাড়ীতে নানাকারণে বনিবন৷ না হওয়ায়, নরেন্দ্র শ্ামপুকুরে ' 
আলাদ] বাপ করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকতেন এবং ঠাকুরকে তার ছুঃখের কথ 
জানাতেন। তার সরলতার জন্ত ঠাকুর তাকে অত্যন্ত প্েহ করতেন এবং 
শরণাগত হওয়ার জন্ত তাকে উপদেশ দিতেন। ঠাকুরের গ্রতি গভীর অনুরাগ 
বশতঃ তিনি নিজের ঘরে ঠাকুরের ছবি রেখেছিলেন। ধ্যানে অভ্যন্ত নরেন্দ্র 
ধ্যানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ শুনতে পেতেন ও রূপ দর্শন করতেন এবং তা! ঠাকুরকে 
জানাতেন। শেষজীবনে এলাহাবাদে বাল করার সময় ৫৮ বছর বয়সে তিনি 
দেছত]াগ করেন। 


রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
উত্তর কলকাতার বাগধাজারের অধিবাসী এবং রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী । তিনি বাংলার বাইরে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তীর্থভ্রমণ 
উপলক্ষে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে দেওঘর থেকে কাশীতে রেলযোগে 
আমার সময়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার ভাগ্নে হদয়রাম কার্যগতিকে মোগলসরাই 
ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামেন; কিন্তু তাদের পুনরায় ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেনটি 
ষ্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই ঘটনায় ঠাকুর খন খুব বিব্রত বোধ করেন 
তখন কিছুক্ষণ বাদেই রাজেন্দ্রলাল বিশেষ কাজ উপলক্ষে একটি পৃথক গাড়ীতে 
সেখানে আসেন এবং ঠাকুরের এই অস্থবিধার কথা জানতে পেরে, রাজেন্দ্রলাল 
তাদের উভয়কে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে কাশীতে নামিয়ে দেন। এইভাবে 
ঘটনাচক্রে রাজেন্দ্রলাল সেদিন ঠাকুরের অন্থবিধ| দুর করার স্থঘোগ পেয়েছিলেন । 
নী 


ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্বামী বিবেকানন্দের বরানগর নিবাপী বন্ধু। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রায়ই খেতেন এবং তার অমায়িক প্রকৃতির জন্ত ঠাকুর 
তাকে বিশেষ মেহ করতেন। ঠাকুরের দেছরক্ষার পরেও ভবনাথ অবসর সময়ে 
আলমবাজার মঠে এসে সকলের সঙ্গে আনন্দ করতেন। পরবর্তীঁকার্মে তিনি 
সরকারী বি্ালয় পরিদর্শকের চাকরী নিয়ে অস্ত্র চলে যান) 
দঃ 


১৩৭ 


ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায় 
+ আদি ত্রাদ্ধ লমাজের ভক্ত । একদ! কলকাতার নঙ্গনবাগানে বরাদ্দ মমাজের 
উত্মবে ঠাকুর শ্রীরাম যোগদান করায়, ভৈরব ফেদিন ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসেন। সেদিন ভৈরবই বেদীতে বনে উপাসনার কাজ সম্পন্ম করেছিলেন। 


উপালনার শেষে ঠাকুর সেখানে ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ করেন এবং ভৈরবাদি ভক্তগণ ত 
উপভোগ করেন। 
ছি. 


শিবরাম চট্টোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ্রেহধন্ত, নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মধম অগ্রজ রামেশ্বরের 
কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শৈশবে ঠাকুরের 
ধুব প্রিয় ছিলেন। ছোটবেলায় ঠাকুরের কাঁধে চেপে বা ছু' হাতে তার কান ধরে 
খুব বান করতেন এবং ঠাকুরও তার এই ছেলেমানুষীতে খুব জানন্দ পেতেন। 
নর 


দীননাথ চট্টোপাধ্যায় 
৯». ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের ন্রেহধন্য জ্ঞাতিসম্পকাঁয় ভ্রাতুদ্পুত্র। তার পিত? 
কালিদাস ছিলেন ঠাকুরের খুল্পতাত ভ্রাতা এবং হুগলী জেলার মুকুন্দ পুরের 
অধিবাসী। দীননাথ একসময়ে দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিন্দের পৃজারী থাকায় 
সাধারণতঃ তিনি “দীহু পুজারী” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে 
অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং তার মুখে ভক্তিমূলক গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন। 
যেদিন ৬কলছারিণী কালীপুজার রাজ্রে ঠাকুর, শ্রীশ্রীম! সারদাদেবীকে *যোড়ী 
জ্ঞানে পূজা করেছিলেন, সেদিন দীন্থই পুজার ভ্রব্য থারীতি লাজিয়ে ঠাকুরকে 
সাহায্য করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে দীন্থ অকম্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হলে, শ্রশ্রীমা নিজের চরণ- 
ধুলি, ঠাকুর শ্রীরামরষ্ণের চরণধূলি এবং মা-কালীর ত্বানজল দিয়ে দীহ্ছকে 
আরোগ্য করার চেষ্ট1! করেন, কিন্তু সকল চেষ্ট1! বিফল হয়ে নেছাম্পদ দীন্ুর 
মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর অস্তরে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন । 
দু 


হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
দক্ষিণেশ্বরের বাচম্পতি পাড়ার অধিবাসী এবং স্বামী বিবেকানন্দের" 
* (তৎকালীন নরেন্্রনাথ ) দরিজ্র সহপাঠী । বি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতার 


১৩১ 


ভূবনমোহন লরকারের গলির বামায় ছরিদাসের অবস্থানকালে নরেন্্রনাথ খেমন 
'জীর বাগান যেতেন, হরিদাসও তেমন নরেন্রনাথের তৎকালীন এনং রামতঙ্ 
ববস্থ লেনের মাতামহীর বাড়ীতে ঘেতেন। সেই বাড়ীতে দোতলার ওপর একটি 
ছোট নির্গন ঘরে নরেন্ত্রনাথ লেখাপড়। করতেন এবং সেই ঘরটিকে ”টড* আখ্যা 
দিয়েছিলেন। 

একদিন সকালে হরিদাস যখন অপর সহপাঠী দাশরথি সান্তালের সঙ্গে 
নরেন্্রনাথের সঙ্গে প্টডে” বসে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর 
শ্ররামকুষ্ণ তার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে “নরেন* “নরেন” বলে সেখানে 
গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেজ্দ্নাথ দক্ষিণের না যাওয়ায় সহপাঠীদের 
সামনেই ঠাকুর সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সঙ্গে আনীত কয়েকটি 
সন্দেশ ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, নরেস্দ্রনাথ তার থেকে 
আগে তীর বন্ধুদের খাইয়ে পরে নিজে খান। ভাগ্যবান হরিদাস মেদিন ঠাকুরের 
আনীত নেই সন্দেশ খেয়েছিলেন এবং সেদিন সেখানে নরেন্্রনাথের গান শুনে 
ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থাও হরিদাস প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

নী 


ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কলকাতা নিবাসী উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভক্কিমান পুত্র । দীথাযু ঈশান- 
চন্ত্র গ্রথমঞ্জীবনে ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণের সাগিধ্যলাভ করার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 


চন্দ্র চাটুজে; 


“কর্তাভজ।” সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীণ ভক্ত, তার বয়স ছিল প্রায় ৬০/৬৫ 
বছর। তিনি মুখে লব সময় “কর্তাভজা*দের শ্লোক আওড়াতেন। তিনি মাঝে 
মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের কাছে যাতায়াত করে তার সঙ্গে ঘোগা- 
ঘোৌগ রাখার চেষ্টা করতেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা! প্রকাশ করতেন। কিন্তু একদিন 
'অন্থরাগবশতঃ তিনি ঠাকুরের পদসেব! করতে যাওয়ায়, বিশেষ কোন কারণে 
ঠাকুর তাকে পা স্পর্শ করতে দেণনি। 


নী রী 
নবকুমার চাটুজ্যে 
প্থক্ষিণেশ্বর নিবাসী খুব নিষ্ঠাবান জ্রাক্ষণ। তিনি প্রায়ই ঠাকুর শ্রীরামরুষের 
কাছে গ্রিয়ে তার পুত দঙলাত্ত করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের প্রতি অলীম 
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! 
+অসরাগবশতঃ তিনি যাঝে মাঝে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে 
গিয়ে আহার করাতেন। ভক্ত নবকুমারের বাড়ীর রায়! খেয়ে ঠাকুর খুব তৃণ্চ 
হতেন এবং বলতেন--“আহা। কীরাল্প।! প্রত্যেকটি জিনিস যেন ওজন করে: 
রেখেছে ।” ভাগ্যবান নবকুমার ঠাকুরকে আহার করিয়ে কৃতার্থ হতেন। 
মাকে মাঝে কাউকেও পূর্বে না জানিয়ে বাইরে থেকে আহারাদি সমাপ্ত 
করে ঠাকুর নিজস্থানে ফিরে এলে, তাঁর মেবক-ভাগ্নে হৃদয়রাম খুব অসন্ত্ হতেন। 
একদা ঠাকুর নবকুমারের বাড়ীতে আহার সেরে ফিরে এলে, হাদয়রাম বাইরে 
খাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করায় ঠাকুর বলেছিলেন -_-প্যখন পরমছুংস অবস্থা 
হয়, তখন এমনি হয়ে পাকে; কোথায় খাবে-__-তার কাছে ঠিক-ঠিকানা 
থাকে না।” 
সং 


ভূধর চাটুজ্যে 


কলকাতার পটলভাঙা নিবাসী ভক্ত; তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চক্রামণির শিষ্য ছিলেন। তাঁর কলকাতার বাড়ীতে শশধর কিছুদিন অবস্থান 
করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভূধরের ঘোগাষোগ 
হয়। শশধরের সজে আলাপ করার জন্য ঠাকুর একদ। ভূধরের বাড়ীতে শুভা- 
গমন করেছিলেন; আবার শশধরকে নিয়ে ভূধরও ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে 
ঠাকুরের সঙ্গে ঘোগাযোগ করেছিলেন । পরে দক্ষিণেশ্বরেও শশধরকে নিয়ে 
ভূধর, ঠাকুরের লজে মিলিত হুন। ভূধরের জোষ্ঠ ভ্রাতাও ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের 
পরমভক্ত ছিলেন। 

নও 


রাম চাটুজ্যে 

দক্ষিণেশ্বরের পার্শববতাঁ আলমবাজারের অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামরুফেের- 
পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে এরাধাগোবিন্দ মন্দিরে পূজারী ছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান রাম চাটুজ্যের আলমবাজারের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ঠাকুর 
স্বেচ্ছায় উপস্থিত ছয়ে সেখানে আছ্বার করতেন। ঠাকুর তীর কর্তবাজানের 
জন্তু সকলের কাছে প্রশংসা করতেন; কারণ, ভক্তের! কোথাও ধ্যানে বসে; 
থাকলে রাম চাটুজ্যেই সবাইকে ভেকে-ডুকে খাওয়াতেন, বা তাদের প্রতি ঘস্ব 
নতেন। একদা কলকাতার বড়বাজারে অন্নকূট মছোৎসবে যোগদান করে 
৬মছৃত-মৃকুটধারীর বিগ্রহ দর্শনের পর ঠাকুর তক্ত রাম চাটুজোকে ধারণ করে 
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জড়িয়ে গাড়িয়েই সমাধিস্থ হন। দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে অসুস্থ অবস্থায় ঠাকুর 
কাশীপুরে যাওয়ার পরেও ভক্ত রাম চাটুজ্যে ঠাকুরের খবর নিতে সেখানে 
খষেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা! করতেন। 

সঃ 


ফকীর ভট্টাচার্য 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাগ্রা্ড ভক্ত । তার অপর নাম “জেশ্বর”। তিনি 
সন্ত বলরাম বস্থর বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন এবং বলরামবাবুর শিশুপুত্রের 
লেখাপড়ার ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুরকে তিনি অত্যান্ত ভক্তি 
করতেন এবং ঠাকুরও তার মুখ থেকে বিভিন্ন স্তোন্র পাঠ শুনতে ভালবাসতেন । 
'ফকীর বা ধজ্েশ্বর ঠাকুরের অন্তরজ পার্ধদ ম্বামী অভেদানন্দের (তৎকালীন 
কালীগ্রসাদ চক্র) সহপাঠী ছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ রহন্ত করে তাঁকে 
শফকিরুদ্দীন” বলে ডাকতেন। 

একদ। রথ-উৎ্সবের সময় ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীতে ফকীরকে নিজের 
কাছে ডেকে এনে অযাচিতভাবে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ দ্বার ঠাকুর তাকে কৃপা 
ফরেন এবং ধ্যান করার উপদেশ দেন । এর ফলে, ফকীরের অদ্ভূত দর্শনাদি হয় 
এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি আরে! অধিক অনুরক্ত হন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! 
যেতে পারে যে, ছাত্রাবস্থায় স্বামী অভেদানন্দের ( তৎকালীন কালীপ্রমাদ চন্্র) 
মনে যোগ সাধনার প্রবল ইচ্ছা জাগে, অথচ ঠিকমত গুরুর সন্ধান তিনি তখনো 
পানগ্ি। ভার এই মানিক অস্থিরতার কথা সহপাঠী বন্ধু ফকীরের কাছে তিনি 
প্রকাশ করায়, ফকীরই তাকে প্রথম দ্ক্ষিণেশ্বরে অদ্ভুতষোগী পরমহংসদেবের 
কাছে যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ফকীরের কথামতই তিনি ষোগসাধন 
শিক্ষা! উপলক্ষে প্রথম দক্ষিণেশ্থবরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন । "শেষ 
"দিন অবধি ফকীর, নরেন্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অস্থগত ছিলেন 
এবং তাদের সেবা! করতেন । অবশেষে ধক্ষারোগে তার মৃত্যু হয় 

এ 


কুষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য 
দক্ষিণেশ্বরের পারব আড়িয়াদছের অধিবাসী এবং পরম ভক্ত। ভগবান 
স্রীরামচন্জ্রের প্রতি তার- একনিষ্ঠ ভক্তি ছিল এবং "রাম" নামের ওপর তার 
অগ্গাধ বিশ্বাল ছিল। খ্মনকি, মরা” “মরা” শষটিও তিনি মহামঞ্ জানে গ্রহণ 
ক্করতেন এবং “নামপফেই ঈশ্বর জান ক্রতেন । কৃঞ্চকিশোদের একটি পুজ যারা 
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$ খাওয়ার সময় “রাম” নাম উচ্চারণ করায় তিনি বলেছিলেন যে, ও “রাম* বলেছে 
ওর আর ভাবনা নেই । একদা বৃন্দাবনে তীর্থ পর্যটনকালে কৃষ্ণকিশোরের খুব 
জল তৃষ। পায় এবং সেই সময় এক মুচিকে “শিব” নাম উচ্চারণ করিয়ে, নিজে 
আচারী ব্রাহ্মণ হয়েও তার হাতে জল খান--এমনই ছিল তার নামের ওপর 
জলস্ত বিশ্বাস । | 

কৃষ্ণকিশোর ও তার সহধগ্সিণী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন 
এবং তাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। কৃষ্ণকিশোরের ইট্টনিষ্ঠা এবং নামের ওপর 
পরম নির্ভরতার জন্ত ঠাকুর তাকে বিশেষ দ্মেছ করতেন এবং তার পরমভক্তির 
কথ। অনেকের কাছে উল্লেখ করতেন । ভাগ্যবান কৃষ্ণকিশোরের বাড়ীতে ঠাকুর 
বহুবার শুভাগমন করেছেন। 
একদা গলায় পৈত্তাবিহীন (উপবীতবিহীন) ঠাকুর শ্রারামকুষকে কষকিশোর 

প্রশ্ন করেন__-“পৈতা৷ ফেললে কেন?” ঠাকুর তাতে তার সাধনকালে উন্মাদ 
অবস্থ। বর্ণনা করে বলেন যে, সে সময় তার পরণের কাপড়েরই ঠিক থাকত না, 
তা পৈতা থাকবে কেমন করে? পরে কৃষ্ণকিশোরকে ঠাকুর বলেন-_“তোমার, 

, একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝো! 1” এই কথার পর সতাই কফ" 
কিশোরের উন্মাদ-দশ! হয় এবং তিনি একটি ঘরে বসে শুধু গু-কার ধ্বনি করতে 
থাকেন। তাঁর মাথ! গরম হয়েছে মনে করে, সকলে নাটাগড়ের বিখ্যাত রাম 
কবিরাজকে আনিয়ে তার চিকিৎসা! করায়; পরে অবশ্ত তিনি হ্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুর ও কৃষ্ণকিশোরের মধ্যে বরাবরই 

_ বিশেষ হ্ৃস্তত। ছিল এবং কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামগ্রসম্নও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 


রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 


দক্ষিণেশ্বরের পার্থবত আড়িয়াদছের অধিবাসী এবং ভক্তবর কৃষ্ণকিশোর 
ভটষ্টাচার্ধের পুত্র। রামপ্রসন্ন, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কাছে প্রায়ই ঘেতেন এবং 
পিতা রুষ্চকিশোরের মতন তাকেও ঠাকুর বিশেষ ন্বেহ করতেন। ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আমার পর রামগ্রসঙ্জ মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে বসে নিজেই 
প্রাণায়াম করতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে জনৈক হুঠধোগী সাধু আশ্রয় গ্রহণ করায়, 
লাধুর খরচের ব্যবস্থার জন্ত রামপ্রসঙ্গ ঠাকুরকে অন্গুরোধ করতেন - যাতে 
ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগত তক্কের। নেই হঠযোগীকে কিছু আধিক সাহাধ্য কয়েন। 
বামগ্রসন্জের অন্থরোধে ঠাকুর নত)ই তার তক্তদের পঞ্চবঠীতে হঠঘোগীর ফাছে 
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পাঠিয়েও দিতেন । কিন্ত রাষগ্রসন্ের মা সেই লময় ভুঃখে দিন কাটালেও, রাম- 
গ্রস তার মায়ের খবর ন! রেখে কেবল হুঠধোগী নিয়েই মত্ত থাকায় ঠাকুর তার 
ওপর অনসন্তষ্ট হয়েছিলেন । 

সঃ 


তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য 
হাওড়া জেলার বালীর অধিবাণী এবং পকর্তাভজা” সম্প্রদায়ের উচ্চ সাধক । 
একদা ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের মনে “কর্তাভজ1” সাধনের প্রবল ইচ্ছ। জাগায়, তিনি 
এই সাধনায় ব্রতী তারাপ্রসন্গের কাছে কয়েকবার তার বালীর বাড়ীতে আসেন 
এবং কার কাছ থেকে এই সাধন প্রণালী শিক্ষা করেন। 
সঃ 


রামদয়াল চক্রবর্তী 
ঠাকুর প্ররামকুষ্ণের গৃহীশিষ্য বলরাম বস্থর বাঁড়ীর পুরোহিত-বংশীয় ব্রাদ্মণ। 
তিনি “ছহোরমিলার স্টামার কোম্পানীর” একজন ঠিকাদার ছিলেন। ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশতঃ রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ ), মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ ৩ 
প্রভৃতি ঠাকুরের অস্তরজ ভক্তগণের সঙ্গে ভাগ্যবান রামদয়াল দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের আশ্রয়ে রাক্রিবাস করারও স্থষোগ পেয়েছিলেন । ঠাকুত্ত সেহুভবে 
রামদযালকে নানা উপদেশ দ্রিতেন এবং তার সম্পর্কে খোজ-খবর রাখতেন। 
বল! আবশ্ীক, রামদয়ালের আহ্বানেই ভক্ত বলরাম বন্থু উড়িস্বা থেকে 
কলকাতায় চলে এসেছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন 
করেছিলেন। | 
] রন 


চারুচন্দ্র চত্রবতী 


ঠাকুর শ্রীরামরুষেঃর অন্তরজ্জ পার্ধদ স্বামী সারদানন্দের তথ! শরৎ মহারাজের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । একদ। কাশীপুরে অসুস্থ ঠাকুরকে চারুচন্দর দর্শন করতে গেলে, 
ঠাঞুর সাকে দেখে খুব গ্রসন্ন ছদ এবং নিজের কাছে বনিয়ে তাঁকে ধর্মবিষয়ক 
নানা উপক্গেশ দেন। এমন কি সেখানে শর মহারাজ উপস্থিত থাকায় ঠাকুর 
তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঘে, ছোটভাই চারুচন্দ্রকেও তিনি কাছে টেনে নেবেন 
কিনা! শরৎ খহারাজ তান্ে লম্মতি জানালেও, পরক্ষণেই ঠ1কুর বলেন ঘষে, 
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শরৎচন্দ্রের মতন ধদ্দি চারুচন্ত্রকেও তিনি সংলার থেকে টেনে আনেন, তবে 
তাদের মা-বাপের বড় কষ্ট হবে। তাই ঠাকুর সেদিন চারুচন্দ্রকে নানা লছৃপদেশ 
দান করে এবং কিছু জলযোগ করিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। 

রঃ 


কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ববঙ্গ নিবাসী ভক্ত। ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
বিদ্গায়ে তার বাড়ী ছিল। ঠাকুরের অস্তরঙজ-পার্ধদ স্বামী সারদানম্দ এবং 
স্বামী রামক্ুষ্ণানন্দের সঙ্গে তার খুব সখ্যতা থাকায়, তাদের সঙ্গেই কালীগ্রসাদ 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান এবং ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার 
ভক্তে পবিণত হুন। 

পরবতীঁকালে, কালীগ্রসাদের নেতৃত্বে বিক্রমপুরে “নীলখোলার মাঠে" 
ঠাকুরের উত্সবের এক বিরাট আয়োজন হুয় এবং বিদ্গায়ের সেই মহোত্সবে» 
ভক্ত কালীপগ্রসাদের আহবানে ঠাকুরেব অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্বাঞ্জী 


প্রেমানন্দ যোগদান করেছিলেন। 
৬ 


নটবর গোস্বামী 

হুগলী জেলার বেল্টে গ্রামের বৈষব ভক্ত। একদা ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্ণ তার 
ভাগ্নে হদয়রামের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, ভক্ত 
নটবর সেখানে ঠাকুরের সজে ঘোগাযধোগ করেন এবং তাকে এনে স্বীয় বাভীতে 
সাতদ্দিন রাখেন। এই সঙ্গয় ঠাকুরকে কীর্তন শোনাবার জন্য নটবর -বিশেষ 
আগ্রহী হন এবং রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে এবং কৃষণগঞ্জের 
স্থবিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক রাইচরণ দাসকে আনিয়ে ঠাকুরকে আনন্দদান করেন ॥ 
ঠাকুর নটবরের বাড়ীতে কীর্তনানন্দে মুগ্ধ হন এবং তার অপূর্ব ভাব দর্শন করে 
নটবর নমেত সেখানকার বৈষ্ণবগণ তীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন । 

সং 


রাধিকা গোস্বামী 
প্রখ্যাত অত গোম্বামী বংশের বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন । তিনি ধেদিন প্রথম ঠাকুরকে 
দর্শন করতে ঘান, তখন তাঁর বয়স আন্দাজ তিরিশ বছরের মধ্যে । কিন্তু 
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প্রধ্যাত গোম্বামীবংগীয় ব্রাহ্মণ বলে তার পরিচয় জানার পর, ঠাকুর তাঁকে 
সের্দিন পৃজনীয় হিসাবে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়েছিলেন । গোস্বামীর 
সঙ্গে ঠাকুরের বহু ধর্মা় আলোচন! হয়েছিল এবং ঠাকুর দ্বয়ং লর্বধর্ম সমন্বয়কারী- 
রূপে তাকে ধর্মাঁয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেদিন 
ঠাকুরের কে স্থমধুর গৌর-কীর্ভন শুনে গোস্বামী মুগ্ধ হন এবং বিদায়কালে 
ঠাকুরকে প্রণাম করে যান। 


ঁ 


নবস্বীপ গোস্বামী 

চব্বিশ পরগণা জেলার পানিহাটার তক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামরুষের পরম 
'অন্ুরাগী মণিমোছন সেনের বৈষব-গুরুদেব । পানিহাটার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
প্রখ্যাত “চি'ড়া-মছোৎ্সব” উপলক্ষে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি বৎসর পানিহাটীতে 
এসে এই উতমবে ঘোগদান করায়, নবহ্বীপ গোস্বাফী তার সঙ্গে মিলিত হবার 
স্থঙ্জোগ পেতেন । সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামী পরিচালিত ছুরি-সক্কীর্ভন দলে 
ঘোগ দিয়ে ঠাকুর নৃত্য করতেন এবং গোস্বামী ও তাঁকে নিয়ে আনন্দে বিহবল 
হুতেন। একদ। নৃত্য ও কীর্তন করার সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, ভাগ্যবান 
গোম্বামী অতি যত্বে তাকে ধারণ করেছিলেন এবং ভক্ত মণিমোহনের বাড়ীতে 
এনে ঠাকুরকে প্রসাদ গ্রহণ করিয়েছিলেন ঠাকুর গোম্বামীকে নানা উপদেশ 
দিয়েছিলেন এবং তীর সঙ্গে শান্তর আলোচনার সময় মৃহ্মু্হ সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন । 

সঃ 


মহেন্দ্র গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরাযরুষের বিশেষ অন্থরাগী ঠঞ্চব ভক্ত। তিনি কলকাতার 
সিমূলিক্বা। পল্লীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশত: 
তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, অথব। কলকাতায় কোন ভক্ত গৃহে 
ঠাকুত্সের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও অনেক সময় তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত 
হুতেন। পরম ভক্ত মহেশ্রেকে ঠাকুর বিশেষ প্লে করায়, তার সিমূলিয়ার 
বাড়ীতেও তিনি শ্ুভাগমন করেছিলেন। একদা মহেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে কয়েক মান বাল করাত্ম সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সেখানে তার 
অগাভাব প্রত্যক্ষ করে তিনি ধন্তসইন। 

দঃ 
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কমলাপতি গোস্বামী 
হাটখোলার বিখ্যাত গোম্বামী বাড়ীর সন্তান। শ্বামী বিবেকানন্দের সে 
তার বিশেষ হস্ত! থাকায় তিনি প্রথম জীবনে ম্বামীজীর সঙ্গে তাস খেলতেন 
এবং ত্রাঙ্দের উৎ্সবাদিতে যোগদান করতেন। ব্রাহ্ধদের এই টৎসবগুলিতে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের মাঝে মাঝে শুভাগমন হওয়ায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার 
ও তার সান্লিধে) আমার স্থুঘোগ পেয়েছিলেন। 


সঃ 
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ ভক্ত এবং ব্রাক্মদমাজের নেত1। তিনি স্থকবি 
ও স্্গায়ক ছিলেন এবং ব্রাহ্মমাজে' “চিবঞ্জীব শর্মা" নামে পরিচিত ছিলেন। 
'অপর ব্রাহ্মভক্তদের মতন তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুন 
এবং তার অত্যন্ত অন্থগতরূপে পরিণত হন। এমন কি, ঠাকুর কোন ভক্তের 
বাড়ীতে শুভাগমন করলে, ভ্রেলোক্যনাথও সেখানে গিয়ে ঠাকুরের কথামত 
পান করতেন, অথবা তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করতেন । তার 
স্বরচিত গান স্থমিষ্টকঠে গেয়ে তিনি ঠাকুরকে মুগ্ধ করতেন এবং কথনে। কখনে৷ 
তার গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। তার রচিত উচ্চভাবের গানগুলির 
প্রশংল! করে ঠাকুর তার প্রতি বিশেষ ন্রেহ প্রদর্শন করতেন। ঠাকুর তার গান 
শুনতে খুব ভালবাসতেন বলে, ঠাকুরের দেহরক্ষার দিল কাশীপুর মহাশ্শানেও 
তিনি ঠাকুরের চিতাগির সঙ্গুথে বনে সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন করে নিজেকে 
কৃভার্থ জান করেন। রর 
ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসার পর, ভ্রৈলোক্যনাথ ঘে সকল ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত 
রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে নিমলিখিত সঙ্গীতগুলি সাধন জগতে বিখ্যাত। 
ব্থা £-- 
“আমায় দে মা পাগল করে ।” 
"নিবিড় ্বাধারে মা তোর, চমকে অক্ষপরাশি |” 
“গভীর সমাধি-সিদ্ধু অনম্ত অপার।” 
"চিদাকাশে হল পূ প্রেম-চঞ্জ্োদয়।” 
শচিদানন্-সিদ্ধৃতীরে প্রেমানন্দের লহরী।” প্রভৃতি । 
বলাবাহুল), ঠাকুর শ্রীরামরুফের ত্যাগী ও গৃহী--উভয় ভক্তদের কাছেই 
€তিনি বিশেষ প্রিয় ছিলেন। 
ঁ 
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দাশরধি সান্যাল 

ত্বামী বিবেকানন্দের (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) বরানগর-নিবামী সহপাঠী । 
যি. এ. পরীক্ষার সময় কলকাতার চোরবাগানের বাসায় দাশরথির অবস্থান 
কালে নরেন্দ্রনাথ ঘেমন তার বাসায় ধেতেন, দাশরথিও তেমন নরেন্ত্রনাথের 
তৎকালীন ৭নং রামতনম্থ বন্ধ লেনের মাতামহ্ীর বাড়ীতে ঘেতেন। সেই 
বাড়ীতে দোতলার ওপর একটি ছোট নির্জন ঘরে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া করতেন 
এবং সেই ঘরটিকে “ট৬” আখ্যা দিয়েছিজেন। 

একদিন সকালে দাশরধি ঘখন ত্বপর সহুপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
নরেন্দ্রনাথের নেই “টঙে” বসে কথাবার্তা কইছিলেন, সে সময় হঠাৎ ঠাকুর 
শ্রীরাম তার :ভ্রাতুপ্পুত্র রামলালকে সঙ্গে নিয়ে “নরেন” “নরেন” বলে সেখানে 
গিয়ে হাজির হন; অনেকদিন নরেক্্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে না যাওয়ায় সহপাঠীদের 
সামনেই ঠাকুর সেদিন অশ্রু বিসর্জন করেন। ঠাকুরের সঙ্গে আনীত কয়েকটি, 
সন্দেশ, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াবার চেষ্ট। করলে, নরেক্জনাথ তার থেকে 
আগেশ্তার বন্ধুদের খাইয়ে, পরে নিজে খান। ভাগ্যবান দাশরথি সেদিন 
ঠাকুরের আনীত সেই সন্দেশ খেযেছিলেন। এরপর ঠাকুরের অনুরোধে 
নরেজ্জনাথ গান গাইতে শুরু করলে, ঠাকুর সমাধিস্থ হন। সমাধি-সম্পর্কে 
নরেন্্রনাথের বন্ধুদের পূর্বে কোন ধারণ! ন! থাকায়, ঠাকুর অজ্ঞান হয়েছেন মনে 
করে দাশরথি খুব ভীত হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরের চোখে-মুখে জল দেবার জন্য 
তাড়াতাড়ি জল আনতে যান; কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থার 
কথা জানিয়ে ঠাকে জল আনতে নিরস্ত করেন। বলা বাহুল্য, ভাগ্যবান 
দাশরথি সেদিন ঠাকুরের এঁ মহাভাব দর্শন করে ধন্য হুন। লমাধি-ভজের পর. 
ঠাকুর, নরেজ্্রনাথের আরে। কয়েকখানি গান শোনেন এবং অবশেষে তাকে 
নিয়ে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে চলে ঘান। 

পরবতাঁকালে, দাশরথি হাইকোর্টের হ্বনামধন্য উকীল হয়েছিলেন; কিন্তু 
বরানগর মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের লে যোগাঘোগ রক্ষা করতেন। 

ও 


গণেশ ঘোষাল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর নিবাসী অন্তর ঘাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় 
কামারপুক্ুরে তার সঙ্গে ঠাকুরের খুব দখ্যত। ছিল। বৃদ্ধ বয়মে একদ! গণেশ 
ঘোষাল জয়রামবাটাতে শ্রীপ্রীমা সারদাদেবীকে দর্শন করতে গেলে, শ্রীশ্রীম 
গলায় আচল দিয়ে তাকে প্রণাম করতে ঘান : কিন্ত বুদ্ধ গণেশ ঘোষাল বন্ধু- 
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পত্বীকে মাতৃ সন্বোধনে পরম শ্রদ্ধা গ্রকাশ করেন এবং "আমার মা, আমার মা, 
এতে অকলাণ হয়”--বলে তিনি শ্রশ্রীঘাকে নিবৃত্ত করেন। বাল্যলীলার 
সহচর ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণকে এবং জগন্মাতা সারদাদেবীকে ঠিক ঠিক চিনতে 
পেরে গণেশ ঘোষাল ধন্য হন। 


মর 


জানকী ঘোষাল 
জনৈক ব্রাহ্মভক্ত। একদা কলকাতার নন্দনবাগানে ব্রাহ্মদমাজের এক 
উৎসবে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণ যোগদান করায়, দেখানে বহু ব্রাহ্মভক্তের সমাগমে 
জানকী ঘোষালও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের নঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। 
ঠাকুরের মুখে তিনি নেদিন ঈশ্বরীয় কথা শোনেন এবং পরে তাঁর সে ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে যোগদানও করেন। সে পময় জানকী ঘোষাল “মহাভাব* সম্পর্কে বিরূপ 
মন্তব্য করায়, ঠাকুর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
রি 


জ্ঞান চৌধুরী 

জনৈক এম এ. পাশ ব্রাহ্মভক্ত। তিনি তৎকালে তিন-চার শত টাক 
মাছিনার রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন। পত্বীবিয়োগের পর কিছুদিনের 
জন্য তার মনে ঠ্বরাগ্য আসে এবং শাস্তির অন্বেষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষের কাছে ধাতায়াত শুর করেন। 

একদা পৃবঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্ক-চুড়ামণি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসবেন শুনে, জ্ঞান চৌধুরী সেদিন ঠাকুরের কাছে 
যাওয়। স্থগিত রাখেন এৰং ঠাকুরের অপর ভক্ত মনোমোহন মিজ্জ মাব্রফৎ খবর 
পাঠান যে, “বাঙাল” শশধর আপবেন বলে তিনি দেদিন ঘাবেন না। ঠাকুর 
শিক্ষিত জ্ঞান চৌধুরীর এই উক্তিতে খুব অনন্ত হন এবং পণ্ডিত শশধরকে 
“বাঙাল”? বলে তাচ্ছিল্য প্রফাশ করায় ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেন--“কি হীন 
বৃদ্ধি! বিস্তার অহঙ্কার, তার ওপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে, ধরাকে 
সর! জ্ঞান করছে ।” 

এম. এ. পাশ জ্ঞান চৌধুরীকে ঠাকুর বিদ্যার অহঙ্কার ত্যাগ করে ভক্কিপথে 
থাকার নির্দেশ দেন এবং তিনিও পরবর্তীকালে ঠাকুরের নির্দেশ পালন করেন। 
তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও ঠাকুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরও তাকে সহুপদেশ দান করতেন। একদা জান চৌধুরীর বাড়ীতে 
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আয়োজিত জান্মসমাঁজের মহোতৎ্লব উপলক্ষে ঠাকুর শুভাগমন করেছিলেন এবং 
কেশবাদি ব্রাক্ষভক্তগণের সজে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য, গীত প্রভৃতির দ্বারা তার 
বাড়ী মাতিয়ে তুলেছিলেন। জ্ঞান চৌধুরী সেদিন তার বাড়ীতে ঠাকুরকে 
জলঘোগে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। | 

ন্ 


হারাণচন্দ্র চৌধুরী 

ঠাকুর শ্রারামকুষের পরমভক্ত বলরাম বস্থর বাল্যবন্ধু । ঠাকুরের মান্গিধ্যে 
বলরামের আসার আগেই হারাণচন্দ্র, ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তাঁর ভক্কে 
পরিণত হয়েছিলেন । উড়িস্য! থেকে অনিচ্ছ। সত্বেও বলরামঞ্কে খন কলকাতায় 
পাঠানে। হুয়, তখন জগন্নাথ অদর্শনে বলরামের অন্তর দগ্ধ হতে থাকে । সেই 
মানসিক অস্থিরতার কথা বলরাম তার বন্ধু হারাণচন্দ্রের কাছে প্রকাশ করলে, 
ঠাকুরের দর্শনকারী ও তক্ত হারাণচন্দ্র, সাক্ষাৎ জগন্নাথ দর্শনের জন্য বলরা'মকে 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্চকে দর্শন করতে বিশেষ উপদেশ দেন। 
বি বলরাম ইতিপূর্বে ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের নাম আরে! দু-একজনের কাছে 
শুনেছিলেন, কিন্তু ৬জগল্পাথ দেবের সঙ্গে বামকৃষ্ণদেবের তৃলনার কথা এই প্রথম 
হারাণচন্দ্রের কাছে শুনে, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য বিশেষ উৎসাহী 
হন। বন্ধু হারাণচন্দ্রের উপদেশান্যায়ী বলরাম যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে ঘান, সেদিন ঠাকুরকে দর্শন করা মাত্রই তিনি বিভোর হন এবং 
বুঝতে পারেন ঘে, দারুত্রহ্ম সেদিন জীবন্ত পুর্ণব্র্মরূপ দেখাবার জন্যই তাকে 


সেখানে এনেছেন। 
হাঃ 


বরদাকাস্ত শিরোমণি 

ঠাকুর গ্ররামকু্চের জনৈক পরমভক্ত ৷ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তার 
যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরও তী!কে খুব দেহ করতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে 
পঞ্চবটাতলায় "বন-ভোজন” উপলক্ষে আরে। কয়েকজন ভক্তসহ বরদাকান্ত 
যখন “থিচুড়ী” প্রস্তুত করছিলেন, তখন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে স্মেহভরে 
তার জন্তু “ভাত” রোধে খাওয়াতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ভক্তদের কাছে ভাত 
রাধার জ্ত পৃথক হাড়ী না থাকায়, বরদাকাস্ত বড় মুক্ধিলে পড়েন) এই সময় 
ঠাকুরের নির্দেশে তারই ঘর থেক্চে একটি সন্দেশের শৃন্ত হীড়ী এনে তিনি তাতে 
ঠাকুরের জন্ক পৃথকভাবে ভাত রাধার ব্যবস্থা করেন। কিন্ত সন্দেশের 
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হাড়ীটি ভাত রাধার পক্ষে মজবুত না থাকায়, আগুনের স্পর্শে ফেটে ভাতের 
জল পড়তে থাকে এবং সেজন্ত রান্গারও দেরী হতে থাকে । ইতিমধ্যে বেল। 
বাড়তে থাকায়, ক্ষুধার্ত ঠাকুর বার বার রাজার সম্পর্কে খোজ নিতে থাকেন। 
তখন অপ্রস্তত বরদাকান্ত মনে মনে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্কেই ডাকতে থাকেন এবং 
ক্ষম! প্রার্থনা! করতে থাকেন। এরপরেই তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে, 
ফুটা হাড়ীর জল বহির্গত হয়ে গেলেও, ভাতগুলি বেশ স্থসিদ্ধ হয়েছে। ভক্ত 
বরদাকাস্তের রাম্া-কর! সেই ভাত ঠাকুর সেদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করেন 
এবং এই ঘটনায় বরদাকাত্ত কৃতার্থ হন। সেদিন মনে মনে বরদাকাস্ত, ঠাকুরকে 
স্মরণ করে বাধামুক্ত হওয়ায়, অন্তর্ধযামী ঠাকুর তাকে বলেছিলেন__“তোমার 
আর্ঢ ভক্তিতে এই ভাজ! হাড়ীতে রাধতে পেরেছে; তা না হলে কথনই 
হত না।” 


গোলক শিরোমণি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা সম্পককীয়। 
তাঁর বাড়ী ছিল চব্বিশ পরগণ। জেলার হালিসহরে । তিনি ভাল কথকথা 
করতেন। ভক্ত কেদারনাথের সঙ্গে গোলক প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হতেন ও তার কথামত পান করতেন। 
ঠাকুরও তাকে বিশেষ ন্মেহ করায়, তিনি ঠাকুরের পরমভক্কে পরিণত হন। 
এমনকি, ঠাকুরের অপর কোন ভক্তের সঙ্গে তার অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হলেই, 
তিনি কেবলমান্ত্র ঠাকুরের কখাই আলোচন! করতেন এবং তার প্রতি অসীম 
ভক্তি প্রদর্শণ করতেন। | 
পরবর্তীকালে, চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহে একদিন কথকথ। উপলক্ষে 
যোগদানের পর, গোলকের এবীর অত্যন্ত অন্স্থ হয়ে পড়ে এবং লেখানে এক 
ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাকে স্থস্থ করার জগ্ত নিয়ে যাওয়া হয়, ঘটনাচক্রে সেই 
বাড়ীতে সেই সময় ঠাকুরের ত্যাগী-সম্তান ও অস্তরজ-পার্ষদ স্বামী অথগ্ডাননদ 
উপস্থিত থাকায়, গোলক নিজের শরীরের জাল! নিবারণের জন্ত হ্বামী অখণ্তা- 
নন্দের শীতল দেহ বার বার জড়িয়ে ধরেন। পরে ঠাকুরের সস্তান অথগ্তানন্দজীর 


উপস্থিতিতেই, ঠাকুধ্জের পরম ভক্ত গোলক সেখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। 
প্রি 


১৪৩ 


রাধানাথ রায় 

ঠাকুর শ্রী়ামকৃষ্জের কপাপ্রা্চ উচ্চ শিক্ষিত পরম অনুরাগী ভক্ত । আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী গেনের সঙ্গে তিনি ঘখন এম এ. পাশ 
করেন, তখন তাদের দেখবার জন্ত অনেক লোক যেত। এই লময় “পরমহুংস- 
দেবের” নাম শুনে রাধানাথ ঠাট্টা করে বলতেন--"রাজছংস, পাতিহংস শুনেছি, 
পরমহংস কিরে বাবা!” পরে একদিন কৌতৃহুলবশে বাধানাথ সত্যই 
দক্ষিণেশ্বরে “পরমহংস” দর্শন করতে যান। সেদিন ঘর-ভব্তি লোকের মধ্যে 
ঠাকুর তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং এই ঘটনায় তিনি ঠাকুরের 
দাসানুদাদে পরিণত হুন। 

পরবতাঁকালে, রাধানাথ ঘখন পুববঙ্জের বরিশালে “স্পেস্তাল সাব- 
রেজিষ্রারের" পদে নিযূক্ত ছিলেন, তখন একদিন প্রবল জরে আক্রান্ত ও শধ্যাগত 
অবস্থাতেও তিনি ঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে ঠাকুরের একখানি ফটো 
মাথায় নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন এবং ৰিকালে তার জর ছেড়ে যাবে 
বলে নিজেই ঘোষণ। করেন। বল! আবশ্যক, সত্যই সেদিন বিকালে তার 
অর ছেড়ে যায় এবং সেইদ্বিনই তিনি অন্প আহার করেন। 

সর 


রাজেন রায় 
ঠাকুর শ্রারামকষ্েের বেহালানিবাসী ভক্ত। তিনি প্রথম জীবনে ঠাকুরের 
কাছে ঘাতায়াত করে তাঁর ভক্তে পরিণত হন এবং পরিণত বয়সে তিনি 
ঠাকুরে সম্পর্কে “প্ীরা ঘকৃঞ্ণ-ভাগবত” রচন। ছার? ঠাকুরের গ্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা 


গরকাশ করেন। 
সু 


রজনীনাথ রায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্যে আগত জনৈক ত্রাক্মভক্ত; ঠাকুরের পরমভক্ত 
মণিলাল মল্লিকের কলকাতার লিদুরিয়াপটীর বাড়ীতে ব্রাহ্মলমাজের উৎসবে 
ঠাকুরের শুভাগমনকালে ঘে-কয়েকজন পঞ্ডিত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যোগদান 
করেন, ঝজনীনাথ তাদের মধে)ই একজন। তিনি সেদিন ঠাকুরের নাঞ্জিখ্যে 


এসে তার কখামত পাণ করেছিলেন। 
সি 


১৪6৪ 





সীতানাথ পাইন 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পল্ীর 
'অধিবালী। ধনী গৃহস্থ লীতানাথ খুব ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং ঠাকুরের কামারপুকুরের 
বাড়ীর সজে খুব হৃগ্যতা বজায় রেখেছিলেন । ফলে ঠাকুরের, তথা তৎকালীন 
বালক গদাধরের, তার বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত ছিল। এমনকি, সীতানাথের 
বাড়ীর অন্দরমহলে মছিলাদ্দের সঙ্গেও বালক গদ।ধর অসঙ্কোচে মিশতেন এবং 
তারাও বালককে অত্যন্ত দেহ করতেন। সীতানাথের অনেকগুলি যুবতী 
কন্ত। থাকায়, গদাধরের লে-বাড়ীতে যাতায়াত অনেকের কাছে অপছন্দ হত; 
কিন্তু সীতানাখ দেব-মানব গদাধরের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং 
নিজের ইঞ্টের মতন জ্ঞান করে তাঁকে ভক্কি-শ্রদ্ধা করতেন। তার কন্তারাও 
গদাধরকে এমন ভগবতজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাদের বাড়ীতে পাঠ বা 
সঙ্গীত করার সময় কখনো কখনো গদাধরের ভাবাবেশ উপস্থিত হলে, তারা 
বালক গদাধরকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা প্রীগৌরাঙের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পৃজ। করতেন। 

গদাধর প্রতিদিন সীতানাথের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং কোনদিন 
ঘেতে না পারলে, লীতানাথ গদাধরের খোজ নেবার জন্য লোক পাঠাতেন। 
পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার ফলে গদাধর যেটুকু লেখাপড়। শিখেছিলেন, তাঁর 
সাহায্যেই তিনি নান! ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করে অথবা ধর্মমূলক গান গেয়ে 
সীতানাথের বাড়ীর সবাইকে পরিতৃপ্ত করতেন। একদ] সীতানাথের বাঁড়ীতেই 
শিবরাত্রি উপলক্ষে ধাত্রার আপরে শিব সেজে গদাধর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। 
বল। বাহুল্য, ঠাকুরের বালাযলীলা-দর্শনে সীতানাথের সমগ্র পরিবার ধন্য হয়। 

নীতি 


দুর্গাদাস পাইন 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের স্বর্ণ বণিক পঙ্গীর 
“অধিবাসী । )তিনি ছিলেন এ পল্লীরই অপর তধিবানী, ধনী গৃহস্থ ও ধর্মনিষ্ঠ 
সীতানাথ পাইনের খুল্পতাত ভ্রাতা । ছুর্গাদান লীতানাথের মতন উদ্ধার গ্রৃতি 
ন। হয়ে, প্রথম জীবনে বরং খুব রক্ষণশীল ছিলেন এবং বাড়ীর মহিলাদের কঠোর 
, অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য ঠাকুরের, তথা তৎকালীন বালক 
গদাধরের পক্ষে তার বাড়ীর অন্দরমহলে ধাওয়ার উপায় ছিল না। বরং 
প্রতিবেশী-আত্মীয় সীতানাথের বাড়ীর 'অন্বরমহলে মহিলাদের সঙ্গে গদাধর 
' বাধ মেলামেশা করতেন বলে, ছুর্গীদাসের সে বিষয়ে প্রবল আপত্তি ছিল 
এবং সেজন্য তিনি লীতানাথকে হীন চোখে দেখতেন। 


জে 


জীরামক্ণ ১, ১৪৫ 


ুর্গাদাসের এহেন মনোবৃত্তির জন্ত একদা! গদাধর তার তুল ভাঙাবার উদ্দেন্ে 
তাকে ধখালাধ্য বোবাঁবার চেষ্টা করে বিফল ছন। উপরস্ভ গদাধরকে কোন- 
ক্রমেই তীর বাড়ীর অন্দরমহলে গ্রবেশ করতে দেবেন ন! বলে হুর্গাদান অহঙ্কার 
প্রকাশ করেন। ছুর্গাদালের এই অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য একদিন অপরাহ্ছে 
গদাধর জনৈক] তাঁভী-রমণীর ছন্সবেশে দুর্গীদাসের কাছে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে 
একরাঝ্রি আশ্রয় দেবার জন্য প্রার্থনা জানান; দুর্গাদাম ছন্পবেশী গদাধরকে 
চিনতে না পেরে বরং বিপয্! রমনী জ্ঞানে তাঁকে অন্দরমহলে যাওয়ার ও থাকার 
অনুমতি দেন। সেই অনুযায়ী গদাধর বিনা বাধায় রমণীবেশে দুর্গাদাসের 
বাড়ীর অন্দরমছলে প্রবেশ করেন এবং তীর বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনায় ঘোগ দেন। কিন্ত ইতিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় এবং গদাধর বাড়ীতে 
ফিরে না আনায়, গদাধরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর বণিক পল্লীতে এসে গদাধরের 
নাম ধরে উচ্চৈঃম্বরে ডাকতে থাকেন; গদাধরও “যাই দাদা” বলে দ্রুতপদে সেই 
বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে, ছৃর্গাদাস হতভঙ্থ হয়ে যান। গদাধর কৌশলে এই 
ভাবে দুর্গাদাসের অহঙ্কার চুর্ণ করায়, দুর্গাদাস সেদিন থেকে বাড়ীর অবরোধ 
গ্রথা তুলে দেন এবং গদাধরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের 
বাল্যলীলার এই কৌতৃকপূর্ণ অধ্যায়টি দুর্গাদাসের বাড়ীকে ধন্য করে। ৃ 

১৬ 


লক্ষ্মণ পাইন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃফের জন্স্থান কামারপুকুর গ্রামের স্থবর্ণ বণিক পল্লীর অধি- 
বানী এবং ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত । তিনি মাঝে মাঝে কামারপুকুর থেকে 
কলকাতায় এলেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুতেন এবং তাক 
খোঁজ-খবর রাখতেন । " 

যে সময় ঠাকুরের ভাগ্নে হদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে যান এবং ঠাকুরের 
ভরাতুম্পুত্র রামলাল মা-কালীর পৃজকরূপে নিযুক্ত হন, লে সময় রামলালের দ্বার! 
হৃদয়ের মতন ঠাকুরের ঠিক ঠিক মেব1 হত না; বরং প্রথম প্রথম রামলাল 
তার কোন খবরই নিতেন না। ফলে, ঠাকুরের সেই সময় খুব অস্থবিধা ও 
কষ্ট হত। এই সময় একদিন লক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
আনায়, ঠাকুর তার মারফৎ দেশে শ্রীশ্ীমা সারদাদেবীকে তার এই কষ্টের 
কথ! জানান এবং যে-কোন উপায়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে শ্রীশ্রীমাকে চলে) 
আদার জগ্ত আহ্বান করেন:। বিশ্বস্ত ও অনুগত লক্ষণ, ঠাকুরের আদেশ ঘথাযথ- 
ভাবে পালন করেন এবং ঠাকুরের কষ্টের কথা শুনেই প্রীশ্ীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
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কাছে চলে আদেন। বলাবাছুল্য, ঠাকুরের কষ্টলাঘবের জন্ত ভক্ত লক্ষণের এই; 
কাজে সেই লময় ঠাকুরের বিশেষ উপকার হয়েছিল। 
রা 


দ্বারিকানাথ বিশ্বাস 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন রাণী রাসমণির জামাতা জমিদার: 
মথুরানাথ বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছ্বারিকানাথকে ঠাকুর বিশেষ নে করতেন" 
এবং পিতা মথুরানাথের মতন দ্বারিকানাথেরও ঠাকুদ্দের প্রতি অচলা ভক্রি ছিল। 

একদ] দঙ্গিণেশ্বরে জনৈক। নেপালী ব্রহ্মচারিণীর কণ্ঠে "গীত-গোবিন্দে”্র গান 
শুনে ঘারিকানাথ ঠাকুরের সামনেই রুমালে চোখের জল মৃছতে থাকায়, ঠাকুর 
তার ভক্তির প্রশংসা করেছিলেন । আর একবার দক্ষিণেশ্বরে একটি মোকদ্দম। 
সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ব্যারিস্টার 
হিসাবে দ্বারিকানাথের সঙ্গে আলোচনার জন্য উপস্থিত হলে, দ্বারিকানাথের 
উদ্কোগে মহাকবির সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ্ 

একদা ঠাকুর, ভক্ত মধুরানাথকে জানান যে মথুরানাথ যতদিন জীবিত 
থাকবেন ততদিনই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করবেন এবং তার পরেই দক্ষিণেশ্বর 
ছেড়ে চলে ধাবেন। ঠাকুরের সে কথায় মথুরানাথ তাকে ম্মরণ করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন ঘে, তার স্ত্রী জগদম্বা ও পুত্র দ্বারিকানাথও ঠাকুরকে সমভাবে ভ্কি 
করেন। ঠাকুর মথুবানাথের সে কথা শ্বীকার করে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 
তাদের ছু'জনের জীবদ্দশায় ঠাকুর .দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবেন না। প্রকৃতপক্ষে 
রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের দেহত্যাগের পরেও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন; 
কিন্তু জগদঘ। ও দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশীদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস 
করেন নি। মাত্র ৪* বছর বয়সে, ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ভক্ত দ্বারিকানাথের 
দেহুত্যাগ হয় । 

নদ 


ত্রেলোক্যনাথ বিশ্বাস 
রাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার মথুরানাথ বিশ্বাসের কনিষ্পুত্র । তিনি 
পরবতাকালে দক্ষিণেশ্বরের সেবাইতের কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং 
আজীবন এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভলোক্যনাথের আমলে গ্রথমদ্দিকে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তবে অস্থস্থ হওয়ায় বেশীদিন তাঁর 
সেখানে থাক] সম্ভব হয়নি 
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ঠাকুরের সংস্পর্শে আগত ্রেলোক্যনাথ, তার পিতা মথুরানাথের মতন সম্পূর্ণ 
ভক্কি জগতের লোক ছিলেন না) তাই মথুরানাথ, ঠাকুরকে যে ভাবে হৃদয়ে 
গ্রহণ করেছিলেন, জৈলোক্যনাথ, ঠাকুরের অবতারত্ব সম্পর্কে সে ভাবে উপলব্ধি 
করতে পারেন নি। ঠাকুরের জ্ঞান, ভক্তি, সমাধি গ্রভৃতি গুণ দর্শনে তিনি 
ঠাকুরকে সাধারণভাবে ভক্তি করতেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাজগুলি 
সমালোচনার চক্ষেও দেখতেন। সেজন্য তার পিতা মথুরানাথের মৃত্যুর পর 
ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ পাঁচ টাকা ছাড়া, মথুরানাথ-প্রবতিত ঠাকুরের জন্য অপর 
সকল প্রকার বাড়তি” খরচ তিনি বন্ধ করে দেন এবং এই কারণে ঠাকুরকে 
সামন্িক অন্থবিধায় পড়তে হয়। পরবতাঁকালে ঠাকুর যখন পুজা করতে 
পারতেন না, তখন অবশ্ঠ ঠাকুরের বরাদ্দ মানিক এ সামান্ত টাকা বন্ধ না করে, 
শ্ত্রীম! দারদাদেবীকে তা দেওয়ার জন্য প্রেলোকানাথ বাবস্থা করেন বটে, কিন্ত 
'ছুর্ভাগ্যবশতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর সে টাক দেওয়াও বন্ধ হয়। 
এক?! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ভাগ্নে এবং মা-কালীর পৃজক হ্াদয়রাম একটি 
, গহিত কাজ করায়, ত্রেলোক্যনাথ তৎক্ষণাৎ হাদয়রামকে অপমান করে মন্দির 
থেকে চিরদিনের মতন বহিষ্কার করেন, নেই সময় ট্রেলোক্যনাথের দ্বারবান 
ভুল করে ঠাকুরকেও চলে ধেতে বলায়, ঠাকুরও হৃদয়রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
মন্দির ত্যাগ করার জন্য অগ্রসর হন। এই ঘটনায় ব্রিলোক্যণাথ স্বয়ং ্রুতপদে 
গিয়ে ঠাকুরকে বাধ দিয়ে ফিরিয়ে আনেন এবং ঠাকুরের প্রতি তার আন্গত্য 
প্রকাশ করেন। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্থীক ঘে, ঠাকুরের কাছে তার ভক্তগণের 
আগমনকাল থেকে পরবতী ১৮৯৭ খ্রীগ্নাব্ৰ অবধি প্রতি বছর ঠাকুরের জন্মোৎসব 
দক্ষিণেশ্বরেই পালন কর] হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষক্, “বিলা ত-প্রত্যাগত” 
স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করতে দিলে মন্দির কলুষিত 
হবে-এই নিদারুণ অজুহাতে ট্রলোকানাধ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্বামী 
বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের জন্মোৎসব করার দনুমতি 
দেননি । ম্থৃতরাং সেই বছর থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুগণ কর্তৃক 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মোৎসব বদ্ধ রাখা হয় এবং £থমে বেলুড়ের “দায়েদের 


রাসবাড়ীতে” এবং পরে বেলুড়মঠেই তা প্রবর্তন করা হয়। 
নীতি 


১৪৮ 


রই 


' অন্বিকাচরণ বিশ্ব 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্।ের প্রসিদ্ধ মহল] ভক্ত, উত্তর কলকাতার বাগবাজারের! 
শ্রীমতী ঘোগীন্্রমোহিনী দেবী, তথা ঘোগীন-মা"র ম্বামী। তিনি ছিলেন 
চব্বিশপরগণ! জেলার খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা! প্রাণকৃষণ বিশ্বাসের 
বংশের পোস্পুজ্র এবং ঠাকুরের অন্তরজ গৃহীভক্ত বলরাম বন্থর ভাগ্নে সম্পকীয়। 
প্রথম জীবনে অস্থিকাচরণ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় বংশের মর্যাদা, বা সম্পত্তি রক্ষা 
করতে না! পারায় এবং শত গ্রচেষ্টাতেও স্বামীকে সংপথে ফেরাতে না পেরে, 
ঘোগীন-ম1 তার সংশ্রব ত্যাগ করেন ও একমাত্র কন্তা “গণু”্কে নিয়ে খড়দহের' 
শ্বশ্ুরবাড়ী থেকে, বাগবাজারের পিতৃগুহে চলে আমেন' 

পরবর্তাঁকালে, ঠাকুর ও শ্রীস্রীমায়ের অস্তরঙ্রূপে গৃহীতা৷ হবার পর ঘোগীন- 
মার জীবনে এক নবীন আনন্দের সঞ্চার হয়। ঠাকুর যোগীন-মাকে বলে- 
ছিলেন ঘে, স্বামী উন্মার্গগামী হলেও তার প্রতি সতী্ত্রীর একটি অপরিহার্য 
কর্তব্য আছে। ঠাকুরের সেই উপদেশ বাস্তবে পরিণত করার জন্য যোগীন- 
মা'রই একাস্তিক আকর্ষণে অশ্বিকাচরণ অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত হন। এরপর থেকেই তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং * 
ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাত করে নিজেকে সংশোধনের ভ্বারা সৎ্পথে চলতে চেষ্টা 
করতেন। কিন্তু শীঘ্রই একটি ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে অন্বিকাচরণ খুব অসুস্থ 
হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন বাদেই তার মৃত্যু হয়। বলা আবশ্ক যে, যোগীন- 
মা শেষ ক'টাদিন অন্থস্থ স্বামী অদ্ষিকাচরণকে নিজের কাছে রেখে তার 
ঘথাসাধ্য সেবা করেছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশের মর্যাদা দিয়েছিলেন । 

দা 


নীলমাধব সেন 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সান্গিধ্যে আগত গাজীপুর নিবাসী ভক্ত। তিনি, 
গাজীপুরের প্রখ্যাত “পওহারী বাবাকে” দর্শন করার পর, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে এসে সে কথা বলেন। পওহারী বাব। নিজের ঘরে ঠাকুর শ্রনরামরুষের 
ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন-_-এই কথা নীলমাধবের কাছে শুনে ঠাকুর ঈষৎ. 
হেসে নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন _“খোলট !* 
পৃ 


১৪৯ 


জয়গোপাল সেন 

কলকাতার মাথাঘপ! পল্লীর অধিবাণী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভক্ত । চব্বিশপরগণা 
জেলার বেলঘোরিয়াতেও পাধন-ভজনের জন্য তাঁর "তপোবন” নামক একটি 
-বাগানবাড়ী ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ তার বেলঘোরিয়ার বাগানে একদা? 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, সেখানে ঠাকুরকে প্রথম 
'র্শন করেই জয়গোপাল অভিভূত হন। এরপর থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন এবং ঠাকুরের বিশেষ অন্থরাগী ভক্তে পরিণত 
“হুন। 

ঠাকুরের প্রতি জয়গোপাল ঘেমন শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ঠাকুরও তার প্রতি 
“মেইকপ স্বেহশীল ছিলেন; সেজন্য ঠাকুরকে মাথাঘসা পল্লীর নিজ বাড়ীতে 
“নিয়ে আপার সৌভাগ্য জয়গোপালের হয়েছিল৷ ঠাকুর তার বাড়ীতে শুভাগমন 
করে ধর্মগ্রসজ, কীর্তনাদির ছার জয়গোপালকে আনন্দ দান করেছিলেন এবং 
সেখানে লমাধিস্থও হয়েছিলেন। বলা আবশ্তক, জয়গোপালের পরিবারের 
-স্বাই ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 


নন্দলাল সেন 

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী, আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুপ্পুত্র এবং 
-কলকাতার কলুটোলা নিবানী ব্রাদ্ঘভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বা অন্যান্য 
ভক্তগৃহে বছবার ঠাকুর প্রীরামরুষণের সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর কলুটোলার 
বাড়ীতেও ঠাকুরের শুভাগমন হয়েছিল । নন্দলালকে ঠাকুর খুব মেহ করতেন 
এবং তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাগ্রকার উপদেশ দিতেন। 

একদা ্টামারে চেপে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার পর ঠাকুর যখন ভক্তগণের সঙ্গে 
"গাড়ী করে কলকাতায় ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন, তখন 
পথিমধ্যে তার হঠাৎ জলতৃষ্ণা! পাওয়ায়, ঠাকুরের নেই সময়ের অগ্ততম সঙ্গী 
“নম্দলাল “ইত্ডিয়। ক্লাবের” কাছে গাড়ী খামিয়ে ক্লাব থেকে একটি কাচের গ্লাসে 
করে জল এনে ঠাকুরকে দেন। তৃষ্ণার্ত ঠাকুর সেদিন ভক্তিমান নন্দলালের 
'আনীত জল পান করে তৃষ্ণা! নিবারণ করেন। 

পরবতীকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও নববিধান ত্রাঙ্ষসমাজে নন্দলাল 
ঠাকুরের সম্পর্কে আলোর্নায় যোগদান করতেন এবং ঠাকুরের স্বাতিকথায় 
হনিজের অন্তরের শ্রদ্ধ! প্রকাশ করতেন। 

দি 


১৫ 


ুর্গাপ্রসা সেন 
ূর্বব্গীয় প্রখ্যাত কবিরাজ গল্গাগ্রসাদ সেনের ভ্রাতা । দক্ষিণেশ্বরে সাধন 
কালের প্রথম অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের শরীরে ও মনে নানাপ্রকার 
অন্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় কবিরাজ গঙ্জাগ্রসাদ সেন ঠাকুরের 
চিকিৎশার ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি কবিরাজীমতে 
চিকিৎসাশান্ত্রের আয়ত্বের বাইরে এ অস্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে 
ব্যর্থ হন এবং ঠাকুরের তথাকথিত রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই সময় 
একদিন গলাগ্রণাদের সঙ্গে তার ভ্রাতা ছুর্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের দৈহিক দৈবক্রিয়া- 
গুলি প্রত্যক্ষ করে ও মেগুলির সম্যক পরিচয় পেয়ে এটি “যোগজ-ব্যাধি” ব'লে 
সিদ্ধান্ত করেন এবং গঞাপ্রসাদ তখন ছুর্গাপ্রসাদের অভিমত ম্বীকার করে, 
ঠাকুরের কবিরাজী চিকিৎসা বন্ধ করে দেন। এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তাকালে 
ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাঙ্মণী যোগেশ্বরীদেবীও ঠাকুরের ব্যাধি সম্পর্কে 
অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুরের অস্তরজ-পার্যদ স্বামী 
শিবানন্দ, তথা তারকনাথ ঘোষালের পিতা, সাধক রামকানাই ঘোষালও 
ঠাকুরের দেহের জ্বালা নিবারণের জন্য ইষ্টকবচ ধারণের পরামর্শ দিয়ে সফল 
হুয়েছিলেন। বল৷ বাহুল্য, ছুর্গাপ্রসাদই সর্বপ্রথম ঠাকুরের "যোগজ-ব্যাধিকে” 

আবিষ্কার করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 


মোহিত সেন 
ঠাকুর শ্রীরামকষের সংস্পর্শে আগত দুটী-পাশকরা যুবক ভক্ত। ঈশ্বরের 
প্রতি তার খুব অনুরাগ ছিল। মোহিত কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
সান্গিধ্যলাভ করেছিলেন । ঈশ্বর গ্রীতির দরুণ মোছিতকে ঠাকুর মহ করলেও, 
মোহিত উচ্চঘরের তক্ত ছিলেন না বলে ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন। 
গা 


যোগেন সেন 
ঠাকুর শ্রামকুষ্ের কৃপাপ্রাপ্ত কষ্জনগরের অধিবাসী এবং রাজ্য সরকারের 
কশ্চারী। তিনি কলকাতায় “রাইটার্স বিল্ডিংস্*-এ চাকরী করতেন এবং 
&ঁ বাড়ীরই নীচের তলায় একটি কোয়ার্টারে বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঘেতেল এবং সরল ও অমায়িক 
প্রকৃতির জন্য ঘোগেনকে ঠাকুর খুব স্বেহ করতেন। 


১৫১ 


একদ! ঘোগেনকে পাশে বসিয়ে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন--ভগবানের 
কোন্‌ বূপ দেখে তাঁর আনন্দ হয়। যোগেন জানান যে, বারোয়ারী পৃজায় 
“্চতুভূজ নারায়ণ” তার ভাল লাগে এবং এক্ষণে ঠাকুরের মধ্যেই তিনি সেই 
“রূপ” দর্শন করছেন। এইভাবে ঠাকুরের মধ্যে নারায়ণের রূপ দর্শন করেই 
তিনি সেদিন ঠাকুরের ছুলভ কৃপালাভ করেছিলেন। 

ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্থরাগ বশতঃ ভাগ্যবান যোগেন কৃষ্ণনগর থেকে 
সরভাজা ও সরপুরিয়৷ এনে দ্বারবানের মারফৎ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্ত সেগুলি 
পাঠিয়ে দিতেন এবং ভক্তের প্রেরিত মিষ্টান্ত, পরম আনন্দের সঙ্গে ঠাকুর গ্রহণ 
করতেন। ঠাকুরের অনেক ভক্ত মাঝে মাঝে যোগেনের “বাইটার্স-বিব্ডিংস্‌*- 
এক কোয়াটণারে গিয়েও তার সঙ্গে তৎকালে আনন্দ করতেন। 

মু 


গিরীশচন্দ্র সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের অনুরাগী ব্রান্মভক্ত । তিনি বহুবার ঠাকুরের সারিধ্যে 
আদেন এবং তীর প্রতি বিশেষ অন্ত হন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াত ছাড়াও, ভক্তদের গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সে সব স্থানে গিয়েও 
তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন ঠাকুরের দেহরক্ষার সংবাদ শুনে, 
শেষদিনেও তিনি ঠাকুরের অস্ত্যো্টিক্রিয়া় যোগদান করে, তীর প্রতি অকুষ্ 
শরদ্ধ৷ প্রকাশ করেন । পরবতাঁকালে, গিরীশচন্দ্র তার ম্বচক্ষে দেখা ঠাকুরের 
আচরণ, ভক্তসজে মেলামেশা, কথাবার্ড। প্রভৃতি বিষয়ে ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত 

নিয়ে পচন প্রকাশ করেছিলেন। ' 

গা 


বৈকুগ্ঠ সেন 

কলকাতার মাথাঘস৷ পল্লীর অধিবাসী ব্রাহ্মভক্ত এবং শ্রীরামকুষ্ণ-অন্থরাগী 
জয়গোপাল সেনের ভ্রাত।। তিনি ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন এবং তার 
কথাম্বত পানে কতার্থ হতেন। 

একদা ভক্ত জয়গোপালের বাড়ীতে বৈকুঠ, ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুলে, 
ঠাকুর তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্র করেছিলেন এবং তার প্রতি বিশেষ ন্মেহ 
প্রকাশ করেছিলেন। সুংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ভক্ত 
বৈকুঞ্ঠকে ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বরের পাদপন্মে একহাত রেখে, আর এক হাতে 

সংসারের কাজ করতে । 


১৫% 


ঠাকুরদাস সেন 
জনৈক ব্রাদ্ঘভক্ত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 
। যাতায়াত করতেন ও ঠাকুরকে বিশেষ মান্য করতেন । ঠাকুরও তীকে নান! 
বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করতেন। 


বিপিন সেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভত্ত অধরলাল সেনের ভ্রাতুষ্পত্র। দশ-এগারে। 

বছর বয়সে তিনি ঠাকুরকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে প্রথম দর্শন করেছিলেন 

এবং চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেছিলেন । এরপরেও তিনি কয়েকবার ঠাকুরের 

সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হুন। পরবর্তা জীবনেও 

তিনি ঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কথামুত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই 

মহেন্দ্রনাথ গুধ প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণের সঙজে যোগাঘোগ রক্ষা 
করেছিলেন । 

সহি 


প্রতাপচন্দ্র মজ্জমার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা এবং ব্রান্ষধর্ধ প্রচারক । 
জীবদ্দশ! ১৮৪০ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ | জন্মস্থান হুগলী জেলার বাশবেড়িয়। । 
তিনি বিশিষ্ট বক্তা! ছিলেন এবং বহু ধর্মগ্রন্থ ইংরাজীতে রচনা করেছিলেন। 
। তিনি আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের অন্থগামী ছিলেন এবং ব্রান্গধর্ গ্রচারের জন্য 
সার। ভারতবর্ষ ছাড়াও, তিনি জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও- 
গিয়েছিলেন। 

আচার্য কেশবচন্দ্রের মাধ্যমেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, 
এবং বহুবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পৃত সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও 
প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ স্ত্েহ করতেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় গ্রস্গও করতেন। 
প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা হওয়া সত্বেও এবং ইউরোপ, আমেরিক। প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভ্রমণ করা. সত্ত্বেও, তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্থরক্ত ছিজেন। এমনকি, 
ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা গ্রকাশ করে তিনি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। 

গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! ঘায় যে, পরবত্তাকালে আমেরিকার চিকাগোতে ধর্ম 
মহা সম্মেলনে প্রতাপচন্দ্র ব্রাদ্ষধর্মের প্রতিনিধিকূপে উপস্থিত ছিলেন এবং 
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবে তিনি তীর গ্রতি 
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প্রথমদিকে কিছুটা ঈর্ধাপরায়ণ হুয়েছিলেন। এমন কি, মেই সময় আমেরিকায় 
খাকাকালীন তিনি শ্বামীজীকে কিছুটা হেয় করার চেষ্টাও করেন; কিন্তু তীর 
পকল গ্রচেষ্ট। ব্যর্থ হয়েছিল এবং সমগ্র আমেরিকা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্‌ 
ভাবধারাকে বরণ করে স্বামীজীকে তীর প্রাপ্য মধাদা দান করেছিল। 

গ্ 


সিদ্ধেশ্বর মন্তুমঘার 

বরানগর নিবাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত । তিনি ছিলেন কথামৃত-গ্রণেতা 
মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাগ্নে-সম্পকাঁয় । 

একদা পারিবারিক কলছের ফলে মাষ্টার মশাই সন্ত্রীক গৃহত্যাগ করে তাঁর 
ভগ্মিপতী কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদারের বরানগরের বাড়ীতে এসে ওঠেন 
এবং নৈরাশ্পূর্ণ মনে আত্মঘাতী হুবার চিন্তা করেন। এই সময় ভাগ্নে সিদ্ধেশ্বর 
তার মামার মনকে প্রফুল্ল করার উদ্দেশে, মাষ্টার মশাইকে নিয়ে বেড়াতে বার 
হুন এবং কাছাকাছি এ-বাগান, সে-বাগান বেড়িয়ে অবশেষে “পরমহুংসদেবকে” 
দেখীবার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে গিয়ে তাকে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত করেন। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা দর্শন 
করেন এবং পরে উভডয়ে, নিভৃতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ করেন। 
বল! বাছল্য, মাষ্টার মশাইকে আনন্দ দান করা! উপলক্ষেই সিদ্ধেশ্বর, ঠাকুরের 
সান্িধ্যে সরাপরি আপার সৌভাগ্য লাভ করেন, আবার অপরপক্ষে সিদ্ধেশ্ববের 
সাহুচর্ষেই মাষ্টার মশাই £এই প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার স্থযোগ পান এবং 
পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের অস্তরজ গৃহী-শিষ্বে পরিণত হুন। 


ক্রীরাম মল্লিক 

ঠাকুর প্রীনামকৃষের বাল্যবন্ধু ও কামারপুকুরের অধিবাসী । প্রথম জীবনে 
ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামের ১৬।১৭ বছর অবধি খুব ভালবাস! ছিল। রাতদিন 
তারা একসঙ্গে খেলা করতেন, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন এবং মাঝে মাঝে 
একসজে শুতেন। এদের এই ভালবান! লক্ষ্য করে সেখানকার লোকের 
বলত যে, এদের ভেতর একজন মেয়ে হলে, ওদের দুজনের বিয়ে হত। বলা 
“আবশ্তক, এরপর পরিণত" বয়সে ছুজনেরই জীবনধারা বদলে ঘাস; ঠাকুর 
অবতার-কধপে লীল। তরু করেন এবং শ্রীরাম ব্যারাকপুরের কাছে চানকে এলে 
এদোকান খুলে ব্যবসা স্থরু করেন। 
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একদা বাল্যলীলার সাথী শ্রীরামকে দেখার জন্ত, ঠাকুর শ্রীরামকষ্চের মনে 
খুব বাসন জাগে এবং তিনি কয়েকবার শ্রীরামের কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসেন । ঠাকুরের আহ্বানে শ্রীরাম, দক্ষিণেশ্বরে ছুদিন বাসও 
করেন এবং ঠাকুরের লঙ্গে কেবল নিজের সাংসারিক কথাই বলেন। ইতিমধ্যে 
শ্রীরাম বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন; কিন্ত কোন সস্তানাদি ন। হওয়ায়, তার 
ভাইপোটিকে মান্ষ করেছিলেন, অবশেষে সেই ভাইপোটিরও মৃত্যু হওয়ায় 
তিনি খুব শোক পান এবং সেই সব দুঃখের কথাই ঠাকুরকে জানান । সংসারের 
মায়ায় বাল্যসথা শ্রীরামকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ দেখে, ঠাকুর তাকে এড়িয়ে চলেন; 
এমন কি পূর্বের মতন আর তিনি শ্রীরামকে বন্ধুরপেও স্পর্শ করতে পারেন নি। 
বলা বাহুল্য, শ্রীরাম কিন্তু ঠাকুরকে প্রথম জীবনের বন্ধুছিসাবে সহজরূপে 
গ্রহণ করে, অঞ্জাতসারে “অবতার-শ্রীরা মকৃষ্ের” সান্গিধ/লাভে ধন্য হন। 

৬ 


ঈশানচন্দ্র মল্লিক 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের অনুরাগী বৈষবভক্ত । তিনি ছিলেন কামারপুকুরের 
কিছুদুরে শ্তামবাজার গ্রামের অধিবাসী । একদ]। ঠাকুর তার ভাগ্নে হৃদয়ের 
বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে বৈষব ঈশান চক্র, ঠাকুরের 
-সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভে মুগ্ধ হন। ভক্ত ঈশানচন্দ্রে 
'আস্তরিক আহ্বানে ঠাকুর তার বাড়ীতেও শুভাগমন করেন। 
যর 


কুপ্ মল্লিক 

কলকাতার কলুটোল! নিবাসী বৈষ্ণব ভক্ত। কলুটোলায় কালী দতের 
বাড়ীতে তাদের ছরিসভ। ছিল এবং সেখানে পবিস্ত্র “চৈতন্ত আসন" স্থাপিত 
-ছিল। বর্তমানে ট্রপিক্যাল স্কুলের উপ্টোদ্দিকে ৩২/২ দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে 
উক্ত হুরিসভা বিস্তমান ছিল। এখানেই একদ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠৈতন্ত- 
সভায় ঘোগদান করে ভাবাবস্থায় সেই “৫চতন্য-আননে” উঠে সমাধিস্থ হওয়ায়, 
তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে এই ঘটনার পক্ষে ও বিপক্ষে সাময়িক আলোড়ন 
স্থি হয়েছিল। যে স্থানটিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন, সেই স্থানটি 
তখন কুঞ্জ মল্লিকের অংশেই ছিল। কুঞ্র মল্লিক মাত্র ১০১২ বছর বয়সে 
এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। পরে ১৬ বছর বয়সে 
তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত মণিলাল মল্লিকের লঙ্গে গ্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 


১৫৫ 


সারিধো উপস্থিত হলে, ঠ|কুর নিজহাতে তাঁর মৃখে সন্দেশ তুলে খাইয়ে 
দিয়েছিলেন । এর পরেও মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুব তব 
মন্তকে হাত বুলিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি বিশেষ নেহ প্রকাশ করতেন। 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও কুঞ্ী মল্লিক দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং 
ঠাকুরের কোন ভক্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পূর্বের কথা ও ঘটনা শ্বৃতিচাবণ কবে 
শোনাতেন এবং ঠাকুরের প্রসঙ্গে আত্মহ্থাব! তয়ে অশ্রুবিসর্জন কবতেন। 
নব 


নিতাই মল্লিক 

চব্বিশ পরগণ। জেলাঁব পানিহাটী নিবানী ঠবঞ্চবভক্ত । এক্ষদা পানিহাটীব 
“চিভা-মহোৎসবে* ঠাকুর শ্রীরামকুষের শ্রভাগমনকালে, পরম ঠবঞ্চব ও গৌর- 
ভক্ত নিতাই সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণ বশতঃ উত্নব-প্রাঙ্গণের নিকটস্থ নিজ বাড়ীতে ঠাঁকুরকে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য আস্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভক্ত নিতাইয়ের আন্তরিকতায় ঠাকুর 
অন্যন্ঠি ভক্তগণসহ নিতাইয়েব পানিহাটার বাড়ীতে শ্রভাগমন করেন এবং 
সেখানে প্রতিঠিত “গৌর-নিতাই মুক্তি” দর্শন করেন। 

ভাগ্যবান নিতাইয়ের বাড়ীতে সেদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হওয়ায়, উৎসবের 
কীর্তনীয়ার। দলে দলে এসে ঠাকুরকে ধেষ্টন করে হরিনাম সন্কীর্তন করেছিলেন। 
পরে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে তাদের সঙ্গে কীর্তন ও উদ্দাম নৃত্যের ঘ্বারা নিতাইয়ের 
বাড়ী মাতিয়ে তোলেন এবং তাঁর বাড়ীতে জলযোগও করেন। 

সু 


' ব্াজেন সরকার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঠাজীবনের গুরুমশাই। কামারপুকুরের জমিদার 
লাহাবাবুদের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় রাজেন সরকার গুরু মশাইয়ের পদে 
অধিষ্টিত ছিলেন। 

রাজেন সরকারের পাঠশালাতেই ঠাকুর, তথা বালক গদাধর প্রথম জীবনে 
লেখাপড়। শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেন; 
কারণ পাঠশালার “শুভক্করী অঙ্কে” তার ধাধা লাগত। গুরুমশাই রাজেন 
সরকার এই পাঠশালায় গ্রামের অনেক ছেলেকে পড়িয়ে মানুষ করেছিলেন; 
'কিন্তু গদাধরের যতন তীক্ষ স্বঘিশক্কি তিনি জীবনে আর কোন ছাত্রের মধ্যে 
দেখেনৰি। তিনি অপর ছাত্রদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন-না কেন» 


১৫৬ 


গদাধরকে কখনে। তিনি তিরস্কার করেন নি। বালক গর্দাধরের মুখে রামায়ণ- 
মহাভারতের ছড়া, যাত্রাদলের গান প্রভৃতি শুনে তিনি মৃগ্ধ হতেন। বলা 


বাুলা, অবতার-পুরুষের গুরুমশাই রূপে রাজেন সরকারের জীবনধন্ত হয়েছিল । 
এ 


অধ্ূত সরকার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 
চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পুত্র । ঠাকুরের অস্থথের চিকিৎসার 
সময়, পিতা ভাঃ সরকারের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে যেতেন 
এবং পিতার ন্যায় ভ্তিনিও ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। অমৃত যদিও 
“অবতার” ম্বীকার করতেন না, তবুও ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসের জন্য ঠাকুর তাকে 
বিশেষ নেহ করতেন এবং তার সরলতার প্রশংসা! করতেন। 

শ্ট/মপুকুরে অবস্থানকালে অস্থস্থ ঠাকুর একদা অমবতকে দেখতে চাঁন এবং 
সেজন্য পরের দ্রিনই ডাঃ সরকার তার পুত্র অমৃতকে সে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত ছন। সেপিন অমুতকে দেখ মাত্রই অস্থস্থ ঠাকুর তার হাত ধরে অন্য 
খবরে চলে ঘান এবং নিজ মুখে প্রকাশ করেন__-“বাবা, আমি তোমার জন্য 
এখানে এসেছি ।” ঠাকুরেব পৃত কর-স্পর্শে এবং গুঢ় তথ্য সম্পক্য় উক্তিতে 
“সিন অমৃত, ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। 


০ 


বিপিন সরকার 
হুগলীজেলার কোন্গর নিবাসী জনৈক সন্থাস্ত বক্তি। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাহিখধ্যে ইনি ঘেদিন প্রথম আসেন, সেদিন ঠাকুর তাকে আসন 
দেবার জন্য এবং পান দেবার জন্য উপাস্থত ভক্তদের অন্থরোধ করে তাকে 
বিশেষ আপ্যায়ন কবেছিলেন। 


রসিকলাল সরকার 
কামারপুকুর গ্রামের অধিবাসী এবং ঠাকুর শ্রীরামকুষেরর ভ্রাতুন্ুন্ত রামলাল 
চট্যোপাধ্যায়ের বন্ধু। রসিকলাল দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর ঘরের সমস্ত কাজের 
যষোগানদার ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের দঞ্খরখানার চিলে-কোঠায় বাস করতেন। 
সেই সুত্রেই তিনি ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। 


১৫৭ 


কালিদাস সরকার 


ঠাকুর শ্রীরামকুষের সাঙ্গিধো- আগত কলকাত! নিবাসী জনৈক ভক্ত 
সিমুলিয়। ত্রাহ্মদমাজের মহোৎসবে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাধোগ হয়েছিল। 
নর 


অন্বতলাল বস | 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের নেহ্ধন্ ব্রা্মভক্ত । আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের মাধ্যমে. 
ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় এবং তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত 
হন। ভক্ত অমৃতলালকে ঠাকুর খুব স্েহ করতেন এবং তাকে দেখার জন্য 
মাঝে মাঝে খুব ব্যাকুল হতেন। 

একদ] ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তার গলায় একটি ফুলের মাল। পরিয়ে দিয়ে 
অমৃতলাল ধন্য হন। আর একবার, আচার্য কেশবচজ্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের 
শুভাগমন হলে, অমৃতলালের বিশেষ অনুরোধে ঠাকুর, কেশবচন্দ্রের বড় 
ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে অমৃতলালের ইচ্ছা! পূর্ণ করেন। 

একদিন অমৃতলাল একটি মুসলমানের দোকান থেকে উতকষ্ট মিষ্টান্ন কিনে 
এনে ঠাকুরকে নিবেদন করলে, ঠাকুর অম্তলালকে বলেছিলেন-_ “সন্তান 
বাখসল্যে গোরস যেমন দেবভোগ্য ছধে পরিণত হয়, তোমার অকপট ভক্তিতে 
এটিও সেইরূপ পবিত্র হয়েছে ।”» ৰল৷ আবস্তক, ঈশ্বরান্থুরাগী প্ররুত ভক্তের 
নিবেদিত আহার্ধ বস্ত ঠাকুর বিন। ছিধায় গ্রহণ করতেন এবং মেজন্ত অমৃতলালের 
অকপট ভক্তিতে ঠাকুর সেদিন খাবারের কোন বিচার করেননি । 


৪ 


, নন্দলাল বসু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবানী 
সম্্াম্ত লৌখীন ব্যক্তি। নন্দলালের বাড়ীতে অনেক দেব-দেবীর ভাল ভাল 
ছবি আছে শুনে, ঠাকুর একদিন সেই ছবিগুলি দেখার জন্ত কয়েকজন ভক্তসহ 
সেচ্ছায় সেখানে শুভাগষন করেন এবং ৫সেই উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে নন্দলাল 
ও তার বাড়ীর লোকদের যোগাযোগ হয়। ঠাকুরকে তারা সেদিন বিশেষ 
নমাদর করেন এবং নন্দলালের ভ্রাতা পশুপতি, বাড়ীর হলঘরে ঠাকুরকে সঙ্গে 
নিয়ে বিভিন্ন ছবি দর্শন করান। বিষু্, রামচন্দ্র, হনুমান, রুষ, বাঁমনাবতার, 
ৃদ্িংছ প্রভৃতি মৃতিগুলির ছবি দেখে ঠাকুর “আহা” “আহা” বলতে থাকেন। 
পরে কালী, তারা, ভূবনেশ্বরী, ষোড়শী, ধৃূমাবতী প্রভৃতি মৃতিগুলির ছবি দেখে 


১৫৮, 


ঠাকুর মস্তবা করেন যে, এইসব উগ্র মতি গৃহীদের বাড়ীতে না রাখাই ভাল + 
কারণ, রাখলে পৃক্তা করতে হয়। এর পরেও আরে! কতকগুলি ছবি দর্শন 
করে, ঠাকুর গৃহম্বামীর রুচির /তারিফ করেন এবং ছবিগুলিরও প্রশংসা! করেন। 

সেদিন নন্বলাল ও তার ভ্রাতা পশুপতির সঙ্গে ঠাকুরের ঈশ্বরীয় গ্রসঙ্গ 
হয়েছিল। নন্দলাল ঈশ্বরের শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, ঠাকুর তাকে 
ভতসনাছলে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন এবং “মো-সাহেবস্দের পাল্লায় পড়তে 
নিষেধ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, নন্দলাল সেদিন ঠাকুরের জন্য মিষ্ট মুখ করবার 
কোন ব্যবস্থা ন৷ করায়, করুণাময় ঠাকুর শ্বতঃপ্রবৃত্ব হয়ে তাকে খেয়াল করিয়ে, 
দেন যে, কিছু খেয়ে ন! গেলে গৃহস্থদের অমঙ্গল হয়। ঠাকুরের এই হুশিয়ারীতে 
নন্দলাল তৎক্ষণাৎ কিছু মিটি আনিয়ে ঠাকুরকে আহার করান এবং মেবা-অপরাধ 
থেকে মূক্ত হন। নন্দলালের বাড়ীতে ঠাকুর সেদিন মায়ের গান করেন এবং 
সংসারে থেকেও ঈশ্বরের প্রতি মন রাখার জন্য নন্দলালকে উৎসাহিত করেন। 

যঃ 


নত ছক 
পশুপতি বহ্‌ ম8.8 নি8181801101 দিগে। 
ঠাকুর শ্ীরামকফের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকিহিতধীগীাজীগি পীর! ০ 
স্ত্রাস্ত সৌথীন ব্যক্তি নন্দলাল বন্থর ভ্রাতা । ঠাকুর তাদের বাড়ীতে রক্ষিত 
কতকগুলি ঈখরীয় ছবি দেখবার জন্ত শুভাগমন করায়, ঠাকুরের সঙ্গে পশুপতির 
ঘোগাঘোগ হয়। নন্দলালসহ পশুপতি সেদিন ঠাকুরকে বিশেষ সমাদর. 
করেছিলেন। পণ্তপতি তাকে লে নিয়ে বাড়ীর হলঘরে বিভিন্ন দেব-দেবীর 
ছবি দর্শন করালে, ঠাকুর খুব আনন্দিত হন। ঠাকুর সেদিন পশ্তপতির সঙ্গে 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন এবং ঈশ্বরে মন রেখে টৈতন্ডলাভের জন্য তাঁকে 
উপদেশ দিয়েছিলেন। ফেবার সময় পশুপতি বাড়ীর দ্বারদেশ অবধি ঠাকুরকে 
নিজে পৌছে দিয়ে, তার প্রতি বিশেষ ভক্তি « সন্মান গ্রদশন করেন। 


চা 


রামকঞ্ বন ূ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত বলরাম বস্থর একমাত্র পুত্র এবং 
ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ও অস্তরজ-পার্ষদ হ্থামী প্রেমানন্দ, তথা বাব্রাম 
মহারাজের ভাগিনেয় । ভক্ত বলরামের বাড়ীতে ঠাকুরের বছবার আগমন ও 
অবস্থান উপলক্ষে তার ভক্তিমান্‌ পুত্র রামকষ্ণ গ্রথম জীবনেই ঠাকুরের সাক্সিখ্যে 
আনার সুযোগ পান এবং তার দর্শন ও কপালাভে ধন হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 


৯৫৪) 


করা আবস্তক যে, ঠাকুরের কুপালাভের পর বলরামের এই পুক্রটি জন্মগ্রহণ করায় 
পুত্রের নাম “রামকৃষ্ণ” রাখা. হয়েছিল, যেহেতু পুস্তকে এ নামে ডাকলে, 
ঠাকুরেরই নাম কর! হবে। | 
পরবতাঁকালে, বলরাম-পুত্র রামরুষ্, ঠাকুরের ভক্ত ও পার্দ্গণের 
ঘথাপাধ) সেবা করেছিলেন । এমনকি, ঠাকুর ও অন্যান্য পার্যদগণের বহু 
স্বতি বিজড়িত কলকাতার বাগবাজারের ৫৭নং রামকান্ত বন্থ স্ত্রীটের 
। অধুনা ৭নং গিরীশ এ্যাভিনিউ ) পৈতৃক বাসভবন, তথা “বলরাম-মন্দির”, 
ঠাকুরের ভাবধারা প্রগারের জন্য, পিত। বলরামের অন্তরের ইচ্ছান্থঘায়ী তিনি 
রামকুঞ্চ মিশনকে উৎসর্গ করে ধন্য হুন। ভক্ত রামকুঞ্চ বন্থুর শেষ ইচ্ছান্থসারে 
বলরাম-মন্দির ভবনটিতে প্রধানত: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
পুণ/ স্বতি সংরক্ষণের জন্য ১৯২২ গ্রষ্টাব্দের ৩১শৈ মাচ, জনসাধারণের কলঢাণ- 
ব্রতী একটি “ট্রাষ্ট” গঠিত হয় এবং ট্রাষ্ট দলিলে অন্তান্ত শর্তাবলীর মধ্যে 
রামকুষ্চ মিশনের দাধু, ব্রহ্মচারী ভক্তদের বলবাস প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ 
থাকে। বর্তমানে বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীটি রামকুষ্*-মিশনের একটি পৃণাঙ্গ 
মঠে পরিণত হয়েছে এবং মিশনের একটি কর্মকেন্দ্রও পেখানে স্থাপিত হয়েছে। 
চপ 


দীননাথ বসু 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের বাগবাজাব নিবালী পরম ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে প্রা্নই ঘেতেল এবং তাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ঠাকুরও 
দীননাথকে বিশেষ ন্মেহ করতেন এবং তার বাড়ীতে কয়েকবার শুভাগমনও 
করেছেন। স্বামী অথগ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, নাট্যাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ 
প্রভৃতি ঠাকুরের অনেক ভাবী উক্ত লস্তান ও অন্তরঙ্গগণ, দীননাথের বাগ- 
বাঁজারের বাড়ীতে পূর্বেই ঠাকুরকে দশন করেছিলেন। 

একদ। ধীননাথের বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয় এবং সেখানে ঠাকুরের 
মুখে “নাচ গে। শ্বাম।” গানটি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়। এমনকি, সে দময় পাড়ার 


লোকের নকল জায়গায় এ গানটি গেয়ে আনম্দ লাভ করত। 
সং 


-কালানাথ বসু 
ঠাকুর শ্রারামরুষেণর অনুরাগী, বাগবাজার নিবালী উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী । 
সনি ছিলেন ঠাকুরের অধর ভক্ত দীননাথ বস্থর সহোদর ভ্রাতা। আচার্ধ 


১৬০ 


কৈশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে কালীনাথের খুব হস্ত থাকায়, কেশবচন্্রই প্রথম 
কালীনাথের বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসেন। এই উপলক্ষে কালীনাথ তার 
বাগবাজারের বাড়ীতে একটি উৎ্মবের আয়োজন করেন এবং ঠাকুরকে ঘথাসাধ্য 
আপ্যায়ন করেন। 


দেবেন্দ্রনাথ বসু 
ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের বাগবাজার নিবাসী কৃপাধন্ত ভক্ত। লাধারণতঃ তিনি 
“ব্যাং বাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরকে তিনি বাল্যকালে বাগবাজারে 
ভক্ত দ্রীননাথ বন্থুর বাড়ীতে প্রথম দর্শন করেন এবং তারপর বহুকাল বাঁদে 
তিনি ঠাকুরের কপালাভে ধন্ত হন। 


স্যাম বু ূ 
ঠাকুর শ্রারামকষেের বয়স্ক ভক্ত । তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশন্তঃ 
মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে তার কাছে ঘেতেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসজে ঘোগঙগান 
করে আনন্দ পেতেন। ঈশ্বর চিন্তার জন্য তার মন ব্যাকুল হওয়ায়, ঠাকুর তার 
প্রতি প্রসন্ন হন এবং নির্জন স্থানে গিয়ে ধ]ান করার জন্য তাকে উপদেশ দেন। 
সর 


মনোমোহন বস 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণে তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে, দশন করতে যেতেন.এবং ঠাকুরের কীর্তন গানে ও 
কথাম্বত পানে মুগ্ধ হতেন। 
১৬ 


শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত 
ভাঙ্গার নিকটবতী সদরদি গ্রাম নিবাসী ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল 
পুলিশের চাকরী করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় তার কয়েকটি 
অলৌকিক উপলব্ধি হওয়ায়, তিনি সদ্‌ গুরুর সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরতে থাকেন 
+ এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষের কাছে আসেন। ঠাকুরের 


শীরামকষ। ১১ ১৬১ 


কাছে শ্রীধর দীক্ষা! গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, ঠাকুর তাকে আচার 
বিজয়রুষণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নেবার জন্ত উপদেশ দেন। আচার্ধ বিজয়কুষ 
তখন ঢাকাতে থাকায়, ঠাকুরের পদেশমত শ্রীধর তৎক্ষণাৎ ঢাকাতে গিয়ে 
সেখানকার ব্রাহ্মমমাজ-মন্দিরে প্রচারক নিবানে বিজয়রুষ্ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং দীক্ষ। গ্রহণের পর বিজয়রুষ্ণের নিত্যসঙ্গীরূপে পরিণত হুন। 


্র 


তুলসীরাম ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকষের অন্তরজ-পার্ধদ স্বামী প্রেমানন্দের তথ বাবুরাম মহা- 
রাজের জোষ্ঠ ভ্রাতা । ঠাকুরের পরমভক্ত বলরাম বস্থ ছিলেন তার ভগ্নীপতি। 
বাবুরামকে প্রথম জীবনে লাধুর অন্বেষণে নান স্থানে ভ্রমণ করতে দেখে, তুলসী 
রামই প্রথম বাবুরামকে ঠাকুর শ্রীবামকষের সন্ধান দেন এবং তার সঙ্গে ঘোগা- 
যোগ করতে উৎসাহ দেন; কারণ তৃলসীরাম ও তার মাতা! শ্রীমতী মাতঙজিনী 
দেবী _ভক্ত বলরাম বন্থুর সহায়তায় ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্জিধ্যে 
এসেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন । 

সাঃ 


শান্তিরাম ঘোষ 

ঠান্ুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তরজ-পার্ধদ স্বামী প্রেমানন্দেন্, তথা বাবুবাম 
মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ঠাকুবেব পবমভক্ত বলরাম বন্থ ছিলেন তার 
ভগ্রীপতি। বাড়ীর অপরাপর ভক্তদের ন্যায় শাস্তিরামও ঠাকুরের সান্ধিধ্যে এসে 
তার ভক্তে পরিণত হুন। বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবেও 
শাস্তিরাম ঠাকুরের বিশেষ গ্রীতির পাত্র ছিলেন এবং বাবুরাম মহারাজ নিজেও 
তার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিশেষ ন্েহ করতেন। 

রত 


উপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের অন্থরাগী গৃহীভক্ত। তিনি উত্তর কলকাতার শ্তাম- 
ধাজারের সুপ্রসিদ্ধ ভূপেন্দ্রনাথ বস্থুর এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেছিলেন এবং 
মফ:ঘ্বলে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
একদ। বড়দিনের ছুর্টিতে উপেন্ত্রনাথ কলকাতায় এলে, নাটঢাচার্য গিরী শচন্জু 
ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তার নিজের বন্ধু অতুলচজ্জ ঘোষের সহায়তায় তিনি 


১৬২ 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণজের সঙ্গে মিলিত হবার প্রথম স্থঘোগ পান। সেই সময় শ্যাম- 
পুকুরে অস্ন্থ ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়ে উপেন্ত্রনাথ তাঁর মাধূর্ধময় আচরণে 
মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পরেও আর একবার 
উপেন্দ্রনাথ তিনটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম 
প্রশ্নটির উত্তর ঠাকুরের কাছে শুনে তিমি বুঝতে পারেন যে, এ একটি উত্তরের 
মধ্যেই ঠাকুর বাকী ছুটি প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দিয়েছেন ।& সেজন্য আর কোন 
প্রশ্ন উত্থাপন না করেই সেদিন প্রদন্নচিত্তে উপেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন এবং ঠাকুরের 
অন্ুরাগীক্ধপে পরিণত হুন। 
নর 


মন্ঘনাথ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগত ভক্ত ৷ তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাত করে ধন্য হন। একদ1 সন্ধ্যার সময় কলকাতার 
গেঁড়াতলার মসজিদের কাছে মন দেখেন যে, একজন মুসলমান ফকীর 
মসজিদের সামনে প্রাড়িয়ে অঝোরে কাদছেন এবং প্রেমের ম্বরে আর্তভাবে 
ডাকছেন-_“প্যারে আযাও, আঘাও*। এমন সময় মন্থ দেখেন যে, ঠাকুর 
একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে 
নিয়ে কালীঘাট থেকে নেই পথে ফিরছেন। লহ! ঠাকুর গাড়ী থেকে নেমে, 
সেই মুনলমান ফকীবের কাছে দৌড়ে গিয়ে তাকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন এবং 
আলিজন অবস্থায় কিছুক্ষণ দুজনে দীড়িয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, ভাগ্যবান 
ফকীরের সঙ্গে প্রেমেব ঠাকুরের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্ঠ দেখে, ভাগযবান্‌ মন্থও 
মুগ্ধ হন। 


নব 


জয়গোপাল ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত নবগোপাল ঘোষের মধ্যমভ্রাতা । নবগোপালের 
কলকাতার বাছুড়বাগানের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমনকালে জয়গোপাল তার 
সান্নিধ্যে এপেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্রাগবশতঃ তিনি অন্যান্ত 
ভক্তদের গৃহেও ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করতেন। 
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তারাপদ ঘোষ 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের একনিষ্ঠ ভক্ত । তিনি ঠাকুরের পরমভক্ত বৈকুঞঠনাথ 
'ান্তালের স্জে সরকারী ্রেশনারী অফিসে কাজ করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে ঘেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের নেও তার হস্ত ছিল। 
ষ্ 


দেবেন্দ্র ঘোষ 
উত্তর কলকাতার শ্তামপুকুর নিবাসী ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রগামক্ের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার পৃত সঙগলাভ কবে আনন্দ 
পেতেন। একদা ভক্ত বলরাম বন্থুর পিতা রাধামোহুন বন্থুর সঙ্গে তিনি 
মক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর তাদের উভয়কেই নানা উপদেশ দেন এবং ঈশ্ববীয় 
পথে এগিয়ে ধাবার জন্য উৎসাহ দেন। 
০ 


গিরীন্দ্র ঘোষ 


কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি 
যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বগীয় প্রসজে যোগদান করতেন। 
কামজয়ের উপায় দম্পর্কে একদ1 তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন যে, কাম-ক্রোধাদি 
রিপু জয় কর! সহজ নয়- তাই তাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। গিরীজ্জের 
এই কথায় ঠাকুর খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। 
নর 


রাজেন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত। তিনি ঠাকুরের গৃহীভক্তত্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোযোহন মিত্রের মেসোমশাই। তদানীন্তন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের খ্যাসিষ্ট্যান্ট 
সেক্রেটারী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের উচ্চপদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এবং 
“রায়বাহাদুর” উপাধি লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশত: 
রাজেন্দ্রনাথ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তার কাছে যেতেন এবং কলকাতায় কোন ভক্ত- 
গৃছে ঠাকুরের আগমন হলে, সেখানে গিয়েও তার সঙ্গে মিলিত হতেন। ঠাকুরও 
রাজেন্্রনাথকে অতিশয় ন্মেছে করতেন এবং তার বাড়ীতেও শুভাগমন 
করেছিলেন । ৃ 

একদা কলকাতার বেচু চ্যাটাজী দ্ত্রটের নিজ বাড়ীতে ঠাকুরকে এনে 


১৬৪ 


রাজেন্দ্রনাথ এক উৎসবের ব্যবস্থা করেন এবং এই সময়েই ঠাকুরের অপর পরম 
ভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র কলকাতার রাধাবাজারে “বেজল ফটোগ্রাফারের” 
ডিওতে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তার কট! তুলিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের 
বাড়ীতে ঠাকুর কেশবাদি বনু ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্য-গীত গ্রভৃতির দ্বার! 
আনন্দ বিতরণ করেন এবং মুহমূ্ছ সমাধিস্থ হছন। তার বাড়ীতে আহার গ্রহণ 
করে ঠাকুর রাজেন্দ্রনাথকে কৃতার্থ করেন এবং ঠাকুরের চরণম্পর্শে রাজেন্দ্-ভবন: 


ধন্য হয়। 
নং 


গোপালচন্দ্র মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্জিধ্যে আগত ভক্ত । ঠাকুরের অপর ভক্তছয় রামচ্দু- 
দত্ত ও মনোমোহন মিত্র ষেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যান, গোপাল- 
চন্্রও সেদিন তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন এবং প্রথম ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। 
বি 


গিরীন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরমভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিজ্রের কনিষ্ভ্রাত1। পূর্বে তিনি: 
আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে মিশতেন; পরে ঠাকুরের অপর পরমভক্ক 
মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে তিনি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ধান এবং 
এরপর থেকেই তার কাছে নিয়মিত যাতায়াত স্থরু করেন। ঠাকুরের কাছে 
নানা জটিল প্রশ্ন নিয়ে তিনি উপস্থিত হলে, ঠাকুর সেগুলির সহজভাবে মীমাংসা 
করে দিতেন। একদা ঠাকুর উপদেশছলে তাকে বলেছিলেন__“ম! দ্বিচারিণী, 
হলেও ত্যাগ করবে না» 

ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াতের ফলে গিরীন্ত্রনাথ এমনই তার অনুরাগী ভক্কে 
পরিণত হন ঘে, একদ] ঠাকুরকে নিয়ে উদ্টোরথের দিনে মাহেশের রথযাত্রা, 
৬ত্তগন্নাথ, ৬দ্বাদশগোপাল ; ব্যারাকপুরের চানকে ৬অক্নপূর্ণ। , এবং পানিহাটীর 
পাটবাড়ী প্রভৃতি একযোগে দর্শন করিয়েছিলেন এবং পরম সৌভাগ্যের" 


অধিকারী হয়েছিলেন। 
রি 


কাশীশ্বর মিত্র 


ঠাকুর শ্রীরামকুষেের স্রেহধন্য ব্রা্ম ভক্ত এবং কলকাতার নন্দনবাগানের 
অধিবানী। ব্রাঙ্মঘমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আঁমেন এবং নক্গনবাগানের নিজবাড়ীতে ঠাকুরকে নিষ্বে ধাওয়ার সৌভাগ্া 


১৬৫ 


ব্অর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কাশশ্বর মিত্রের নন্দনবাগানের বাড়ীতে 

আয়োজিত একটি ব্রাহ্মঘমাজের উৎসবে তরুণ বয়সে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

একদ। ঠাকুর শ্রীরা মরুষ্ণকে দর্শন করেছিলেন এবং তীর কথামৃত পান করেছিলেন। 
রম 


ত্রীনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের অন্ধুরাগী ব্রাহ্মভক্ত । তিনি ছিলেন কলকাতার নন্দন- 
বাগানের ব্রাহ্মনেতা কাশীশ্বর মিত্রের অন্যতম পুঝ্র। দক্ষিণেশ্বরে এবং নিজেদের 
বাড়ীতে তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সান্লিধ্যে আমেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীনাথ 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হুলে, ঠাকুর শ্রীনাথের বিষয়ে উল্লেখ করে সমাগত 
অন্যান্য ভক্তদের বলেছিলেন_-“এই ঘে এর চক্ষু দিয়ে ভেতরট। সব দেখা যাচ্ছে, 
সা্সির দরজার ভেতর দিয়ে ঘেমন ঘরের ভেতরকার জিনিস সব দেখা যায়!” 
বলা আবশ্তক যে, পিতা কাশীশ্বরের মৃত্যুর পরেও তিনি ও তার ভাই ঘজ্ঞনাথ 
ঠাকুরকে তাদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আনন্দ উত্সব করতেন। 


নর 


যজ্ঞনাথ মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামককষ্টের অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত এবং কলকাতার নন্দনবাগানের ত্রান্ধ- 
'নেতা৷ কাশীশ্বর মিত্রের অন্যতম পুত্র। নিজেদের বাড়ীতে ছাড়াও তিনি 
ঘক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্জিধ্যে কয়েকবার আসেন । ধজ্জনাথ ও তার ভ্রাতা 
শ্রীনাথ উভয়েই ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ 
সম্মান করতেন। পিতা কাশীশ্বরের মৃত্যুর পরও তাদের নন্দনবাগানের বাড়ীতে 
ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে তারা আনন্দ উৎসব করতেন । 


হীরালাল মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের সংস্পর্শে আগত বাগবাজার নিবাপী ভক্ত । তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের প্রসিদ্ধ মহিল।-ভক্ত যোগীন-মা'র ভ্রাতা । তরুণ বয়সে তিনি 
ঠাকুরের মহিমা! সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত না থাকায়, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে ঘোগীন-মার প্রথমদিকে ধাতায়াতে তার আপত্তি ছিল। একদ। ঘোগীন- 
মা তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার ব্যবস্থা করায়, তরুণ হ্ীরালাল মেদিন 
বাগবাজায়ের তৎকালীন নাম কর] “মন্মথ গুগডার* দ্বার৷ ঠাকুরকে ভন্ম দেখাবার 
বচেষ্টা করে বিফল হুন। পরে অবস্ক হীরালাল নিজেই ঠাকুরের ভক্তকে পগ্গিণিত 
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& হন এবং ঘোগীন-মাকেও ঠাকুরের পথে অগ্রপর হতে বিশেষ সাছাধা করেন। 
ভাগ্যবান হীরালালের বাড়ীতে (তথা যোগীন-মার পিতৃগৃছে ) ঠাকুরের 
শুভাগমন হয়েছিল এবং দেখানে ঠাকুর ছু একখানি গানও গেয়েছিলেন। ভারত 
সরকারের কলকাতাস্থিত “কণ্টেলার অফ, কারেন্দী”্র (বর্তমানে এযাকা- 
উদ্টেন্ট জেনারেল, ওয়েষ্টবেঙগল) অফিসে চাকরী কর! কালীন সহদয় হীরালাল 
নিজ পল্লীর বহু লোককে চাকরী করে দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে নিজ মিত্র- 
পরিবারের গৌরব বুদ্ধি করেছিলেন। 

চিএ 


বেনীমাধব পাল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্সেহধন্ প্রসিদ্ধ ব্রান্মতক্ত এবং ব্যবসায়ী । উত্তর 
কলকাতার মিখিতে তার একটি উদ্যান বাটী ছিল এবং সেখানে ত্রাহ্ষ-সমাজের 
উতসবাদি হোত। ব্রাহ্মণমাজের অপর ভক্তদের সহায়তায় বেনীমাধব ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আমেন এবং তার সঙ্গে ঘোগাঘোগ স্থাপন করেন 
৯ বেনীমাধবকে ঠাকুর অত্যন্ত ম্মেহ করতেন এবং তার আমন্ত্রণে পিখির বাগানে 
ব্রাঙ্মঘমাজের উৎসবে যোগদান করতেন। ঠাকুর তার বাগানে আধ্যাত্মিক 
জগতের কত নিগুঢ় বিষয় নিয়ে আলোচন! করেছেন, হুরিনামে মাতোয়ার' 
হয়ে কত নৃত্য করেছেন, আবার লমাধিস্থও হয়েছেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
শ্রদ্ধাবান বেনীমাধবের সিঁখির এই বাগান নান লীলায় ধন্য হয়েছিল। বর্তমানে 
মিথিতে এটি “পালের বাগান” নামে পরিচিত । 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেনীমাধবের কলকাতায় চীন! 
বাজারে একটি দোকানের কর্মচারী হিসাবে ঠাকুরের ত্যাগী-সম্তান ও অন্তরজ- 
পার্ষদ শ্রাগোপাল চন্দ্র ঘোষ, তথ বুড়োগোপাল মহারাজ (শ্বামী অদ্বৈতানন্দ) 
এই সিথির বাগানেই ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেছিলেন এবং পরবর্তাঁকালে 
কর্মত্াযাগ করে পিখির অপর ভক্ত, কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের সহায়তায় 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ হরেছিলেন। বল! বাছল্য, ভাগ্যবান 
মালিক বেনীমাধব পাল এবং পরমভাগ্যবান কর্মচারী গোপালচন্ত্র ঘোষ _ 
উভয়েই যথাক্রমে ঠাকুরের গৃহীভক্ত ও ত্যাগীভক্তরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে 
বিশেষভাবে চিহ্থিত ছুয়ে আছেন। 


১৬৭ 


গোবিন্দ পাল 


ঠাকুর শ্রীরামরুষের বরানগর নিবাপী তরুণ ভক্ত । ছেলেবেল! থেকেই 
তাঁর ঈশ্বরে খুব মন ছিল এবং রিবাহের কথায় তিনি ভয়ে আকুল হতেন। 
গোবিন্দ তাঁর বন্ধু গোপাল সেনের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
করতেন এবং উভয়েই ঠাকুরের ন্েহলাভ করতেন। কিন্তু গোপাল পরে 
আত্মহত্যা করায়, গোবিন্দ এদে ঠাকুরকে সে কথ! জানিয়ে যান। কিছুদিন 
পরে গোবিন্দও দেহত্যাগ করেন এবং ঠাকুর তাঁর মৃত্যুতে খুব ছুঃখিত হুন। 

নং 
.  বরদাহন্দর পাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা! নিবাঁী পরমভক্ত। ন্বামী মারদানন্দ, ' 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানগণের সঙ্গে তার খুব হগ্যত। 
ছিল এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁর অন্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কলকাতায় 
থাকাকালীন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই ঘেতেন এবং তার সঙগলাভ 
করে আনন্দ পেতেন। তিনি ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন ষে, ঠাকুর কবে কোন্‌ 
ভক্কের বাড়ীতে ঘাবেন তার খবর রাখতেন এবং সেখানে অধাচিতভাবে গিয়ে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুতেন। ঠাকুর এই সম্পর্কে প্রশ্থ করে যখন জানতে পারেন 
থে, কেবলমাত্র তাকে দেখার জন্যই বরদাস্থন্দর সব জায়গায় অঘাচিত ভাবে 


ধান, তখন এই অহেতুকি ভক্তির জন্য ঠাকুর তাঁর ওপর বিশেষ প্রসন্ন হন। 
মর 


শরৎ সামস্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত এগারে। বছর বয়সের ভক্ত । তিনি 
ছিলেন দক্ষিণেশ্বর এস্টেটের কর্মচারী পীতাদ্বর ভাগ্ারীর (সামন্ত) পুত্র। তিনি 
লেখাপড়। জানতেন এবং ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। ঘে সময় 
পরপ্নীম। সারদ! দেবী এবং ঠাকুরের ভ্রাতুপপুত্রী পরমসাধিকা শ্রীমতী লক্ীমণি 
দেবী একজে দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘরে বাদ করতেন, সে সময় তাদের কিছু 
লেখাপড়া! শেখানোর কথা ঠাকুরের মনে উদয় হুয়। ঠাকুর উক্ত বালক শরতের 
ওপর তাঁদের পড়াবার ভার দিলে, ভাগ্যবান শরং ্রীশ্রীম! ও শ্রীমতী লক্ষমীমণি 
দেবীকে বাংল! গ্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়ান! শেষ করেন। এবং সামান্ত 
লিখতেও শেধান। এরপর ঠাকুর তাদের লেখাপড়া বন্ধ করিয়ে দেন এবং এ 
বিষ্ভার সাহাঘ্যেই ধর্মপুস্তরুপ্তলি নিজে নিজে পড়ার জন্য তাদের উপদেশ দেন। 
বলা বাহুল্য, ঠাকুরের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে ভক্ত বালক শরৎ একযোগে 
তিনজনের _ ঠাকুর, ভ্রী্রীঘা এবং ্রীমতীলক্্মী দেবীর স্মেছলাভে ধন্য ইন। 


১৩৬৮ 


শশীভূষণ সামন্ত 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত দক্ষিণেশ্বর নিবাসী গৃহীভক্ত। তিনি 
অল্প বয়স থেকেই তাঁর পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ঠাকুরের কাছে 
ঘাঁতায়াতের ফলে, তাঁর ভক্তে পরিণত হুন। পরবর্তাঁকালে শঙ্লীতূষণ “বামকৃষ্ণ 
লীলাতত্ব" নামে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন এবং সে অমূলা গ্রন্থে 
ঠাকুরের তৎকালীন অনেক হিন্দু ও মূসলমান শিষ্কের নাম ও বর্ণনা দেন। হিন্দু 
ছাড়াও, ঠাকুরের মুসলমান শিষ্তদের কথা একমাত্র সেই গ্রস্থেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু হু:খের বিষয় বর্তমানে সেই অমূল্য গ্রস্থ পাওয়া যায় না। 


শে 
০ 


নকুড় বাবাজী 

ঠাকুর শ্রীরামক্ষ্ণের কামারপুকুর গ্রামের বৈষ্ণবভক্ত। কলকাতার 
ঝামাপুকুরে তার একটি দোকান থাকায়, তিনি কলকাতাতেই বাস করতেন। 

ঝামাপুকুরে বেচু চ্যাটাজা দ্রাটে_ সিটি কলেজের একটু আগে, রলান্তার 
ডানদিকে কয়েকখান। বাড়ীর পরেই ঠাকুরের জ্যেষভ্রাতা রামকুমারের একটি 
চতুষ্প'ঠী ছিল এবং সেখানে একটি খোলার ঘরে ঠাকুর প্রথম জীবনে রামকুমাবের 
সঙ্গে বাদ করতেন। সে সময্প তিনি রামকুমারের সহায়তায় পল্লীর কয়েকজন 
গৃহীর বাড়ীতেও পূজা করতেন। পুজার শেষে মাঝে মাঝে ঠাকুর এসে 
নকুড় বাবাজীর দোকানে বসতেন এবং আনন্দ-আলাপ করতেন। দেশের 
লোক হিসাবে নকুড় বাবাজীও ঠাকুরকে বিশেষ আপ্যায়ন করতেন; এমনকি 
পরে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নকুড় বাবাজীর যাতায়।ত ছিল। নকুড 
বাবাজী ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন এবং পানিহাটীর রাঘব পশ্তিতের বিখ্যাত 
চি'ড়া-মহোৎ্সবেও ঘোগদান করতেন। ফলে, ঠাকুরের সঙ্গে প্রতিবৎসর 
পাণিহাটার উৎসবেও তাঁর মিলন হুত এবং নকুড় বাবাজী নিজে সেখানে, 
ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্বপরিচয় অক্ষুন্ন রাঁথতেন। 

মর 


সদয় বাবাজী 
হুগলী জেলার ফুলুই-শ্তামবাঁজার গ্রাম নিবাসী ট্ব্চব ভক্ত। ঠাকুর, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাষের সঙ্গে একদা উক্তগ্রাষে শুভাগমন করায়, 
সদয় বাবাজী ঠাকুরের সঙ্গে সন্কীর্তন করেছিলেন। 
নর 


১৬৯ 


গয়াবিষু লাহা 


কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার জ্যোষ্টপুত্র এবং ঠাকুর 
শ্রীরামক্ষ্ণের বাল্যবন্ধু । গয়াবিষুতর সঙ্গে গদাধরের (ঠাকুর শ্রীরামক্চ ) 
বাল্যকালে এত সখ্যত। ছিল যে, তার] পরম্পরকে “ন্তাডাৎ” বলে ডাকতেন। 
একসঙ্গে ভ্রমণ, ভোজন, শয়ন প্রভৃতির মাধামে দু'জনের মধ্যে পরম আনক্কি 
লক্ষ্য করে তাদের অভিভাবকেরা আনন্দিত হতেন। 

একদ! শিবরাত্রি উপলক্ষে দুজনে একত্রে উপবাস করার পর, তাঁরা প্রথম 
প্রহরের শিবপূজা সাজ করেন; কিন্তু এরপরেই গ্রামবামী সীতানাথ পাইনের 
বাড়ীতে সেদিন ঘটনাচক্রে গদাধরকে শিবের যাত্রার আসরে শিব সাজতে হয় 
এবং গয়াবিষুণই তাকে সেদিন শিবের সাজে সঙ্জিত করে ঘাত্রার আসরে নিয়ে 
যান। কিন্ত সেই আসরে সেদিন গদাধর সমাধিস্থ হওয়ায়, যাত্রা পণ্ড হয়। 

পরবতাঁকালে, ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বলবাসকালীন তার দেশের সংসারের 
কষ্ট দেখে এবং তারই অন্থরোধক্রমে গয়াবিষু, গ্রামের কাছে ভোমপাড়ায় 
তাড়ের জন্ত এক বিঘা জমি কিনে দেন এবং তার দ্বারা কামারপুকুরের সংসারের 
দুরবস্থা কিছুটা লাঘব হয়। 

সর 


গঙ্গাবিষুঃ লাহ। 
কামারপুকুর গ্রামের জমিদার ধর্মদান লাহার সহোদর ভ্রাতা নিধিরাম 
'লাহার জ্যষ্টপুত্র । গঙ্জাবিষুর সঙ্গে বাল্যকালে ঠাকুর শ্রীরামরুষেের অত্যন্ত 
সখাতা ছিল। মতান্তরে বল! হয়, ধর্মদাসের পুত্র গয়াবিষুণর বদলে, গঙ্গাবিষুর 
সজেই বাল্যকালে ঠাকুর "শ্যাঙাৎ” পাতিয়েছিলেন। 
রঃ 


উমানাথ গুপ্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্জলাভে ধন্য, আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের অন্থগাষী 
ব্রা্মভক্ত । ঠাকুর ঘেদ্রিন অন্থস্থ কেশবচন্ত্রকে তার কলকাতার বাড়ী «কমল- 
কুটিরে” দেখতে ঘান, সেদিন উমানাথ উপস্থিত থেকে ঠাকুরকে অভ্যর্থন। 
করেছিলেন । কেশবচন্দ্রের বাড়ীর টৈঠকখানায় বসে ঠাকুর যখন কেশবচন্দ্রের 
সঙ্গে কথা বলছিলেন, তথন কেশবচন্দ্রের মা, ঠাকুরকে ঘরের দ্বারদেশ থেকে 
প্রণাম জানান । কিন্ত ঠাকুর সেদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় উমানাথ উচ্ৈত্বরে 
ঠাকুরকে বলেন -“ম। আপনাকে প্রণাম করছেন।” ঠাকুর লে কথায় হাসতে 
থাকেন। পুনরাক্স উমানাথ বলেন_ণ্মা বলছেন, কেশবের অন্থখটি যাতে 
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সারে 1” সে কথায় ঠাকুর বলেন-_“মা-স্থবচনী আনন্মময়ীকে ডাক, তিনি 
ছুঃখ দূর করবেন।” পুনরায় ধখন উমানাথ বলেন-“মা বলছেন, কেশবকে 
আশীর্বাদ করুন”, _ তখন গম্ভীর শ্বরে ঠাকুর জানান - “আমার কি সাধা ! তিনিই 
আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।” 
বল৷ আবশ্যক, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্রের দেহ ত্যাগ হয়েছিল । 

সর 


কুপ্তবিহারী কর্মকার 
ঠাকুর শ্রীরামক্ষষ্ণের কামারপুকুর গ্রাম নিবাপী বাল্যবন্ধু। ছোটবেলায় 
ঝামাপুকুবে তার সঙ্গে ঠাকুরের থুব সখ্যতা] ছিল। অধিকাংশ সময় দু'জনে 
খেলাধূলায় মেতে থাকতেন , এমনকি তাস খেলায় কুঞ্রকে হারাতে পারলে, 
বালক গদাধর আনন্দের আতিশয্য উলল হয়ে নৃত্য করত্েন। বালালীলার 
ঘটনাগুলির শ্মৃতিচারণ করে বুদ্ধবয়সেও কুণ্র নিজে আনন্দ পেতেন এবং সবাইকে 
শুনিয়েও আনন্দ দিতেন। 


২ 


সি 


প্রতাপচন্দ্র হাজর। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরম অন্গরাগী এবং কামারপুকুর গ্রামের নিকটবর্ত্ণ 
মড়াগোড় গ্রামের অধিবাশী। ত্ত্রী-পুত্র এবং কিছু বিষয়-সম্পত্তি থাকা সত্বেও, 
যৌবনকাল থেকেই তার বৈরাগ্যের ভাব ছিল। তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বাস করেছিলেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে- 
ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে “হাজর।” বলে সম্বোধন করতেন। 

ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন হাজর। সর্বদা মালা নিয়ে জপ 
করতেন এবং ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে অত্যন্ত তর্ক করতেন। সাংসারিক অবস্থা 
বিশেষ ভাল না থাকায় এবং বাজারে প্রচুর দেনা হওয়ায়, ধর্মজগতে থেকেও 
তিনি অর্থের কামনা করতেন। নিজের সম্পর্কে তার মনে কিছু অহঙ্কারের 
ভাব থাকায়, তিনি সব সময় ঠাকুরের উপদেশমত প্রথমদিকে চলতে পারতেন 
না। কখনে। তিনি ঠাকুরকে মহাপুরুষ জ্ঞানে প্রণাম করতেন, আবার কখনো 
লাধারণ মান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করতেন। 

নরেন্দ্রনাথের (ম্বামী বিবেকানন্দ) সজে হাজরার খুব হ্ৃগ্তা ছিল। 
নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এলে, হাজরার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হতেন। একদিন 
ঠাকুর, “জীব ও ব্রন্মের” একাস্থচক অনেক কথ নরেন্দ্রনাথকে বলা সত্বেও, 
-নরেন্দ্রনাথ তা! অবিশ্বান করেন এবং ঠাকুরের অসাক্ষাতে হাজরার সঙ্গে এ 
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বিষয়ে আলোচন! করেন। এ আলোচনার সময় নরেজ্ত্নাথ, ঠাকুরের কথায় 
উপহাস ছলে হাসাহামি করেন । এবং হাজরাও উচ্চরবে হাশ্য করে নরেন্দ্রনাথকে 
সমর্থন করেন। সেই হাসির আওয়াজ শুনে ঠাকুর তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত 
হন এবং নরেন্দ্রনাথের বক্ষ স্পর্শ করেন। ফলে, নরেন্দ্রনাথের ভেতর অস্থৈত- 
্ঞানের সঞ্চার হয় এবং তিনি পর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করতে থাকেন। ঠাকুরের এই 
প্রকার কাজে সেদিন হাজরা বিশ্মিত হয়েছিলেন 

ঠকুরের সঙ্গে দীর্ঘদিন বান করেও প্রথমদিকে হাজর| ঠাকুরকে সম্যকরুপে 
বুঝতে অপারাগ হয়েছিলেন। তবুও হাজরার ভক্তি ও নিষ্ঠা লক্ষ্য করে ঠাকুর 
তাকে খুব ন্েহে করতেন, নিজের কাছে রাখতেন, কাপড় ছি'ড়ে গেলে কাপ 
কিনিয়ে দ্রিতেন এবং সব সময় তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথ! কইতেন। এই রকমে 
হাজর! নানাভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন । পরবর্তীকালে কোন এক 
কারণে ছাজর! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী ত্যাগ করে চলে যান এবং ঠাকুরের 
আশ্রয়চাত হুন। তবুও ঠাকুরের করুণার ধার! হাজরার ওপর নিয়ত ব্ধিত 
হয় «বং মৃত্যুকাল অবধি তিনি ঠাকুরের প্রতি অদ্ভূত বিশ্বাম ও ভক্তির পবিচয় 
রেখে ধান! 


অন গুহ 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য এবং ম্বামী বিবেকানন্দের ধনবান বন্ধু । 
প্রথম জীবনে তিনি কিছু ,অসংলোকের সঙ্গে মিশতেন এবং তার সঙ্গে বন্ধ 
নরেন্দ্রনাথও ( শ্বামী বিবেকানন্দ ) সেই অলৎ সজে গিয়ে পড়েন ও মাঝে মাঝে 
গুহদের বাগানে বেড়াতে যান। এই সংবাদ শুনে, ঠাকুর নরেক্ত্নাথের ওপব 
অসন্ধ্ট হন এবং কিছুদিন তার 'হাতে খাওয়া! বন্ধ করেন। অবশ্ত সাময়িকভাবে 
কুলঙ্গীদের মধ্যে গিয়ে পড়লেও, পুরুষ সিংহ নরেন্ত্রনাথের ওপর তাদের কোনই 
প্রভাব পড়েনি এবং নরেন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। উপরস্ত, 
এই্‌ অন্নদাকে নরেজ্্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসার ফলে, অন্পদা 
তার সঙ্গে মিলিত হুবার স্থযোগ পান এবং তার পৃতসঙ্গ লাভ করে ক্রমে ক্রমে' 
সাত্তবিক জীবন ধারার পথে অগ্রসর হন। 

অযনদার ওপর ঠাকুরের এমন নেছের টান হয় ধে, নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগের' 
দরুন ঘখন তার মা-ভায়ের! প্রায় অনশনে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথের 
কষ্ট লাঘবের জন্য মাধিক সাহাধ্য করতে ঠাকুর একদা নবেন্দ্রনাথের সামনেই 
খনী অন্দাকে অন্থরোধ করেন। এই ঘটনায় নরেজ্রনাথ খুব বিব্রত বোধ 
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করেন এবং অয্মদ। চলে যাওয়ার পর তিনি ঠাকুরকে তিরস্কার করেন। বলা 
'আবশ্বক, নরেন্দ্রনাথ কর্তক তিরন্কৃত ঠাকুর কাদতে কাদতে নরেম্্রনাথকে 


বলেছিলেন _-“ওরে তোর জন্যে ঘে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি।” 
এ] 


নটবর পাঁজ। 


ঠাকুর শ্রীগামক্ষষ্ের পরমভক্ত | দক্ষিণেশ্বরের পাশে আলমবাজারে তার 
'বাড়ী ছিল। প্রথম অবস্থায় নটবর দক্ষিণেশ্বরের বাগানে অপরের গরু চরাতেন 
এবং ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠত। হয় 
যে, তিনি স্বহস্তে তামাক সেজে ঠাকুরকে খাওয়াতেন এবং নিজেও খেতেন। 
ঠাকুরকে তিনি ঘেমন খুব ভক্তি করতেন, ঠাকুরও তীকে তেমন নেহ করতেন 
এবং তাঁর আলমবাজারের বাড়ীতেও ঘেতেন। পরবত্তাকালে, নটবর গরু 
চরানোর কাজ ছেড়ে দিয়ে আলমবাজারে রেডির কলের ব্যবল! স্থুরু করে- 
ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। 


চু 


নবীন নিয়োগী 


ঠাকুর শ্রীরামকষের দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভক্ত । ঠাকুরের কাছে তার ঘাতামাত 
ছিল এবং ঠাকুরও ভক্ত নবীনের বাড়ীতে শ্ভাগমন করতেন। নবীনের 
বাড়ীতে উতৎসবাদিতে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে আহ্বান করা হোত এবং এই 
উপলক্ষে একবার তাঁর বাড়ীতে ঠাকুর বিখ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকণ্ের ধাত্াগান 
শ্ুনতেও গিয়েছিলেন। একদা ৬হ্র্গাপৃজার সময় ঠাকুর নবীনের বাড়ীতে পুজা 
দেখতে গিয়ে, নবীনও তার ছেলেকে চামর করতে দেখে খুব খুশী হন এবং 
সেকথা অন্তান্য ভক্তদের কাছে গল্প করেন। ভক্ত নবীনের সম্পর্কে ঠাকুর বলে 
ছিলেন যে, নবীনের যোগ ও ভোগ দুই-ই আছে। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা আবশক যে, ঠাকুরের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী 
ঘোগেশ্বরী দেবী ঘখন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন, তখন ঠাকুরের পরামর্শে তিনি 
আড়িয়াদহের দেবমণ্ুলের ঘাটে থাকার ব্যবস্থা করেন। এ সময় ৬নবীন 
নিয়োগীর ধর্মপরায়ণ। পত্বী, ঠভরবী ব্রাদ্ষণীকে তার ইচ্ছায় ঘাটের চাদনীতে 
থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং তক্তপোশ, চাল-ভাল, ঘি প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় লামগ্রী সরবরাহ মারফৎ ভৈরবীর অস্থবিধা লাঘবের চেষ্টা 
করেছিলেন। 


১৭৩ 


ব্রজমোহন দত 

পূর্ববজের- বরিশালের বাটাজোড়ের অধিবাসী এবং মহাত্মা অশ্বিনীকুমার 
দত্তের পিতা । তিনি পৃর্যে সাবজজের পদে চাকরী করতেন; চাকরী থেকে 
অবসর গ্রহণের পর পরিণত বয়সে তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণকে 
দর্শশ করতে ঘান এবং ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে তিনদিন অবস্থান করেন। ব্রজমোহনের শ্বভাবটি খুব ভাল ছিল ব'লে, 
ঠাকুর তাকে সমাদর করেছিলেন এবং ঠাকুরের সমাধি দর্শন, কথামত পান 
প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রজমোহনও মুগ্ধ হয়েছিলেন। 

একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হলে, ব্রজমোহুন সেই ঘরে অপর ভক্তদের সঙ্গে 
অন্যান্য কথ! আলোচন। করতে থাকায়, সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর এ সব আজে 
বাজে আলোচনা শুনে বিরক্ত হন। ব্রজমোহনের সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন - 
"বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে ।” প্রসঙ্গতঃ বল আবশ্যক 
যে, ব্রজমোহনের পুত্র ব্বনামধন্ কশ্রিনীকুমার দত্তও পরবতীকালে ঠাকুরের পৃত 
সঙ্গ লাভ করেছিলেন। 


হরিশ কুণ্ডু 

ঠাকুর শ্রীরামকষেণেব ন্েহ্ধন্য কলকাতার গড়,পার-নিবাপী পরম ভক্ত. 
বৃত্তিতে ব্যায়াম-শিক্ষক হরিশের আকুতি লৌহসম হলেও, প্ররুতি তাঁর অতি 
কোমল ছিল এবং ঠাকুরের সেবায় তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। হুরিশ 
মাঝে মাঝেই দাক্ষণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং কখনো 
কখনো ঠাকুরের কাছে রাত্রিবাসও করতেন। ঠাকুর তার অন্রাগ দেখে তাকে 
ধ্যান কণতে বসিয়ে দিতেন এবং ধ্যানের সময় তার ইষ্দর্শন হোত । আন্দাজ 
দেড়ঘণ্ট। রাত থাকতে ঠাকুর শধ্যাত্যাগ করে যখন প্রণবধধনি করতে করতে 
সমাধিস্থ হতেন, তখন ভাগ্যবান হরিশ স্থুমধুর কণ্ঠে দুর্গানাম, শিবনাম প্রভৃতির 
দ্বার! ঠাকুরের ঘর ও আকাশ-বাতাণ ভরিয়ে তুলতেন। এজন্য, তিনি ঠাকুরের 
অকৃত্রিম জেহলাভ করেছিলেন । 


প্রেমটাদ বড়াল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের সাঙ্গিধ্যে আগত কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি 
কলকাতার এক সম্তাস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার পরিবারটি, 
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পরবতীকালে নংগীত সাধনার কেন্দ্রক্ূপে পরিচিত হয়। প্রথযাত সঙ্গীতজ্র লাল- 
চাদ বড়াল ছিলেন তার পৌত্র এবং সঙ্গীত সাধক রাই চাদ বড়াল তার প্রপৌ । 

একদা ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ কলকাতায় পিদুরিয়া পটিতে ব্রাহ্মভক্ত মাঁণলাল 
মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মঘমাজের উৎসবে যোগদান করায়, প্রেমাদও তার বন্ধু 
মণিলালের আমন্ত্রণে অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত থাকেন ও 
ঠাকুরকে দর্শন করেন। সেখানকার উৎসবে সেদিন ঠাকুরের কথামৃত পান ও 
ভাব সমাধি দর্শনের স্থঘোগ প্রেম্টাদের হয়েছিল । 


১ 


০হমচন্দ্র কর 

ঠাকুর শ্রীরামকষের অল্প বয়স্ক পরমভক্ত পণ্ট,র পিতা । উত্তর কলকাতা4 
চম্থুলিয়া টোলায় তার বাড়ী ছিল এবং তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। 
ঢাকুরের কাছে ছাত্রাবস্থায় পণ্ট,র যাতায়াতের বিষয় নিয়েই প্রধানত: ঠাকুবের 
জে হেমচন্দ্রের যোগাযোগ হয়। 

ঠাকুরের কাছে পণ্ট,র যাতায়াতে হেমচন্দ্রের প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি 
শ্ট,কে কড়া শাসন করতেন। কিন্তু সকল বাধা অগ্রাহ করে তবুও পণ্ট, 
গাকুরের সঙ্গে মেলামেশ। করায়, হেমচন্দ্র অগত]া নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের 
চাছে আসেন এবং বলেন যে, তার কাছে এলে ছেলের ভালই হবে, তবে .স 
বাতে সংপার-বিগাগী ন1 হয়, সে বিষয়ে ঠাকুর যেন পণ্ট,কে উপদেশ দেন। এই 
অবস্থায় ঠাকুর, পিতার সঙ্গে বিবাদ করতে পণ্ট,কে নিষেণ করেছিলেন, পাছে 
দক্ষিণেশ্বরে আস! পণ্ট,র একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত: উলেখ্য, ঠাকুরের 
সমাধি দর্শন করে একদ| হেমচন্ত্র রহৃন্য কবে বলেছিলেন _ মানুষের জীবনের 
উদ্দেশ্য লোকমান্ত হওয়া । 

নি 


চণ্ডীচরণ বর্ধন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার বহুবাজার-নিবাপী অনুরাগী ভক্ত । 
বছবাজারের সার্পেনটাইন লেনে নিজ বাসভবনে তিনি “হিন্দু বয়েজ স্থুল” নামে 
একটি বিদ্যালয় নিজেই পরিচালন! করতেন; পরবতীঁকালে সেটি “চণ্ভীচরণ 
গ্যকাডেমী” নামে পরিবত্তিত হয়। 
চণ্তীচরণ তাঁর প্রথম জীবনেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আসেন এবং 
তার পৃত সঙ্গলাভ করে, তার প্রতি বিশেষভাবে আৰষ্ট হন। ঠাকুরের স্সেহ্ধন্ত 
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চণ্তীচরণ, ঠাকুরকেই গুরুরূপে হৃদয়ে বরণ করেন এবং তার ভাবধারায় পুষ্ট হন। 

শেষজ্ীবনে তিনি ঠাকুর, ত্বামীজীর ও ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি পুস্তক 

সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং এই পাঠ-কর্মেই শেষদিন অবধি 

নিজেকে প্রধানতঃ নিযুক্ত রাখেন। শ্বনামধন্য মেজর (ডাঃ) শি. বর্ধন ডারই পুন্তর। 
ম্ 


তুলসী সাধূর্ধ। 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের সংস্পর্শে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
বৈষব ভক্ত । তিণি সর্বক্ষণ হরিনাম সাধনায় রত থাকায়, পল্লীর সকলেই 
তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ঠাকুরও তাকে দেখে, তার উচ্চ অবস্থার প্রশংসা 
করলেও, স্ত্রী-সঙগে তার পতন হবার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন । প্ররুতপক্ষে, 
কিছুদিন পরেই ঠাকুরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় এবং অতবড় বৈষ্ণব ভক্ত 
তুলসীর সত্যই অবনতি ঘটে 


দিগন্থর বাউল 

হরিনামে পিদ্ধ, কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের বিভূতি সম্পন্ন ভক্ত । বাংলা, হিন্দী 
ও ফার্পাঁতে ছড়া গেয়ে কাঠি বাজিয়ে শেষে “হরি হরি বল্‌” বলতেন ও পাড়ায় 
'পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াতেন। শেষ বয়সে তিনি বাগবাজারে একটি বাড়ীতে 
ভক্তদের সহায়তায় বাদ করতেন। ঠাকুরের সে তার যোগাষোগ হয়েছিল 
এবং ঠাকুরের মুখে দিগণ্ধর বাউলের গল্প শুনে, ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত তাকে 
দর্শন করতে বাগবাজারের বাড়ীতে ঘেতেন। একদ]| ম্বামী বিবেকানন্দ ও 
স্বামী অথগ্ডানন্দ তার কাছে গিয়ে কয়েকটি বিভূতির পরিচয় পেয়ে বিশ্মিত হন। 


মরে 


চুণীলাল শীল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার 
রামকষ্খপুর ঘাট রোভের প্রনিদ্ধ শীল বংশের স্থসস্তান। অতিশয় স্থ্পুরুষ এবং 
ভক্তিমান চুণীলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার 
পৃতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। পরমভক্ত চুণীলাল অবশেষে ঠাকুরের 
.কুপালাভের সৌ ভাগ্য অর্জন করেন এবং তার একনিষ্ঠ দেবকে পরিণত হন। 
০ 
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রি 


মনোমোহন দে 
কথামুত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেত্ত্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। ঠাকুর 
্ীরামকঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোমোহন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যেতেন এবং তার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতেন। 
একদ। ঠাকুরের মুখে “নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতন ঈশ্বরকে ডাকার” কথ 
স্তনে মনোমোহন মুগ্ধ হন। ঠাকুরের ভাবটি প্রকাশের জন্ত তিনি প্রায়ই 
ব্রাহ্মপমাজে প্রচলিত “অবিশ্রান্ত ডাকো তারে সরল ব্যাকুল অন্তরে” -গানটি 
উচ্ৈঃস্বরে গাইতেন এবং ঠাকুরের ভাবে আনন্দ প্রকাশ করতেন। 
সু 


রাখাল হালদার 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ধের ন্মেহধন্য ভক্ত। তিনি প্রায়ই ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন এবং তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হতেন। ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াতের ফলে তার মানসিক অবস্থার এমনই উন্নতি হয় যে, তিনি একদিন 
কাশীপুৰে অন্ুস্থ ঠাকুরের কাছে সরাসরি ভক্তি প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তাকে 


কয়েকটি উপদেশ দিয়ে কৃপা করেন এবং ঠাকুরের অপর ভক্ত জিতে্দ্িয় ছোট 


নরেনের শুদ্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করে, তার উদাহরণ দেন। 
মর 


গিরিধারী দাস 


কলকাতার গগাণহাটার মহাপ্রভু-মন্দিরের বৈষ্ণব মোহস্ত। একদ] ঠাকুর 
শরামকৃষ। গরাণছাটায় ( বর্ডমানে নিমতলা স্বীট ) ঠবষ্ব-দাধুদের আখড়ায় 
শুভাগমন করায়, গিরিধারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেখানে ঠাকুর “ষড়তুজ- 
মহাপ্রত্বমৃত্ি* দর্শন করেন এবং এই উপলক্ষে গিরিধারী, ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আপেন। 

্ 
নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিষী 

কামারপুকুর গ্রামের পাশে ভূরস্থবো গ্রামের অধিবাসী । তিনি জ্যোতিষ- 
বিদ্যায় পারদশাঁ ছিলেন এবং গ্রামবাসীদের জন্মকুগ্ডলী বা কোঠী তৈরী করে 
দ্িতেন। 

কামারপুকুরে ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণ জন্মগ্রহণ করলে, তার পিতা! ক্ষুদিরা ম, 
জ্যোতিষী নারায়ণচন্দ্রের কাছে জাতক শিশুর জন্মপঞ্রিক দিয়ে ঠিকুজী তৈরী 
করতে অন্্ররোধ করেন। ভাগ্যবান নারায়ণচন্দ্রই প্রথম ঠিকুজী মাঁরফৎ 


গ্ীরামকৃষ্ণ ১২ ১৭৭ 


ঠাকুরের আদল পরিচয় জানতে পারেন এবং তিনি-ঘে উত্তরকালে জগৎজুড়ে 
“প্রভূ"রূপে গণ্য হবেন, সেই ভবিষ্যত্বাণী নারায়ণচজ্জই প্রথম ঘোষণা করেন। 
অবতার-পুরুষের ঠিকৃজী তৈরী করার প্রথম সুযোগ পেয়ে নারায়ণচন্্র ধন্য ছন 
এবং তার ভবিষ্যত্বাণী নফল হওয়ায়, জগৎ-সংসার ধন্ত হয়। 

এ 


ভক্ত মোদক 

কামারপুকুর গ্রামের চারক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামের 
ভক্ত অধিবাসী । ভক্তিমান মোদক সেখানে তাঁর নবনিমিত গৃছে কোন সাধুকে 
তিনরাত্রি বাল করাবার ইচ্ছ1 পোষণ করতেন । 

একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্ীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে ভাগ্নে 
হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কামারপুকুর যাওয়ার পথে বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে উপনীত 
হুলে, সে সময় এমন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় ষে, তার! সেখানে আটকে পড়েন। 
এই সময় ঠাকুর বাধ্য হয় প্রীশ্রামাকে নিয়ে নিকটবতাঁ ভক্ত মোদকের নবনির্ষিত 
গৃহে আশ্রয় নেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন মোদক-ভবনে তিনরাত্রি 
অতিবাহিত করেন; পরে অবশ্ত কামারপুকুরে না৷ গিয়ে, ভাগ্নে হদয়ের, 
শিহড়গ্রামে তারা চলে গিয়েছিলেন। বল! বাহুল্য, ঘটনাচক্রে ভক্ত মোদকের 
বাড়ীতে ঠাকুর তিন রাত্রি বাঁস করায়, ভক্তের অন্তরের বাসনা অযাচিতভাকে 


পূর্ণ হয়। 
চু 
দীননাথ থাজ্াঞ্ধী 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সান্িধ্যে আগত দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীর খাজাধ্ধী । 
এষ্টেট কর্তৃক ঠাকুরের নামে বরাদ্দ মাসিক কয়েকটি টাক। তিনিই খাজাঞ্চীরপে 
নিজে ঠাকুবকে দিতেন। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যায় ঘে, পরবর্তাঁকালে ঠাকুর 
যখন পৃজ্জা করতে পারতেন না, তখন এ টাকা শ্রীশ্রীম৷ সারদাদেবীকে দেওয়ার 
জন্য এষ্টেটের তৎকালীন মালিক ভ্রৈলোক্যনাথ বিশ্বান যথাযথ বাবস্থা করেন 
এবং দীননাথও সেইমত এ টাকা শ্রীশ্রীমাকে দিতে থাকেন। কিন্তু ছুর্ভাগা- 
বশতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুন্র রামলালের প্ররোচনায় 
দীননাথ এ সামান্থ সাহাধ্যটুকুও বন্ধ করে দেন এবং তার ফলে শ্্রীশ্রীমাঁকে 
বিশেষ অন্থবিধায় পড়তে হয়। শ্বামী বিবেকাননণও ( তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ ) 
এ টাক! বন্ধ ন' করার অন্ত অন্থরোধ করলেও, ত। পালিত হয়নি এবং দীননাথের 
এই আচরণে সেই সময় শ্রীপ্রীমা মনে খুব ব্যথা পান। 


১৭৮ 


পঞ্চম স্তবক 


শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রাকালে প্রথম গুরু 
কলকাতার বৈঠকথানা বাজারের অপিবাপী কেনারাম ছিলেন স্থৃপপ্তিত এবং 
প্রবীণ শক্কিসাধক। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্ববে কালীমম্দিরে আসতেন বলে, 
রাণী রাসমণির জামাতা মখুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং 
ঠাকুরের অগ্রজ ও ম! ভবতারিণীর পৃজক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তার 
খুব ঘনিষ্ঠত জন্মায় । 

ভবিষ্ৃতে মা-ভবতাবিণীর পুজার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে ( তৎকালে 
গদাধর ) শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে রামকুমার প্রবীণ কেনারামকে 
এই কাজে ব্রতী করেন এবং শক্তিসাধক কেনারামের কাছেই যথাসময়ে ঠাকুর 
প্রথম শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণ করামাত্রই ঠাকুর ভাবাবেশে 
সমাধিস্থ হওয়ায়, কেনারাম তার জীবনে এই সর্বপ্রথম ভাবসমাহিত ঘোগীকে 
দর্শন করে মুগ্ধ হন এবং শিষ্যের ইষ্টলাভের জন্য প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন। 
মহান্‌ গুরুর মহান্‌ শিশ্ক শ্রীরামকৃষ্ণ এরপর থেকেই অস্তরের ব্যাকুলতার সহায়ে, 
বৈধী ভক্তির নিয়মাদি উল্লজ্যন করে ক্রমে ক্রমে নিজেই রাগান্ুগ ভক্তির পথে 
অগ্রসর হন এবং গুরু কেনারামের আশীর্বাণী সফল কবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে 
প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। বল আবশ্বক, দীক্ষাদানের পর কেনারাম সম্পর্কে আরু 
কোন সংবাদ পাওয়া ঘায়নি। 


এ 


রামাইত সাধু শ্রীমৎ জটাধারী 

ঠাকুর শ্ররামকুষেের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের তৃতীয় গুরু। প্রথম গুরু 
শক্কিসাধক শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্ধের কাছ থেকে শক্কিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর, 
ঠাকুর তার দ্বিতীয় মহিল।-গুরু উৈরবী ত্রাদ্ষণীর কাছ থেকে তস্ত্রমতে দীক্ষালাভ 
করেন। [ ভৈরবীর পরিচয় এই পুত্তকে অন্যত্র মহিল। গোঠীর মধ্যে উল্লেখ 
কর হয়েছে ] এর পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের তৃতীয় গুরু শ্রীরামচন্দ্রের পরম 
ভক্ত ও পরম বৈষব জটাধারীর আগমন হয়। জটাধারীর কাছে "রামলালা” 
নামে বালক-শ্ররামচচ্জ্রের একটি বিগ্রহ ছিল; সেই বিগ্রহকে জটাধারী জীবস্ত- 
জ্ঞানে পূজা করতেন এবং তাকে নিয়ে মানুষের মতন অপূর্ব লীলাবিলাস্‌ 
করতেন। জটাধারী রামাইত সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে জটাধারীর আগমনে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্খ তার অপূর্ব ভক্তি-বিশ্বাস- 
ও “রামলালার” অলৌকিক ক্রিয়ার কথ! জানতে পারেন এবং পরম বৈষণক' 


১৮১ 


“জটাধারীর গ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। জটাধারীও ঠাকুরের প্রত্যক্ষ 
সংস্পর্শে এসে এবং তার মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, তাকে বৈষ্ণব মতে 
দীক্ষাদান করতে রাজী হুন। অত:পর এক শুভদ্দিনে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে 
জটাধারী “গোপাল-মন্ত্রে* দীক্ষাদদান করেন এবং ঠাকুরও বৈষ্ণবমতে সাধনার 
পথে অগ্রসর ছন। ঠাকুরের পৃতনঙগ লাভ করে এবং তার মহাভাবের পরিচয় 
পেয়ে, তার সম্পর্কে জটাধারীর এমন উচ্চধারণ| হয় যে, অবশেষে তার 
ইহুজীবনের পরম ইষ্ট ও চিরসাথী মেই “রামলাল!” বিগ্রহটি, শিষ্য শ্ররামকুষ্কে 
দান করে তিনি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে যান এবং 
পরবতাঁকালে আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়! যায়নি । 

বল! আবশ্বক, ঠাকুর সেই “রামলাল” বিগ্রহেপ সঙ্জে নিজেও পরে অনেক 
লীল।-বিলাস করেন এবং বৈষ্ণব মতের সব কয়টি সাধন নিজেই একে একে 
সম্পন্ন করেন। গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও “রামলালার” 
মু্তিটি দক্ষিণেশ্বরে ঠভবতারিণীর মন্দিরে বহুকাল রক্ষিত ছিল? কিন্তু দুর্াগ্য- 
বশতঃ পরে নটি চুরি হয়ে যায়। 


যা 


বৈদাস্তিক সন্নযাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের চতুর্থ গুক। তিনি ছিলেন 
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী নাগ। পরিব্রাজক সন্ন]াসী। তিনি শঙ্করাচার্য- 
প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদ্রায়ের পুরীনামার অন্তর্গত ছিলেন। বালকের মতন 
প্রায়ই তিনি উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন বলে, ঠাকুর তাঁকে “ল্যাংটা” নাষে 
নির্দেশ করতেন। “কিমিয়া” সাধনের দ্বার। যে কোন ধাতৃকে সোনায় পরিণত 
করার ক্ষমতা তার সম্প্রদধয়ের লোকদের ছিল এবং প্রয়োজনে তারা সেই 
সোনার বিনিময়ে নিজেদের খান্চের সংস্থান করতেন । দীর্ঘ ৪০ বছর লাধনার 
পর তোতাপুরী নিধিকল্প লমাধিলাভ করার শক্তি অর্জন করেন এবং ব্রহ্ম 
হন। নান। তীর্থ ভ্রমণ করার পর, পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
আজেন এবং মাত্র কয়েকদিন পেখানে অবস্থান করার ইচ্ছা! করেন কিন্তু 
স্থটপাচক্রে তার সেই অবস্থান পরে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্ররামকৃষের সজে তোতাপুরীর পরিচয় ও 
ঘনিষ্ঠত। হয় এবং ঠাকুরকে'র্শন করেই তিনি তীঁকে বেদান্ত বা অদ্বৈত সাধনার 
উপঘুক্ত আধার বলে বুধতে পারেন। তোতাপুরী হ্বেচ্ছায় ঠাকুরকে 
শ্দীক্ষাদানের প্রস্তাব করজেও, মাতৃভক্ক ঠাকুরের আচরণে প্রথমে তার মনে 
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দ্বিধা, বা অসস্তোষ জন্মায় । ইতিমধ্যে ঠাকুর মা-ভবতারিণীর আদেশ পাওয়ার 
পর, তোতাপুরীর কাছে সন্ত্যাস-দীক্ষা গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং 
নিজ গর্ভধারিণী মাতার অজ্ঞাতপারে তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন; কারণ, 
ঠাকুরের সন্্যাস-গ্রহণে তাৰ মাত চন্দ্রমণি দেবীর বিশেষ মনোকষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা! ছিল এবং সেই সময় চন্দ্রমণিদেবী দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের কাছে বাল 
করছিলেন। 

পূর্বব্যবস্থা অনুষায়ী তোতাপুরী এক শুভদিনে ঠাকুরের দ্বার] তার পিতৃ- 
পুরুষদেব শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, ন্বীয় আত্মাব জন্য পিওদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করান এবং বিরজা হোমের দ্বারা ঘজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর 
তোতাপুরীর নির্দেশে ঠাকুর তার শিখা, উপবীত (/পত) প্রভৃতি ঘথারীতি 
আহ্ছতি দেন এবং গুকুপ্রদত্ত কৌপীন পরিধান করে “সন্)াস” গ্রহণ করেন। 
তোতাপুরী শিষ্তের সন্াস-নাম দেন “রামকৃষ্ণ পরমহংস*। ঠাকুরের অগ্রজ 
ছুই ভাই রামকুমার ও বামেশ্বরের নামের সঙ্গে ঠাকুরের এই লক্ন]াস-নামের 
পূর্ব মিল হয়। 

[ অবশ্ঠ এই নাম-করণ সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কেউঞ্জেউ 
বলেন, ঠাকুরের বংশের সকলের নামের সঙ্গেই “রাম” শব্দটি যুক্ত থাকায়, 
ঠাকুরেব ভাক-নাষ “গদাই” বা “গদাধর” হলেও, বংশের প্রথাহ্থযায়ী তার 
প্রকৃত নাম রাখ! হয়েছিল “রামকুষঃ”। 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের 
পৃজক হিসাবে ঠাকুরের জ্যোষ্ঠভ্রাত৷ রামকুমারকে “বড় ভটচাজ” এবং ঠাকুরকে 
"ছোট ভটচাজ” বলে ডাক] হত এবং রাণীর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসই 
ছোট ভটচাজকে শ্রদ্ধাবশত: প্রথম “রামকষ্” নামে অভিহিত করেন। 

উক্ত দুই অভিমতের পক্ষে যুক্তি ম্বরূপ বলা হয় যে, রাণী রাপমণির ১২৬৫ 
বঙ্গাব, তথা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদিত মন্দিরের একটি বরাঙ্গের তালিকায় 
লেখ! আছে ঘে, সেই সমস্ন ৬রাধাকান্তের পূজার জন্য "শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য _ 
পাচ টাকা পারিশ্রমিক এবং ৩-জোড়। ধুতি ইত্যাদি পেতেন”। পরবর্তীকালে 
১২৭১ বঙ্গাব্দ, তথ! ১৮৬৪ গ্রীষ্টান্ধে তোতাপুরী কর্তৃক ঠাকুরকে দীক্ষাদানের 
ছয় বদর আগেই ঠাকুর “শ্রারা মকুঞ্চ ভট্টাচার্ধ* নামে রাণী রাসমণির দলিলে 
উল্লিখিত হয়েছিলেন। তাকে “ছোট ভটচাজ,” নামে ডাক] হুত বলেই তার 
শ্রীরামকুঞ্-নামের শেষে “চট্টোপাধ্যায়ের” স্থলে “ভট্টাচার্ধ” লেখ হত। 

আবার কেউ কেউ বলেন ঘে, ঠাকুরের পরামরুষ* নামটি বংশাহুক্রমিক 
খারা অনুযায়ী, বা মথুরানাথ প্রদ্বত্ত নাম নয়, কারণ গয়াতে শ্রীগদাধরের 
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স্বপ্রাদদেশ পাওয়ার পর ঠাকুরের জন্ম হওয়ায় তার পিতা ক্ষুদিরাম কর্তৃক 
ব্যতিক্রম হিসাবে তার বিশেষ নাম রাখা হয় “গদ্দাধর” এবং ঠাঁকুরও সব সময় 
পিতৃপগ্রদত্ত নাম হিসাবে “গদাধর চট্টোপাধ্যায়” নামে শ্বাক্ষর করতেন। 

“পরমহ্ুংস* কথাটি ঠাকুরের নাম নয় _উপাধি। কেউ কেউ বলেন ষে, 
গুরু তোতাপুরীই তার সন্ন্যাস-নাম শ্রীরামরুষ্ণের সাথে, বেদাস্ত-সাধনার চরম 
পবাকাষ্ঠা প্রকাশের জন্য “পরমহংস” উপাধিটি ধোগ করে ধিয়েছিলেন ; আবার 
কেউ কেউ বলেন ঘে, ব্রাক্ষনেতা আচাধ কেশবচন্দ্র সেনই ঠাকুরের সংস্পর্শে 
এসে তার মধো চরম আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ দর্শন করে প্রথম তাকে “পরমহংস” 
নামে অভিহিত করেন এবং মেই লময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বক্তৃতার 
মাধ্যমে তিনি ঠাকুরকে “শ্রীরামকৃষ্ণ” নামের বিনিময়ে বহু সময় শ্রদ্ধাবশতঃ 
“পরমহুংসদেব” বলে 'ল্লেখ করতেন । 

এই বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য না করে বলা ধায় যে, ঠাকুরের ত্যাগী 
সম্তান শ্বামী সারদানন্দ “শ্রীরামকৃষ্ণ” নামটি গুরু-প্রদত্ত নাম ছিসাবেই বিবেচনা. 
করেছেন, পক্ষান্তরে ঠাকুরের গৃহীসস্তান কথামৃত প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ 
€% উক্ত নামটি পিতৃ-গ্রদত্ত নাম হিসাবেই সমীচীন বলে গণ্য করেছেন । ] 

দীক্ষাদদানের পরেই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর সাধন কুটীরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের 
অবর্ণনীয় সমাধিস্থ অবস্থা দর্শন করে, তোতাপুরী যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হুন 
এবং অশেষ চেষ্টার পর নিবিকল্প সমাধি থেকে ঠাকুরকে জাগতিক রাজ্যে 
ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হছন। অছ্ৈত দাধনার একনিষ্ঠ সাধক তোতাপুরী প্রথম 
প্রথম আস্যাশক্তিকে অশ্বীকার করলেও. নান বিপর্যয়ের মধ্যে মহামায়ার 
অসীম শক্তিকে স্বীকার করেন এবং মাতৃসাধক শিষ্তের কাছে পরাভূত হুন। 
গুরু তোতাপুরীর কাছ থেকে যেমন শিল্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ “জ্ঞান-মার্গের” দীক্ষালাভ 
করেন, তেমন শিম্তের কাছ: থেতকও গুরু তোতাপুরী “ভক্তি মার্গেব” শিক্ষা 
লাভের মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের গুরু হন। একাদিক্রমে এগারে। মাল দক্ষিণে- 
শ্বরে ঠাকুরের 'সঙ্গ লাভ করার পর. তোতাপুরী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরে যান 
এবং আর তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেননি । 

০ 


মুসলমান ফকীর সুফী গোবিন্দ রায় 
ঠাকুর, শ্রারামরুষেের দক্ষিণেশ্বরে লাধনকালের পঞ্চম এবং শেষ গুরু । দমদম 
নিবাসী এই মৃসলমান দরবেশ পুর্বে হিন্মু-ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং পরে ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করে ধর্মাস্তরিত হন ও সুফী সম্প্রদায়তৃক্ত হন; গোবিন্দ রায়ের ইসলামী: 
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নাম জানা যায়নি। পারসী ও আরবী ভঃ'যায় তার খুব দখল ছিল এবং খুক' 
নিষ্ঠা সহকারে তিনি পনমাজ” পাঠ করতেন। দক্ষিণেশ্বরে তৎঝালে সকল 
ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের আগন্ভকদের মত একদা এই ফকীরও দক্ষিণেশ্ববে 
এসে মনোরম পঞ্চবটীর তলায় আশ্রয় গ্রহণ কবেন এবং কিছুদিন অবস্থান 
করেন। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ফকীরের উত্তম নমাজ-পাঠ, কোরাণ-পাঠ এবং 
ইসলামীয় সাধন প্রণালী লক্ষ্য করে, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণ তার পতি আকৃষ্ট হন 
এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন; প্রেমিক স্বফীও ঠাকুরের আচরণে মুগ্ধ হন। 
ঠাকুর তার কাছে ইপলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছ1 প্রকাশ করলে, তিনি 
ঠাকুরকে দ'ক্ষাদ্দান করতে রাজী হন। অত:পর একদা উপযুক্ত সময়ে ফকীর 
গোবিষ্দ রায় ইসলাম ধর্মান্ুযায়ী যথারীতি ঠাকুরকে দীক্ষাদান করেন এবং 
“আল্লা” মন্ত্র জপের উপদেশ দেন। ঠাকুরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর, মুসলমান 
, গুরুর আদেশে মুসলমানের মতন “কাছা” খুলে কাপড় পরুতেন এবং ভ্রিসন্ধয। 
“নমাজ” পড়তেন । মুসলমানেব সব রকম প্রিয়খাছ এই সময় ঠাকুর ডুক্ষণ 
করতেন? কেবলমাত্র ভক্ত মথুবানাথ বিশ্বাসের বাধায় “গো-মাংস” ভক্ষণ থেকে 
ঠাকুর নিবৃত্ত হয়েছিলেন। মনে-প্রাণে গৌোডা মৃসলমানরূপে পরিণত হওয়ায়, 
ঠাকুর এই সময় কোন হিন্দুর দেবদেবীকে দর্শন করতেন না, এমন কি কালী- 
মন্দিরেও আসতেন না। তিনি মন্দির প্রাণ ত্যাগ করে এই সময় বাইরের 
এক কুটীরে বাস করতেন এবং নিকটবত্তাঁ একটি মসজিদে “নমাজ” পডতেও- 
যেতেন। মান্ত্র তিনদিন ইসলাম ধর্ম সাধনের পরেই, এ মতের সাধন-ফল 
ঠাকুরের আয়ত্বে আপে এবং তিনি এক জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরেক দিব্যদর্শন 
লাভ করেন? পরে তুরীয় নিগুণ ব্রদ্ধে ঠাকুরের মন লীন হয়ে ঘায়। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! ঘায় যে, দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগের পর, ফৰীর গোবিন্দ 
রায়ের আর কোন সংবাদ পাওয়। যায়নি । 
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সাধক বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের কৃপাপ্রা্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত 
উৎসবানমন্দ গোম্বামীর পুত্র। বৈষবচরণও স্বয়ং তৎকালে বৈষব সমাজের 
নেত। ও বিশিষ্ট পপ্ডিতরূপে পরিচিত ছিলেন। সমগ্র ভক্কিশাস্ত্র ও শ্রীমস্তাগবত 
গ্রন্থের তিনি ছিলেন একজন প্রধান ব্যাখ্যাকার এবং সাধন জগতের একজন, 
কৃষ্টি সম্পন্ন দার্শনিক । ধর্মীয় জগতে যে-কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার" 
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জন্ত সবাই তখন তাঁর কাছেই ধেত এবং তার মতামত গ্রহণ করত । এইরকম 
এক জটিল বিষয়ের মীমাংসা উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সঙ্গে বৈষ্ণবচরণের 
পরিচয় ঘটে । 

দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকুরেব শরীরে অন্থাভাবিক বিকার ঘটেছিল, 
সেজন্য তার সঠিক কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ঠাকুরের মছিল।-গুরু ভৈরবী ত্রাহ্ষণীব 
প্রেরণায়, রাণী রাসমণির জামাতা! মথুরানাথ বিশ্বাস দক্ষিণেশ্বরে একটি ক্ষ 
পণ্ডিত-সভার আয়োজন করেন । সেই সভায় বৈষ্ণবচরণসহ কয়েকজন বিচক্ষণ 
পণ্তিত যোগদান করেন এবং সেখানে ভৈরবী ত্রাহ্গণী শাস্ত্রীয় উদাহরণ ছারা 
ঠাকুরের ঠিক বিকারকে “মহাভাব” বলে প্রমাণ কবেন। এই উপলক্ষে 
বৈষ্বচরণ ঠাকুব শ্রীরামকৃষেের সকল প্রকার লক্ষণ দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন 
এবং তাঁকে মহাপুরুষ বলে চিনতে পারেন, সেজন্য ভৈরবী ব্রাহ্মণীর যুক্তিসহ 
অভিমতও তিনি অন্থুমোদন করেন। এরপর থেকেই বৈষ্বচরণ, ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষভাবে আকুষ্ট হন এবং মধ্যে মধে] দক্ষিণেশ্ববে এসে তীর পবিত্র সঙ্গ 
উপভোগ করেন। 

একদ। বৈষ্ণবচরণ কলকাতার নিকটবতা কাছিবাগান নামক স্থানে বৈষ্বদেব 
“নব রমিক” সম্প্রদায়ের আখড়ায় ঠাকুরকে নিয়ে যান; কিন্তু সেখানে “নব 
রম্িক"্দের যুবতীর] ঠাকুরের প্রতি কুৎসিৎ ভাব প্রদর্শন করায়, ঠাকুর সবাইকে 
“মাতৃ” সন্বোধনে পরিহার করেন এবং ৈষ্ণবচরণকে তিরস্কার করে তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। 

ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সমাধিস্থ অবস্থা গ্রভৃতি দর্শনেব পর বৈষ্ণবচরণ 
পরবতাঁকালে ঠাকুরকে “অবতার্রূপে ঘোষণ। করেন; অবশেষে একদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রাস্তে বৈষ্ণবচরণ প্রণতি জানাবার সময় ঠাকুর 
সমাধিস্থ হন এবং বৈষণবচরণের সন্ধে বসে পড়ে তাকে কৃপাদান করেন। 
বৈষবচরণও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কৃতজ্ঞতা ম্বরূপ সেই মুহূর্তেই সংস্কৃত 
ভাষায় ঠাকুরের উদ্দেশে একটি শব রুচনার দ্বার! ঠাকুরকে বন্দনা করে 
কৃতার্থ হন। 


সাধক ভগবানদাস বাবাজী 
.. ঠাকুর শ্রীরামকষের অস্ভুকীগী, বর্ধমান জেলার কালনীর প্রবীণ ও সিদ্ধ-বৈষণব 
নেতা। ত্যাগ. টৈরাগ্য ও তগঞ্তত্তির জন্ত তদানীস্তন বৈষব সমাজের ঈর্ষস্থানে 
তিনি অধিষ্ঠিত ছ্িজেন। একামনে দিনরাত জপ-ধ্যানের ফলে, শেষ বয়সে তাঁর 
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চরণ দুটি অসাড় ও অবশ হয়ে পড়েছিল । হুরিনাষে ও ভগবৎ প্রেমে তার অশ্রু 
বিসর্জন হত এবং বৈষ্ণবগণ তার উপদেশ অনুধায়ী নিজেদের ও বৈষ্বধর্মের 
পবিভ্রুতা রক্ষা করতেন। 

একদা কলকাতার কলুটোলার হুরিসভায় কালী দত্তের বাড়ীতে 
ভাবাবেগে ঠাকুর শ্রীরামকষ। সেখানকার পবিজ্র *শ্রীচৈতন্তের আসনে” 
দ্গ্ডায়মান ও সমাধিস্থ হওয়ায়, সে সংবাদে বাবাজী অত্যন্ত অস্ত 
হয়েছিলেন এবং অপরিচিত ঠাকুরের উদ্দেশে তার অসাক্ষাতে কটুক্তিও করে- 
ছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই একদা রাণী রাসমণির জামাতা. ভক্ত 
মথুরানাথ বিশ্বাস ও ভাগ্নে হাদয়কে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুৰ কালনায় বেড়াতে ঘান এবং 
সেখানে বাবাজী সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্টে হদয়কে নিয়ে বাবাজীর আশ্রমে বিন 
পরিচয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হওয্জ1 মাত্রই বাবাজী 
নিজ সিদ্ধবলে তা জানতে পারেন এবং আশ্রমে নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষের 
আবির্ভীব ঘটেছে বলে মন্তব্য করেন। ঠাকুর এই সময় সর্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় 
উপস্থিত ভক্তগণের একপাশে দীনভাবে উপবিষ্ট থাকায়, বাবাজী তখনো 
তাঁর পরিচয় পাননি । ঠাকুর সেপানে লক্ষ্য করেন যে, জনৈক বৈষ্ণব ভক্তের 
কোন অপরাধের জন্য বাবাজী তার “কগ্ঠী” ঝেড়ে নিয়ে ঠবষ্চব সম্প্রদায় থেকে 
সেই ভক্তকে বহিষ্কারের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এবং এই উপলক্ষে খুব তর্জন গর্জন 
করছেন। বাবাজীকে সে সময় “মালা” জপতে দেখে, ঠাকুরের সঙ্গী হৃদয় তাকে 
প্রশ্ন করেন যে, সিদ্ধপুরুষের মাল! জপার আর প্রয়োজন আছে কিন? বাবাজী 
তাতে উত্তর দেন যে, লোক শিক্ষার জন্যই মালা জপার প্রয়োজন। এরপরেই 
ঠাকুর সহস] নিজের শ্রীমূখের বস্ত্রাবরণ ত্যাগ করে সেখানে দণ্ডায়মান হন এবং 
বাবাজীর উদ্দেশে কঠোর ভৎসন। করেন। সম্প্রদায় থেকে ভক্তকে বিতাড়ন করা 
ও লোকশিক্ষা দেওয়ার অধিষ্কার সম্পর্কে ঠাকুর বাবাজীকে প্রশ্ন করেন এবং 
ভাবের আতিশয্যে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষের এই অভিনব 
আকস্মিক প্রকাশে ও তার দেহে অপূর্ব ভাববিকাশ দর্শন করে বাবাজী প্রথমে 
স্তম্ভিত হন; পরে ঠাকুরের কথাগুলি হৃদয়ে উপলব্ধি করে তিনি প্ররুত 
বৈষবোচিত আচরণে বিনয় ও নত্ত্ত] প্রকাশ করেন। এরপর সেখানে ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গে এক দিব্যানন্দের স্থষ্টি হুয় এবং তৎসহু ঠাকুরের মুহুমূ্ছ ভাবাবেশ দর্শনে, 
ঠাকুরের ওপর বাবাজীর শ্রদ্ধা আরে বৃদ্ধি পায়। এই সময় বাবাজী যখন 
ঠাকুরের প্ররুত পরিচয় পান এবং কলুটোলায় হরিসভার শ্শ্রীচৈতস্থের আসন” 
তিনিই অধিকার করেছিলেন বলে জানতে পারেন, তখন অনুতাপে ধাবাজীর 
-মন ভরে ওঠে। পূর্বে না জেনে তাকে কটুবাক্য বলায় বাবাজী বিনীতভাবে 
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ঠাকুরের কাছে ক্ষম! প্রার্থনা! চেয়ে প্রণাঘ করেন, যদিও তিনি ঠাকুরের চেয়ে 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। 

বল! আবশ্তক, এই সিদ্ধ টবঞ্চবের পরবততাঁ আচরণ ও দীনত। লক্ষ্য কবে 
ঠাকুর বিশেষ সন্তষ্ট হন) এমনকি, ঠাকুরের কাছে বাবাজীর উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থার বিশেষ প্রশংদ শুনে, ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস বাধাজীর কালনাব 
আশ্রমের দেববিগ্রহের সেবা ও একদ্দিনেব মহোত্সবের জন্য বিশেষ আয়োজন 
করেছিলেন। 


যর 


সাথক রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সামিধ্যে আগত জটাজুটধারী জনৈক সাধক । তিনি 
একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন এবং ঠাকুরের কাছে বসে, 
কেবল “শিবোইহম্‌” “শিবোইহম্‌্” করতে থাকেন। তার এই অবস্থা দেখে 
ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অবশেষে তাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে, 
মুখে কেবল “শিবোইহুম্” বললে কিছুই ফল হয় না; ঘখন সেই সচ্চিদানন্দ 
শিবকে হৃদয়ে ধ্যান করে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, তখন সেই 
অবস্থাতেই “শিবোইহুম্‌” বলা চলে; যতক্ষণ না সেই অবস্থা আসে, ততক্ষণ 
সেবা-সেবক ভাবে থাকাই উচিত। 

ঠাকুরের এই উপদেশে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীর চৈতন্য হয় এবং তিনি নিজের 
ভূল বুঝতে পারেন। এইভাবে ঠাকুরের কুপালাভ করে তিনি যাওয়ার সময় 
দেওয়ালের গায়ে লিখে রেখে ঘান-__+ম্বামি বাকো আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী 
সেবা-সেবকভাব প্রাঞ্থ হল।” 


সাধক হূর্গানন্দ ব্রহ্মচারী 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত জনৈক সাধক । তিনি, 
একদ। পঞ্চবটাতে একটি কুটিরে কিছুদিন অবস্থান করলেও, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক 
প্রভাব থেকে তিনি দূরে ছিলেন এবং সংসারী লোকদের রোগ-ব্যাধিতে ওঁষধ 
দিতেন। সেজন্ত ভুলক্রমে ঠাকুরের কাছে কেউ রোগের জন্য ওষধ নিতে, 
এলে, তিনি তাকে হৃর্গানন্দ ব্রহ্মারীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 


১৮০ 


অচলানন্দ্ তীর্থ স্বামী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কালীঘাটের জনৈক তান্ত্রিক সাধক । 
পূর্বাশ্রমের নাম রাজকুমার । প্রথম জীবনে তিনি হুগলী জেলার কোতরং 
গ্রামে বাস করতেন এবং গাহস্থজীবন যাপন করতেন। পরে বাড়ীর স্ত্রী, 
পুত্র, কন্যা সবাইকে ত্যাগ করে তিনি কালীঘাটে তন্ত্র সাধনায় ব্রতী হুন। 
তার তান্ত্রিক-সন্্যাসের নাম “অচলানন্দ তীর্থ স্বামী” । 
অচলানন্দ তার উত্তর সাধকদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটাতে মাঝে মাঝে 
সাধন করতে ঘেতেন। এই সময় তিনি দলবললহ খুব “কারণ” পান করতেন 
এবং ঠাকুর তাদের দবাইকে চালভাজা, কাচা লঙ্কা প্রভৃতি দিয়ে আদতেন। 
অচলানন্দ খুব “কারণ” পান করলেও, মাতাল না হয়ে স্থিরাসনে গম্ভীরভাবে 
বসে ধ্যানজপ করতেন; বাকী সবাই বমি করে আর পেরে উঠতেন না। 
শিবের নির্দেশরূপে অচলানন্দ “বীরভাবের” সাধনায় মত্ত হতেন এবং 
সেজন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের “সম্তানভাব” তার ঠিক বোধগম্য হত না। তিনি 
ঠাকুরকে “সন্তানভাব” ত্যাগ করে “বীরভাবের” সাধনের পথে নিয়ে যাবার জন্ত 
চেষ্টা করতেন; কিন্তু তার সেই চেষ্টা কাধকরী হয়নি। নিজের অভাবের দরুন 
গৃহস্থদের জন্য নানা একার তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা তিনি অর্থ উপার্জন করতেন; 
তাই দক্ষিণেশ্বরে কোন গৃহস্থ, ঠাকুরের কাছে এরপ ক্রিয়ার জন্য অনুরোধ 
করলে, ঠাকুর তাদের অচলানন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। 


১৭ 
শপ 


ঝষ্ীন সাধু প্রভুদয়াল মিশ্র 

ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের কুপাপ্রাপ্ত খুষ্টান ধর্মযাজক । তিনি “কোয়েকার” 
সম্প্রদ্ায়তৃক্ত ছিলেন এবং তার জন্মস্থান ছিল পশ্চিমাঞ্চলে । খৃষ্টান হওয়া সত্বেও 
তিনি ধোগাভ্যাস করতেন এবং তার বাইরের পোষাকের তলায় গেকুয় বস্ত্র 
পরতেন। তার একটি ভাইয়ের বিবাছের দিনে সেই ভাইটি ও অপর আর 
একটি ভাই বরের আসরের সামিয়ানা চাপা পড়ে একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করে এবং 
সেই ঘটনার পরেই মিশ্র সংসার ত্যাগ করেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে, মিশ্র বহুবার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার প্রতি বিশেষ অন্রক্ত হন। ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলনের পুর্বে তার জ্যোতিঃ দর্শন হত এবং সেই সঙ্গে তখন ঘাীশুকে ও 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করতেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে 
চাক্ষুস দর্শন করে তিনি তাকে সাক্ষাৎ ঈশা! বলে মত প্রকাশ করেন 
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এবং খৃষ্টান ধর্মযাজক হওয়।! সত্বেও ঠাকুরের প্রসাদী খিষ্টান্লাদি আহার 
করেন। 

একদ! মিশ্র করজোড়ে ঠাকুরকে জানান যে, তিনি তার মন-প্রাণ, শরীর - 
সবই ঠাকুরকে অর্পণ করেছেন। এই কথায় ঠাকুর ভাবাবিষ্ হন এবং মিশ্রের 
হুন্ত ধারণ করে কৃপ। করেন ও বলেন -“তুমি যা চাইছ, তা হয়ে ঘ্বাবে”। বলা 
বাহুল্য, মিশ্র ঠাকুরের কপালাভ করে কৃতার্থ হন। স্বামী বিবেকানন্দও মিশ্রকে 
বিশেষ সম্মান করতেন। 

নর 


ধান উইলিয়াম্স্‌ 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক বিদেশী খুষ্টান শিষ্য । তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে কয়েকবার আসেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন। 
ঠাকুরের কাছে যাতায়াতের ফলে এবং তার দেব চরিআ্রের পরিচয় পেয়ে, 
উইলিয়াম্স্‌ ঠাকুরকে ঈশ্বরপুত্র ঘীশুধুষ্ট বলে স্থির করেন এবং তার শিশ্যত্ব গ্রহণ 
করেন। এমনকি, ঠাকুর তাকে সংপার ত্যাগ করার জন্ত উপদেশ দিলে, 
উইলিয়াম্স্‌ সংসারও ত্যাগ করেন। পরবতাঁকালে, আধ্যাত্মিক প্রেরণায় 
উইলিয়াম্‌স্‌ হিমালয় পর্বতের কোন এক স্থানে কঠিন তপন্তায় ব্রতী হন এব 
অবশেষে মেখানেই দেহত্যাগ করেন। 

৫ 


রেভারেগু হেষ্টি 

কলকাতার তদানীন্তন “জেনারেল এসেম্বলী কলেজে”র ( বর্তমানে স্কটিশ 
চার্চ কলেজ) বিদেশী থুষ্টান গ্রিন্সিখাল। তিনি উদারচেতা ও স্থপপ্ডিত 
ছিলেন! তার বহুমুখী প্রতিভা, পবিজ্র জীবন এবং সরল সপ্রেম আচরণের 
দ্বার হেট সাহেব এ কলেজে পাঠরত নরেন্দ্রনাথ ( শ্বামী বিবেকানন্দ ) প্রভৃতি 
ছাত্রদের কাছে বিশেষ সম্মান পেতেন । 

সমাধি-অবস্থা দর্শন করার ওঁৎস্থক্যে এবং ঠাকুর শ্রারামকুষ্ের নাম শুনে, 
কোনও এক সময়ে হেঙি সাছেব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পমাধিস্থ ঠাকুরকে দর্শন করে 
এসেছিলেন এবং পরে কলেজে পড়াবার সময় সেই কথার উল্লেখ করে ছাঝআ্রদের 
কাছে ঠাকুরের সমাধি-অবস্থ। বর্ণনু! করেছিলেন। 

তিনি একদিন ইংরাজ কবি. ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাকৃতিক সৌদার্য-অচ্ুভবে 
ভাব-সমাধির কথ! ছাত্রদের কাছে বর্ণনা করলে, ছার! সঠিকভাবে এ লমাধি 
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অবস্থ! বুঝতে অক্ষম হুয়। তখন হে সাহেব তাদের বলেন _“চিত্তের পবিত্রতা, 
ও বিষয়-বিশেষে একা গ্রত1 থেকে উক্ত অবস্থার উদয় হয়; এ প্রকার অবস্থার 
অধিকারী ব্যক্তি বিরল দেখা ঘায়। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরে রামকুষ্ণ পরমহুংস- 
দেবের আজকাল এ রকম অবস্থা হতে দেখেছি; তোমর। উক্ত অবস্থা একদিন 
দর্শন করে এলে, তোমরাও এ-বিষয়ে হাদয়জম করতে পারবে ।” বলা আবশ্টক, 
হেষ্টি সাহেবের এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকুষেের নাম _ সেই প্রথম 
নরেন্দ্রনাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ) শ্রবণ করেন এবং পরবত্তর্শকালে ঠাকুরের 
সংস্পর্শে আলেন। 


রেভারেও্ড যোশেফ.কুক্‌ 

্রাহ্মনেতা1 আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বিদেশী খৃষ্টান বন্ধু। ধর্ম বিষয়ে তিনি 
একজন বড় বস্তা ছিলেন এবং কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তার বিশেষ হৃগ্যত। ছিল। 

জনৈক। আমেরিকান পাত্রী মিস্‌ পিগটসহ একদ1 কুক সাহেব আচাধ 
কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে ধান। 
মেদিন ঠাকুরকে ট্টামারে চড়িয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময়, কুক সাহেব? 
উপস্থিত ছিলেন। নান! প্রসঙ্গ আলোচনার পর ঠাকুর ঘখন ষ্টামারের মধ্যেই 
তার লম্মুথে সমাধিস্থ হন, তখন কুক্‌ সাহেব ও অন্যান্য সঙ্গীর] বিশ্মিত হন এবং 
ঠাকুরকে ষেন ভূতে পেয়েছে বলে মনে করেন। খুষ্টানধ্মীয় পথের পথিক কুক্‌ 
সাছেবের পক্ষে হিন্দু ধর্মের সমাধি দর্শন পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। 


পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের দীক্ষা প্রাপ্ত প্রথম সন্্যাসী-শিষ্য এবং প্রখ্যাত টনয়ায়িক। 
ঠাকুরের অন্তান্ত ত্যাগী সম্তানগণের আগমনের বছুপূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে আগমন করেন এবং তার কাছ থেকে সম্গ্যাল-দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। 

শান্ত্রীজী ছিলেন রাজপুতানার শেখাওয়াটি প্রদেশের অধিবাসী, স্থপত্তিত, 
নিষ্ঠাবান ও পরমভক্ত। একাদিক্রমে তিনি পঁচিশ বৎসর গুরুগৃছে বাপ করে 
নানাশান্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং অবশেষে ন্যায় দর্শন পাঠের জন্য বজদেশের 
নবদ্বীপে এসে সাত বৎসর এখানে অবস্থান করেন । নবদ্বীপে পাঠ সাজ হবার 
পর, দেশে ফিরে ঘাওয়ার পূর্বে একদা দক্ষিপেশ্বরে বেড়াতে এসে তিনি ঠাকুর, 
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বিরীমন্ককেজ। পর্শন পান এবং তার দেবতুল্য আচরণে মুঞ্ধ হন। ঠাকুরও 
শান্ীজীকে পেয়ে দিনের পর দিন তার সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্-আলোচনায় রত 
হন এবং তাকে একজন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। 
একদ। দক্ষিণে্বরে মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দণ্ড, ব্যারিষ্টার রূপে রাঁণী- 
রাদমণির একটি মোকদ্দমার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হলে, সেদিন 
ঠাকুর শ্রারামরুষ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। ঠাকুর প্রথমে 
শান্ত্রীজীকেই মাইকেলের সজে আলাপ করতে পাঠান এবং পরে নিজে সেখানে 
উপস্থিত হন। এই সময় বিধ্ম মাইফেলের সঙ্গে ধর্মত্যাগের কারণ সম্পকে 
আলাপ করে শান্ত্রীজী খুব বিক্ষন্ধ হন এবং ম্বধর্ম ত্যাগকে হীনবৃদ্ধির কাজ বলে 
মাইকেলের প্রতি সরাসরি উক্তি করেন। 
ঠাকুরের মধ্যে শাস্ত্রের নিগৃঢ় তথ্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে, শান্ত্রীজী ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃ্ট হন এবং ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার পর শান্ত্রীজীব 
মধ্যে সংসার বৈরাগ। তীব্র ভাব ধারণ করে। তিনি ঠাকুরের কাছে দীনভাবে 
শিষ্ের ন্যায় বান করতে থাকেন এবং তাঁর কাছ থেকে সম্ম্যাস-দীক্ষা। গ্রহণ 
করার জন্য খুব ব্যাকুল হন। শান্ত্রীজীর পরম আগ্রহ, আস্তরিক ব্যাকুল তা, 
শুন্ধাভক্তি ও একাস্তিক নিষ্ঠ। লক্ষ্য করে অবশেষে ঠাকুর শান্ত্রীজীকে দীক্ষাদান 
করতে রাজী হন এবং শুভদিনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাকে নিজে সন্ন্যাস ধর্ে 
দীক্ষাদান করেন। শাসন্ত্রীজীই ঠাকুরের প্রথম দীক্ষাপ্রা্ধ সন্ন্যাসী-শিষ্য, কিন্ত 
তার “গন্নযান নাম" জান! ঘায়নি। 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাগ্যবান্‌ শান্ত্রীজী, গুরু শ্রীরামকৃষের আশীবাদ ও 
চরণ ধূলি নিয়ে চিরদিনের মত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন; পরে স্ত্রী ও সংপার 
পারত্যাগ করে তিনি বশিষ্টাশ্রমে গিয়ে কঠোর তপশ্চরণ শুরু করেন এবং 
সেখানেই তার দেহরক্ষ। হয়। 


পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর নিবাসী প্রখ্যাত দার্শনিক 
ও বক্ত1। হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জন্য তিনি নানান্থানে সভা-সমিতি 
মারফৎ বক্তৃতা করতেন এবং সে পব স্থানে তার বন্তৃতা শোনার জন্থ প্রচুর ভীড় 
হত। কলকাতার “এালবার্ট হলে” তার বক্তৃতার ব্যবস্থা হওয়ায়, তৎকালীন 
যুব ও ছাঞ্রসমাজ সেই বক্তৃতা শুনতে সেখানে যোগদান করতেন এবং তাদের 
অধ্যে ঠাকুরের ত্যাগীলস্তানগণের কয়েকজ নও উপস্থিত থাকতেন। এই বন্কৃতা 
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উপলক্ষে শশধর- যখন কলেজ গ্রাটের একটি বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তখন 
নরেন্্নাথ (শ্বামী বিবেকানন্দ) তার মঙ্গে কয়েকবারে মিলিত হন এবং তর 
ধর্মব্যাখ্যার কয়েকটি ক্রুটী, যুক্তির দ্বার! তাকে বোঝাতে প্রয়ান পান। 

আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী শশধরের নাম ও পরিচয় শুনে 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণ তার ন্যায় পপ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ভক্তদের কাছে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, ত্বামীজীই প্রথম ঠাকুরকে শশধরের কাছে নিয়ে 
যান। ঠাকুরকে দর্শন কর! মাআই শশধর অতি বিনী৬ভাবে তাকে অভ্যর্থনা 
ও প্রণাম করেন। এরপর উভয়ের আলোচনার স্থরুতেই ঠাকুর, শশধরকে 
প্রচারকের অভিমান ত্যাগের উপদেশ দেন এবং ঠাকুরের মুখে জলস্ত শক্তিপূর্ণ 
নানা মহাবাক্য শ্রবণ করে শশধরও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকষ্ট হন। এর 
পরেও শশধর পুণরায় নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বন্থর 
বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর কথামৃত পান করে মুগ্ধ হন। 
বলরাম বস্থুর বাড়ীতে শশধর সজল নয়নে ঠাকুরের কাছে “চক্তি প্রার্থন। করায়, 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শশধরের বক্ষ স্পর্শ দ্বারা তাকে কৃপা করেন এবং 
শশধরও ঠাকুরের শ্রীচরণ নিজবক্ষে ধারণ করে অশ্রবিসজন করেন। 

একদ। কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দেখতে গিয়ে শশধর বিহ্বল 
হয়ে পড়েন এবং ঠাকুরকে বলেন যে, তার মত পরম শক্তিমান্‌ পুরুষ ইচ্ছ। 
করলেই নিজের মন একাগ্র করে একবার অন্থস্থ স্থাণে কিছুক্ষণ ধারণ করলেই, 
পব রোগ পেরে ধেতে পারে । ঠাকুর তার উত্তরে বলেছিলেন-_“তুমি প্ডিত 
হয়ে একথা কি করে বলে গে!? যে-মন সচ্চিদাণন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান 
থেকে তুলে এনে এই ভাঙ্গা! হাড়-মানের খাচাটার ওপর দিতে আর প্রবৃদ্ধি 
হয়?” বলা বাহুল্য, শশধর এই উক্তিতে নিরুতর ছিলেন। 

পরবতীকালে, ঠাকুর শ্রীরা মকৃষ্ণের পরম অন্গরাগী ভক্ত শশধর প্রচার কাধ 
পরিত্যাগ করেছিলেন এবং একামাখ্যায় তপন্যার জন্য চ'লে গিয়েছিলেন। 


সর 


পণ্ডিত গোঁরীকান্ত তর্কভুষণ 
ঠাকুর প্রীরামরুষেের কৃপা প্রাপ্ত, বাকুড়া জেলার ইদেশের অসাধারুণ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক । তিনি পণ্ডিত মহলে “গৌরী পণ্ডিত” নামে খ্যাত 
ছিলেন। লিদ্ধাই বলে তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করতেন। প্রতি বৎসর 
৬দুর্গাপুঞ্জার সময় তিনি নিজের স্ত্রীকে পৃজার আসনে বসিয়ে, তিনদিন ভক্তি 
সহকারে তাকে শ্রশ্রীজগদন্বাজানে পুজ। করতেন। এমন কি, হোমের সময় তিনি 
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নিজের বাম হত্তের ওপর এক মণ কাঠ সাজিয়ে শুন্যে তুলে ধরতেন এবং তার 
ওপর আগুন জ্দেলে দক্ষিণ হত্তের দ্বারা আহতি দিতেন; এ এক মণ কাঠের 
আগুন শেষ না হওয়৷ অবধি তিনি দীর্ঘ সময় শূন্যে হস্ত প্রসারিত রেখে এবং 
এঁ আগুনের উত্তাপ দেহে সহ্‌ করে, তার তপন্তালব্ধ অসাধারণ শক্জির পরিচয় 
দিতেন। এহেন মহাশক্কিমাঁন তাম্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত একদা দক্ষিণেশ্বরে 
এসে প্রথমেই উচ্চরবে তার সিদ্ধাই প্রকাশের লময়, পরম শক্তিধর ঠাকুর 
শররামরুষের ততোধিক পাণ্ট| উচ্চরবের কাছে পরাভূত হন এবং তার বশ্ততা? 
স্বীকার করেন। 

একদা রাণী রালমণির জামাতা৷ মথুরানাথ বিশ্বাস, ঠাকুর প্রা মকৃষের 
অবতারত্ববিষয়ক এক ধর্মসভার আয়োজন করেন এবং সেই ধর্মসভায় অন্থান্ত, 
পণ্ডিতগণের সজে গৌরী পত্তিতও যোগদান ঝরেন। সেখানে ঠাকুরের সম্পর্কে 
সাধক বৈষ্ণবচরণ গোম্বামীর শান্ত্রসম্মত ধারণাকেই গৌরী পণ্ডিত স্বীকার 
করেন, তবে বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুরকে “্ববতার” বলায় লে কথা তাঁর মন:পৃত 
হয়নি; তিনি বলেন যে, ধার অংশ থেকে অবতারগণের উৎপত্তি, ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সেই। 

পরে গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে মাসের পর মাস ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ 
করেন এবং অবশেষে ঠাকুরের কুপাপ্রাণ্চ হয়ে তার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। 
এই সময় তার দেশ থেকে বার বার স্্রী-পুন্্র-পরিবারধর্গের পত্রাদ পা€য়' 
সত্বেও তিনি আর দেশে ফিরে যাননি। সহসা এক শুভদিনে ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণকে 
প্রণাম জানিয়ে এবং ঈশ্বরলাভের জন্ত ঠাকুরের আশীরাদ লাভ করে, গোবী 
পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন ও পরম অজানার পথে ঘাত্র। করেন। তারপর 
থেকে অনেক অন্তপন্ধান করেও আর কেউই গৌরী পত্ডিতের সাক্ষাৎ পায়নি । 

নী 
পণ্ডত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার 

ঠাকুর শ্ররামকুষ্জের সান্গিধ্যে আগত, তৎকালীন ম্বনামধন্য পণ্তিত। স্বামী 
লারদাণন্দ, তথা শ্রাশরৎচন্ত্র চক্রবর্তীর পিতা শ্রীগিরীশচন্দ্র চক্রবতীর সঙ্গে তার 
বিশেষ পারচয় ছিল। পুত্র শরৎচন্দ্র সংসার ত্যাগ করে কাশীগুরে অসুস্থ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, পিত! গিরীশচন্ত্র খুব ভীত হয়ে 
পড়েন এবং পুন্রকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করেন। 
গিরীশচন্দ্রের ধারণা হয় ঘষে; যদি ঠাকুর শ্রারামকষ্কে পাণ্তিত্যে পরাম্ত কর! 
ঘাক্সঃ তবে তার প্রতিক্রিয়ায় পুত্রকে বুঝিয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে ঘাওয়। 
সহজ হবে। এই উদ্দেস্টে তিনি একদিন কাশীপুরে প্রখ্যাত পণ্ডিত জগন্মোহন 
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তর্কালঙ্কারকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসেন এবং তার দ্বারা পাণ্ডিত্যে ঠাকুরকে 
পরাভূত করার অভিপ্রায় পোষণ করেন! কিন্তু ঠাকুরের সান্গিতধ্য এসে এবং 
তার আধ্যাত্মিক প্রভাবে তর্কালক্কার মশাই এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি গিরীশচন্জ্রকে 
জানিয়ে দেন ঘে, এমন গুরুর শিষু হওয়! তার পুত্রের পক্ষে ভাগ্যের কথ|। 
এ 
পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শান্ত্রের অধ্যাপক । বিরাট পাগ্ডিত্যের 
অধিকারী হুওয়। সত্বেও, তিনি খুব নিরহঙ্কার ছিলেন এবং পরম ভক্ত ছিলেন । 
ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ থাকায় উভয়ের মধ্যে হগ্যত 
ছিল এবং লেজন্য ঠাকুর তার শিজ ভক্তগণের কাছে জয়নারায়ণের বিষয়ে 
প্রায়ই প্রশংসা করতেন। নিজের মৃত্যু কথা জানতে পেরে জয়নারায়ণ 
কাশীতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তার দেহত্যাগ হয়েছিল । 

সর 
পণ্ডিত দীনবন্ধ ন্যায়রত্ব 

ঠাকুর শ্রারামরুষের সংস্পর্শে আগত, হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত। নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তার বিশেষ অহঙ্কার ছিল। একদ। কোন্নগরে 
এক ভক্ত গৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, দীনবন্ধু সেখানে ঠাকুরকে দর্শন করতেষান। 

দীনবন্ধুকে দেখামাত্রই ঠাকুর তাকে ণমস্কার করলেও, তিনি ঠাকুরকে প্রতি- 
নমস্কার না জানিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করেন যে, যেহেতু তার গলাতে টপত' 
( উপবীত। নাই, সেইহেতু ব্রাহ্মণ দীপ্বন্ধুর পক্ষে তাকে নমস্কার করা উচিত 
কিনা! তাতে ঠাকুর নিজেকে সকলের দাসাহ্থদাস বলে পরিচয় দিলে, দীনবন্ধু 
পুনরায় ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন ঘে, যেহেতু তার অঙ্গে গেরুয়া বস্ত্র নাই, সেইহেতু 
তিনি সন্ধ্যাসী কিনা! কারণ, গলায় পৈত| না থাকলেও কেবলমাত্র মন্ন্যাসীকেই 
প্রণাম করা ঘায়। ( এখানে উল্লেখ্য ষে, ঠাকুর শুএ বসন পরিধান করতেন । । 
এই প্রশ্নের মধ্ই দীনবন্ধুর পাগ্ডতে]র ফাকী ঠাকুরের কাছে ধর] পড়ে। কারণ, 
ঠাকুর যে “পরমহংস”, একথা পূর্বে জেনেই দীনবন্ধু “পরমহংস”্কে দেখার জন্যই 
সেখানে এসেছিলেন; স্থতরাং "পরমহংস” লল্ম্যাসী কিনা জিজ্ঞালা করায়, ঠাকুর 
তার নিক্ষল দাস্ভিকত। লক্ষ্য করে মৃছুদ্বরে তাকে জানান যে, তিনি সন্ন্যাসী । 

বলা বাছল্য, ঠাকুরের একটি নমস্কারের বিনিময়ে একটি প্রতি-নমস্কার 
জানাবার উদ্দেশ্যে সেদিন যে ঘটনা ঘটে, তাতে জ্ঞানমার্গের নৈয়ায়িক দীনবন্ধু, 
ভক্কিমার্গের পৈতাবিহীন, গেক্য়া বস্ত্র বিহীন “পরমহংসকে” ন্যায়শাস্ত্রের 
বিচারে অন্যায়ভাবে বাধতে গিয়ে বিফল হুন। 
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পণ্ডিত প্রিয়নাথ শা্রী 
ঠাকুর গ্ররামকৃষ্ের সংস্পর্শে আগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত। বিরাট পাগ্ডিত্যের 
'অধিকারী প্রিয়নাথ, আদি ব্রাহ্মদমাজের প্রচারক ছিলেন। অন্যান্ত ব্রাহ্ম নেতার 
ন্যায় তিনিও ঠাকুরের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিজেন। 


৭ হি 
পণ্ডিত ঘাদবকিশোর গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্েহধন্য, খড়দহ-নিবাসী প্রসিদ্ধ নিত্যানন্দ বংশীয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডত। তিনি নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামী ব্রাহ্মণ হওয়! সত্বেও বরাবরই ঠাকুর 
শ্রীরামকষের প্রতি বিশেষ অঙ্থ্রক্ত ছিলেন এবং প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন। ঠাকুরও এই উদার ভক্তটিকে বিশেষ ন্রেহ করতেন। 

একদা খড়দ্হের ৬শ্ামস্ন্দর-বিগ্রহ দর্শন করার উদ্দেশ্যে ঠাকুর ঘাদব- 
কিশোরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে খড়দহে আসেন। ঠাকুরকে মন্দিরে নিয়ে 
গিয়ে যাদবকিশোর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করালে, ঠাকুর তাকে বলেন _-"তুই আমাকে 
শ্যাম দেখাতে এনে, শ্তামাকে দেখালি !” পরে যাদবকিশোর তাকে শ্রীবি গ্রহের 
প্রসাদান্ন ভোজন করালে ঠাকুর খুব তৃপ্ত হন এবং বলেন-"তুই আজ একশো 


টাক দামের ভোগ খাওয়ালি 1” 
সর 


পণ্ডিত ব্রহ্মব্রত সমাধ্যায়ী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বেদাদি শান্ত্রজ্জ পণ্ডত। তিনি 
ব্রাহ্মঘমাজের উতসবাদিতে ভাষণ দিতেন। আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী 
“কমলকুটারে”, নন্দনবাগান ব্রাহ্মদমাজ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ স্থানে এবং 
ও 8 ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্েের সে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়। 

একদা হুগলী জেলার ভত্রকালীতে ঠাকুর শীরামরুষ্ণ তার জনৈক ভক্ত শিবু 
আচাধের শ্বশুরবাড়ীতে সঙ্ীগণমহু শুভাগমন করলে, সেখানে সমাধযায়ী শাস্ত্র 
আলোচনা করেন এবং অপর ভক্তদের সঙ্গে তুমুল তর্ক করেন। এই সময় 
ঠাকুর ভাবাবেশে সহসা সমাধ্যায়ীর ডান হাটু স্পর্শ করেন এবং পুনরায় তর্ক 
করার জন্চ আহবান জানান। কিন্তু ঠাকুরের এই স্পর্শে সমাধ্যায়ী নির্বাক হয়ে 
যান এবং বিন্ময়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন। 

সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুর বলতেন- “পমাধ্যায়ীর চক্ষু দিয়ে এর ভিতরটি 
দেখ! যাচ্ছে, যেমন শাশ্লির ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরের সব জিনিস দেখ! 
খায়।* সমাধ্যায়ী সম্পর্কে ঠাকুরের একপ উক্তি থাকলেও, তিনি সমাধ্যায়ীর 
ভাষণ সবসময় পছন্দ করতেন না; কারণ, সমাধ্যায়ী ঈশ্বরকে "্রলহীন” বলে 


১৪৯৬ 


উল্লেখ কবতেন। ঈশ্বর সম্পকে সমাধ্যায়ীর সঠিক ধারণা ছিল না বলে ঠাকুর 
নিজ ভকুদের কাছে মন্তবা করেছিলেন । 


ং 
পণ্ডিত শ্ঠামাপদ ভট্টাচার্য 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কপাপ্রাপ্ত, হুগলী জ্লোর আটপুর নিবাসী ভক্ত । তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে ঘেতেন এবং এই নিরহস্কার পঞ্ডিতকে ঠাকুর 
বিশেষ ন্বেহ করতেন। শ্যামাপদ দক্ষিণেশ্বরে বসে যখন ধান জপ করতেন, তখন 
তার আশ্চর্য দর্শন হত। শ্ঠামাপদের লঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ কবে ঠাকুর আনন্দ পেতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্যামাপদের মু'থ শ্রীমদভাগবত্ের আবৃত্তি শুনে ঠাকুব 
সমাধিস্থ হন এবং দণ্ডায়মান্‌ অবস্থায় শ্তামাপদের কোলে ও বুকে চরণ স্থাপন 
করে হানতে থাকেন। এই সময় শ্যামাঁপদ, ঠাকুবের চরণ ধারণ কবে “গুরো! 
চৈতন্তং দেহি” বলে প্রার্থনা করেন এবং ঠাকুর তাকে গুরুরূপে রুপা করেন। 


ম 
পণ্ডিত শঙ্করনাথ 
ঠাকুর শ্রীরামকষের সামধেয আগত, আর্য সমাজের নেতা | স্বামী দয়ানন্দ 
*সরদ্বতী প্রতিষ্িত আর্য সমাজের তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তৎকালীন দেশের বছ গণামান্য ব্যক্তিদের যাতায়াতের 
সময়, পণ্ডিত শঙ্কবনাথও একদা ঠাঝুবের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। 


০ 
পণ্ডিত পদ্মলোচন 

ঠাকুধ শ্রীবামরুষেের রুপাপ্রাপ্ত প্রখ্যাত ধৈদাস্তিক এবং বর্ধযান-রাজার 
সভা পঞ্ডত। ভিনি কাশীতে গুরুগৃহে দীঘকাল বেদাস্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন 
এবং শান্তজ্ঞ পণ্ডিত্রূপে খ্যাত হন । তার সদাচাব, তপস্যা, ইট্নিষ্ঠ। প্রভৃতি 
সদগুণের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুর শ্রীরামরুষণ তাব সঙ্গে মিলিত হুবার ইচ্ছা পোষণ 
করতেন, কিন্তু প্রথমদিকে ঠিকমত সে স্থ-ঘাগ ঘটেনি । 

একদ1! শারিরীক অন্থস্থতার দরুণ পদ্মলোচন দক্ষিণেশ্বরের পাশে আড়িয়া- 
দছের কাছে ( মতান্তরে পানিহাটিতে ) গঙ্গাতীরস্থ একটি বাগানে অবস্থান 
করছেন - এই সংবাদ শুনে ঠাকুর নিজেই তার সঙ্গে সেখানে দেখা! করতে ঘান। 
প্রথম মিলনেই ঠাকুর তাকে স্প্ডিত ও সাধক বলে জানতে পারেন এবং তার 
সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পান। 

ঠাকুরের মধুরকঠে মাতৃসঙ্গীত, মুহ্মূ্থ সমাধি, বিভিন্ন প্রকারের উপলব্ধি 
প্রভৃতি পল্মুলোচনের মনে বিশেষ রেখাপাত করে; তিনি ঠাকুরকে একজন 
মহাপুরুষরূপে বরণ করেন এবং তার প্রতি অতিশয় আকুষ্ট হন। 


১৯৭ 


পরবর্তাকালেও ঠাকুরের সঙ্গে পন্মলোচনের আরে! কয়েকবার সাক্ষাৎ 
হয়েছিল এই সময় ঠাকুর নিজ শক্তিতে পদ্মলোচনের গোপন ইট্টশক্তির পরিচয় 
জানতে পারায়, পন্মলোচন তার বস্তা শ্বীকার করেন এবং সাক্ষাৎ ইষজ্ঞানে 
ঠাকুরের স্ব স্তরতি করেন। পরে তিনি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন এবং তাঁকে 
“অবতার” রূপেও স্বীকার করেন। কিন্তু পন্মলোচনের শারীরিক অস্থম্থত] বুদ্ধি 
পাওয়ায়, তিনি কাশীতে চলে ঘাওয়াব সঙ্কল্প করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ 
থেকে এক শুভদিনে সজলনয়নে বিদায় গ্রহণ পুর্বক কাশীতে যাওয়ার অল্লকাল 
পরেই সেখানে পল্মলোচনের দেহত্যাগ হুয়। 
মর 
আচাষ প্রমথনাথ সেন 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণেব অনুরাগী ব্রাহ্মভক্ত । তিনি ছিলেন আচাধ কেশবচন্ত্র 
সেনের ভ্রাতুণ্পুত্র। তিনি অবিবাছিত ছিলেন এবং খুব মহৎলে!ক ছিলেন। 
দক্ষিণেখবরে অথবা অন্টান্য ভক্তদের বাড়ীতে তিনি বহুবাব ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের 
সান্নিধ্যে এমেছিলেন। অল্লবয়সে প্রমথনাথ দক্ষিণেশ্বরে গেলেই, ঠাকুর তাঁকে নিজ- 
হাতে মঙ্গেশ খেতে দিতেন এবং তাকে খুব ন্েহ করতেন। প্রমথনাথের আধ) 
'স্মিক উন্নতির জন্য ঠাকুর তাকে নানাগ্রকার উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। 
পরবর্তাকালে প্রমথনাথ নববিধান ব্রাহ্ষদমাজে আচাধের পদ গ্রহণ করে, 
সেখানে মাঝে মাঝে ঠাকুরের স্বতিকথা আলোচনার ব্যবস্থ! করতেন এবং 
ঠাকুরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। প্রকাশ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন । 
রী মি 
আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রদিদ্ধব্রাহ্মভক্ত। ব্রাহ্মঘমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুর শ্রীরামক্ষের নঙ্গে তার 
ঘোগাধোগ হয়। তিনি একজন স্থগায়ক ছিলেন। ঠাকুরের অন্থবোধে তিনি একদ। 
“হরি রস মদির! পিয়ে মম মানস মাতরে” - "গানটি গাইলে, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 
্ 
আচার শ্রীবেচারাম 

আদি ত্রাহ্মদমাজের জনৈক আচাধ। ঠাকুর শ্রারামকৃষখের সঙ্গে তার 

কয়েকবার ঘোগাযোগ হয়েছিল। 
একদ। পিথির ব্রাহ্মভক্ত বেণী পালের বাগানে, ব্রাহ্মদমাজের উৎসবে বেচারাম 
'আচাধরূপে ঘোগ দিয্েছিলেন এবং ঠাকুরও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত 
ছিলেন। সেদিন ঠাকুরের সঙ্জে বেচারামের অনেক তত্বকথ। আলোচিত হয় এবং 
ঠাকুরের মুখে শদ্ধতত্ত গুনে ও এ কথার সঙ্গে বেদান্তের মিল দেখে তিনি মুগ্ধ হন। 


১৪৮ 


ষষ্ঠ স্তবক 


শিক্ষক হরলাল 
হিন্ুস্কলের জনৈক শিক্ষক এবং ভক্ত । ঠাকুর শ্রীরামরুষের প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণে হরলাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও 
এই ভক্ত শিক্ষকের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। ঠাকুর যেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে- আচার্ধ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ্টীমারে গঙ্গায় ভ্রমণ করতে ঘান” 
ভাগ্যবান হরলালও নেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
যর 


অধ্যাপক নীলমণি 
প্রখ্যাত ডাঃ মহেন্্রলাল সরকারের বিশেষ বন্ধু। শ্যামপুকুরে একালীপুজার 
দিন সকালে ডাক্তার সরকারের সঙ্গে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন । 
অধ্যাপক নীলমণির পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সেদিন তাকে ঘথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন 
করেন এবং আনন্দে বলে ওঠেন-_-“আজ আমার খুব দিন!” সেদিন ঠাকুরের 
সরল আচরণে ও কথাবার্তায় নীলমণি মৃগ্ধ হন। 
০ 


অধ্যাপক নৃত্যগোপাল গোস্বামী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, পূর্ববজের ঢাকার জগন্নাথ কলেজের 
অধ]াপক। কলকাতায় এলেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গ মিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরও স্থপুরুষ ও ভক্তিমান এই অধ্যাপককে বিশেষ স্বেহ করতেন। 

ঠাকৃরেব অসুস্থত্ভার খবর পেয়ে একদ। নৃত্যগোপাল ঢাক থেকে কলকাতায় 
চলে আসেন এবং বাগবাঞ্জারে ভক্ত বলরাম বস্থর বাড়ীতে অন্থস্থ ঠাকুরকে 
দেখতে যান। সেদিন সেখানে ঠাকুরের ভক্ত নাটযাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও 
অপর ভক্ত কালীপদ ঘোষ ঠাকুরকে কীর্তন গেয়ে শোনাতে থাকায়, ঠাকুর 
সমাধিস্থ হুন। সমাধি অবস্থায় ঠাকুবের দক্ষিণ চরণ প্রসারিত থাকায়, 
বৃতাগোপাল সেই সুযোগে ঠাকুরের শ্রীচরণ অতি সন্তর্পণে নিজের বক্ষে ধারণ 
করেন এবং ব্যাকুলভাবে দরদর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। কীর্তনের 
শেষে ঠাকুর ঘখন অর্ধবাহ্দশায় ফিরে আসেন, তখন তিনি নৃত্যগোপালকে 
তিনবার *শ্রীকৃটৈতন্১” নাম উচ্চারণ করার জন্য আদেশ করেন। ঠাকুরের 
আদেশে নৃতাগোপাল তৎক্ষণাৎ তিনবার এ নাম উচ্চারণের দ্বারা, ঠাকুরের 
কপাগ্রাঞ্চ হন। 


অধ্যাপক কালীক্ুষ্ণ ভট্টাচার্য 


কলকাতার বিষ্াসাগর কলেজের সংশ্কৃতের প্রধান অধ্যাপক এবং কথাম্ত- 
প্রণেতণ মাষ্টার মশাই মহ্ত্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু । 
একদ। মাষ্টার মশাই রহুশ্ঠভরে কালীকৃষ্ণকে বলেছিলেন--“শড়ীর দোকানে 
যাবে তো, আমাব সঙ্গে এস , সেখানে এক জালা মদ আছে ।” কালীরুষ্ণ সে 
প্রস্তাবে রাজী হুলে, মাষ্টার মশাই তাকে শ্বড়ীর দোকান দেখাবার অছিলায় 
সহ! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করেন এবং ঠাকুরকে 
বন্ধুটির বিষয়ে উপরোক্ত ঘটনা জানান । ঠাকুর সহান্যে কালীকুষ্$কে ভজনানন্দ 
ও ব্রহ্মানন্দের স্্রার বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন। ভাগ্যবান কালীরুষ্চ সেদিন 
ঠাকুরের মুখে একটি গানও শ্বনেছিলেন। 
৬ 


অধ্যাপক কামাধ্যাপ্রসাদ মিত্র 

বিহারের বাকীপুর কলেজেব অধ্যাপক এবং ব্রান্ষভক্ত। প্রথম জীবনে 
তিনি কলকাতার মির্জাপুর পার্কের কাছে বাদ করতেন এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামরুঞ্চের কাছে ঘাতায়াত করতেন। এই সময় একদিন ঠাকুর তাঁকে নিজ 
হাতে সন্দেশ খাইয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি আচার্য কেশব চন্দ্র সেনের 
নব বিধান ব্রাঙ্ম সমাজে যোগ দেন। বাঁকীপুরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত 
থাকলেও সব সময় তিনি ঠাকুরের কথাই বলতেন এবং ঠাকুরের অপার ন্েহের 
কথা স্বরণ করে বিহ্বল হয়ে পড়তেন । এমনকি, ত্রাক্ম সমাজের বেদী থেকে 
উপদেশ দেওয়ার সময়েও তিনি ঠাকুরের উপদেশগুলিই উচ্চারণ ফ্করতেন। 

মাঃ 


সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বহু 
বিখ্যাত "বজবাসী” পত্রিকার সম্পাদক । ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ 
অন্থরাগ বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন এবং ঠাকুরও তাঁকে মে করতেন। বাহ্ধ সমাজের নিরাকার-বাদীদের 
তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না! এবং সে কথা ঠাকুরের কাছে একবার ক্ষোভের 
সঙজে প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুরের সুজে মিলিত হয়ে তিনি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে 
যোগদান করতেন এবং ঠাকুর তাঁর কথাবার্তার তারিফ করতেন। 


সাংবাদিক কৃষ্ণকুমার মিত্র 

“স্ীবশী”-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, নমাজসেবক এবং ব্রাদ্মভক্ত। 
জীবদ্দশ! ১৮৫২ থেকে ১৯৩৭ থ্রীষ্টাৰ। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ 
“জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম। 

কলক্কাতার নি'দুরিয়। পটীতে মণিলাল মল্লিকের বাড়ী, সি'খিতে বেনীমাধব 
পালের বাগান-বাড়ী এবং সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজ মন্দিরে তিনি বহুবার ঠকুর 
শ্রীরামরুষ্ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কথামত পান করেন। পরবর্তাঁকালে 
তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন এবং নিজ “আত্মচরিত”-গ্রস্থে 
প্রতাক্ষদশা হিসাবে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা এবং ঠাকুরের সুমিষ্ট কণে ব্রহ্ম- 
সঙ্গীত শ্রবণেব কথ! বিশদভাবে উল্লেখ করেন। 

প্রসঙ্গত: বল! আবশ্তক, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বস্থর কন্তা 
শ্রমতা লীলাদেবীর সঙ্গে কুষ্ণকুমারের বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
মন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দ ( তৎকালীন নরেন্ত্রনাথ ) অন্তান্ত গায়কগণ সহ 
তিনখানি গান পরিবেশন করেন; এ গানগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা,ও স্থর 
সংযোজন! করে নিজে ম্বামীজীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। 


০ 


সাংবাদিক কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মভক্ত আচায কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে, বেলঘোরিযার বাগানে 
ও দক্ষিণেশ্বরে তিনি কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকুষের সংস্পশে আলেন এবং 
পরবতীকালে তার রচনায় ঠাকুরের কথ] বিশেষভাবে উল্লেখ করে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেন। "প্রবাপী”তে প্রকাশিত তার রচনার একটি অংশ :_ “শ্রকেশবচন্ত্রের 
লেখ! পড়িয়া ও ব্রাহ্ম সাধকন্দিগের মুখে তাহার বিশেষ ধর্মভাবের কথা শুনিয়া 
আমার মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং "অনেকগুলি শিক্ষিত লোকের মনও 
ঠাছার প্রতি শ্রদ্ধান্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যন্ত হইয়া 
পড়িলাম। আমি বোধ হয় পাচবার তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত 
হইয়াছি এবং প্রত্যেকবার চার-পাচ ঘণ্ট] করিয়া তাহার কথ শুনিয়াছি ও 
তাছাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়াছি ।” কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের আন্তরিক 
সম্পর্কের কথ। উল্লেখ করে প্রত/ক্ষণশী হিসাবে তিনি লিখেছেন- “একদিন 
কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাহার হাত ধরিয়া] বলিলেন ঘে, 'তুমি শ্যাম, আমি 
রাধা”, অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, “তুমি শ্তাম' আমি রাধা?। 

এ 
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সাংবাদিক হারানন্দ 

সিন্ধুপ্রদেশের “সিন্ধু-টাইমূস্‌” এবং "সিন্ধু-্থধা” পদ্জিক! ছুটির সম্পাদক 
তিনি ছিলেন পিদ্ধুদেশবাশী হায়দ্রাবাদের ব্রাহ্মভক । লেখাপড়া করার উদ্দেক্টে 
কলকাতায় আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ভীরানন্দ এসেছিলেন এবং বি. এ. 
পাশ করার পর, দেশে ফিরে গিয়ে উক্ত ছুটি পত্জিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ 
করেছিলেন; বহুদিন কলকাতায় থাকাঁব ফলে তিনি বাংলাভাষাও জানতেন। 
আচাধ কেশবচন্দ্র সেন, ত্বামী বিবেকানন্দ, কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই 
শ্রীমহেন্্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের বিশিষ্ট ভক্তদের সঙ্গে তার খুব 
হাত্যতা ছিল। 

কলকাতায় থাকাকালীন ঠাকুর ্রীরামরুষ্ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণবশত: 
হীরানন্দ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে 
থাকতেন । ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে তিনি আনন্দ পেতেন এবং 
ঠাকুরকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। মধুর শ্বভাবের জন্য ঠাকুবও হীরানন্দকে 
অত্যন্ত দেহ করতেন এবং নিজের আত্মীয়বোধ করতেন । 

একদ1 কাশীপুর উদ্যান বাটীতে অন্থুস্থ অবস্থায় থাকাব সময়, ঠাকুব 
শ্রীরামকৃষ্ণ হীরানন্দকে দেখাব জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পণ্ডেন এবং সেই সংবাদ পেয়ে 
হীরানন্দ স্থদূর সি্ুপ্রদেশ থেকে পুনরায় কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হুন। হীরানন্দকে কাছে পেয়ে ঠাকুর ম্বস্তিবোধ কবেন 
এবং তার লঙ্গে প্রাণভ'রে আলাপ করেন। হীরানন্দও ঠাকুবের পদসেবা, 
অন্নপ্রসাদ গ্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে কৃতার্থ করেন। ঠাকুরের প্রতি 
অকু& মমতায় হীরানন্দ তাঁকে স্ৃস্থ করার উদ্দেশ্টে স্বাস্থাঞ্ব স্থান নিজের দেশে 
নিয়ে ঘাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্ত ঠাকুবেব শারিরীক অক্ষমতাব' 
দরুন পে কাজ সম্ভব হয়নি। 

ঠাকুরের দেছরক্ষার পরেও হীরানন্দ সিন্ধু প্রদেশ থেকে কলকাতায় এলে, 
বরানগরের মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানগণের সঙ্গে পরবর্তীকালে ঘোগাঘোগ 
করেছিলেন। 


“বেদব্যাস”- সম্পা্ক 
হিন্দু-পুনরুখানবাদীদের তৎকালীন বিখ্যাত মৃখপত্্র "বেদব্যাম” পত্রিকার 
সম্পাদক । তার প্ররুত নাম জান! যায়নি! কলকাতায় প্রখ্যাত পণ্ডত 
শশধর তর্কচূড়ামপির গৃছে ঘেবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
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খান, সেবারে “বেদব্যান”_-সম্পাদকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরকে 
সাক্ষাতের পর থেকেই তিনি তার অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি 
মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ ঝরে 
আনন্দ পেতেন। 

পরবতাঁকালে তাঁব লিখিত একটি প্রবন্ধে ঠাকুরের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বিবরণের 
মারকৎ তিশি প্রকাশ করেন--“আমর' প্রায়ই তাহার নিকট গমন করিয়া, তাহার 
অমুতময় উপদেশ শ্রবণ করিতাম। আমর এই সময় তাহার নিকট নানা 
ধর্মাবলম্বী দর্শকে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দুতে! 
আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া তাহার চরণে মস্তক অবনত 
করিতেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। বিখ্যাত নববিধানী ্রাম্ধধর্ম প্রবর্তক শ্রীযুক্ত 


কেশবচন্ত্র সেন মহা শয়কে ও ভক্তি গদগদভরে তাহার চরণপ্রান্তে বসিয়। থাকিতে 
“দখিয়াছি ।” 


প্রেততত্ববিদ্‌ দেবেন্দ্রনাথ বন্দে)াপাধ্যায় 

কলগাতায় “থিওসফিকযাল সোসাইটার” প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকাবাসী কর্ণেল 
'অলকট্‌ সাহেবের বিশেষ বন্ধু। দেবেন্নাথ "সতী কি কলঙ্কিনী,” “আদর্শ সতী” 
প্রভৃতি নাটক প্রণয়ন করেছিলেন এবং সেগুলি তখন “গ্রেট স্থাশানাল থিয়েটারে” 
অভিনীত হত । খন্ধু অণকটসাহেবেব সহায়তায় প্রথম জীবনে তিনি “থিওসফিঘ্র” 
/ প্রেততত্ববি?) রূপে নানাপ্রকাব সাধন স্থরু করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী 
এই পথে অগ্রপর হুন। থিওসফিষ্টদের বহুবিধ আচার ও ণিয়ম পালন করা 
সত্বেও ঘখন তিনি স্থক্মশগীরে মহাত্বাদ্দের দর্শন পেলেন না, তখন তিনি 
থিওসফিষ্টদদের ওপর খুব বিরক্ত হন এবং বন্ধু অলকটসাহেবের ওপর আস্থা 
হারিয়ে তিনি তার সঙ্গে ও উক্ত সোসাইটাব সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। 

কিন্তু এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জান'র শুন্য দেবেজ্রনাথের মন খুব ব্যাকুল হয় 
এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ীরামব্কষ্জের কাছে উপস্থিত হন। দিনের পর 
দিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করে, ঠাকুরের মজে নক 
শরীর তত্ব” নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে পান। ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে এবং 
নজের মনের ক্ষুধা মিটে যাওয়ার ফলে, অবশেষে তিনি ঠাকুরের বিশেষ 
অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন। 


ফটোগ্রাফার অবিনাশচন্দ্র 81 

বরানগরের কুঠীঘাট-নিবাসী ফটোগ্রাফার । ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ফটে? 
তোল উপলক্ষে ভাগ্যবান অবিনাশ, ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসার ও তাঁর ভাব 
সমাধিস্থ দেছকে স্পর্শ করার স্থঘোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তৎকালীন 
বিখ্যাত ফটোগ্রাফার “বোন্‌ শেফার্ড কোম্পানীতে অবিনাশ শিক্ষানবীশ 
হিসাবে কাজ করতেন এবং অবসর সময়ে নিজে একটি ক্যামেরা নিয়ে এই 
বিষয়ে হাত পাকাতেন। 

ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বরানগরনিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় একদ। ( ১৮৮৩ 
খীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে ) ঠাকুরের একখানি ফটো তোলার জন্য বিশেষ 
আগ্রহী হন এবং তার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঈাকে এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে 
নিয়ে আসেন। সে সময় কালীবাড়ীতে ৬রাধাকাস্ত মন্দিরের বোয়াকে ঠাকুর 
গভীর সমাধিমগ্র অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন) ভবনাথ সেই সমাধিস্থ অবস্থার 
কটো৷ তোলাতে একাস্তিক ইচ্ছা! প্রকাশ করায়, ভাগ্যবান অবিনাশ ঠিক 
সময়মত ঠাকুরের সেই ছুলভ আধ্যাত্মিক ভাবের ফটো! তোলেন। ফ্টে! 
তোলার আগে ঠাকুরের সমাধিমগ্র দেহ কিছু বাকা থাকায়, অবিনাশ তাঁকে 
ঠিকমত বসাবার জন্য নিকটে এসে তার দেহ স্পর্শ করেন? কিন্ত ঠাকুরের দেব- 
দ্বেহ ও চরণ দুটী ঠিকভাবে বসাতে গিয়ে তিনি দেহখানির অতীব কোমলতা 
অন্গভব করেন। অবিনাশ ইতিপৃবে সমাধি অবস্থার বিষয় কিছু না জানায়, 
ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে দেখেন যে, তা তুলোর মত হাক্কা এবং বেশী নাড়াচাড়! 
করলে হয়তো তা শৃণ্যে উঠে,যেতে পারে। এই ঘটনায় অবিনাশ ভীত ও 
বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে নাড়াচাড়। বদ্ধ করেন এবং যথাস্থানে ক্যামেরার কাছে 
ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তার ফটে। গ্রহণ করেন । কিন্তু বেশী তাড়াতাড়িতে 
কটোর নেগেটিভ. কাচটি তার হাত থেকে অসাবধানতাবশতঃ পড়ে যাওয়ার 
ফলে, সেটির ওপরের অংশের সামান্ত একটু ভাগ ভেঙে যায়) অবশ্য মূল 
ছবিখানি অবিকৃত থাকে । 

বল! আবশ্যক, দেশ-বিদেশে সর্বআ্র, আশরমে-মঠে-মন্দিরে, ভক্তদের ঠাকুর 
ঘরে--গৃহে গৃহে, ঠাকুরের ঘষে ছবিখানি নিত্য পূজিত ও অচিত হয়, তা 
অবিনাশ কর্তৃক তোলা সেই মুল ফটোর গ্রতিচ্ছবি। পরে ঠাকুরকে এই 
সমাধিস্থ অবস্থার ফটে। দেখানো হলে, ঠাকুর ভক্তদের বলেন যে, এ অতি উচ্চ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতম সমাধি-অবস্থার ছবি। তিনি ভবিষ্যৎবাণী 
করেছিলেন-_-"কালে এ ছবি ঘরে ঘরে পৃজ। হুবে।” শুধু তাই নয়, অনেক 
সময় ঠাকুর তার নিজের ঘোগাবস্থার এই পবিআ ছবিখানি স্থির নয়নে দেখতেন, 


৬ 


করজোড়ে প্রণাম করতেন, এমনকি কখনো নিজহাতে তাতে পুম্পাঞ্জলিও, 
দিতেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক ঘে, ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুর শ্রীরামকৃষেব- 
মোট ৪ থানি ফটো। তোলা হয়েছিল। 

প্রথম ফটো :--১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শৈ সেপ্টেম্বর আচার্য কেশবচন্ত্র সেনেং' 
কলকাতার ”কমল-কুটার” বালভবনে ঠাকুরের প্রথম ফটো! তোলা হয়েছিল, 
সেখানে ব্রাহ্মমমাজের উৎসবে ধোগদান করে ও ব্রাহ্মভক্ত ভ্রেলোক্যনা« 
সাঙ্জালের স্থমধুর সঙ্গীত শুনে ঠাকুর ঘখন দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হণ. 
তখন ঠাকুরের ভাগ্নে হদয়রাম তার দ্েহখানি আগলে ধরেন; কথিত আছে. 
সেই অবসরে আচার্য কেশবচন্দ্র, ঠাকুরের সেই ছুলভি সমাধিমগ্র অবস্থার ফটে 
তুলে নেন। 

দ্বিতীয় ফটে। :_-১৮৮১ শ্রীষ্টাঝের ১০ই ডিসেম্বর কলকাতার রাধাবাজারের 
“বেজল ফটোগ্রাফারের ই,ডিওতে ঠাকুরের দ্বিতীয় ফটো! তোলা হয়েছিল। 
ঠাকুরের পরমভক্ত স্থরেন্্রনাথ মিত্র সেদিন এ দোকানে ঠাকুরকে ক্যামের 
দেখাতে নিয়ে গিয়ে তার ফটো ভুলিয়েছিলেন। ষ্ট,ডিওর একটি নকল থামের 
ওপর হাত রেখে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুরের সমাধি হলে, সেই সময় তাও 
ফটো! তোলা তয়) এই ফটোতে ঠাঝুবের পরিধানে ধুতি, কালো কোট, 
চটিজূতা প্রতৃতি ছিল। 

তৃতীয় ফটো :_-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দক্ষিণেশ্বরে অবিনাশচন্দর 
ঈ। কর্তৃক ঠাকুরের জগদিখ্যাত তৃতীয় ফটোটি তোলা হয়। ( পূর্বেই পূর্ণ বিবরণ 
[লিপিবদ্ধ করা হয়েছে )। এইটিই ঠাকুরের জীবদ্দশার শেষ ফটো। বলা 
বাছল্য, সব কটি ঘ্টোই ঠাকুরের পমাখমঘ্ন অবস্থায় তোলা হয়োছল 

চতুর ফটে : ১৮৮৬ খ্ীষ্টান্দের ১৬ই আগস্ট সোমবার অপরাহ্ন পাঁচটার 
সময় কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে ঠাকুরের চতুর্থ এবং শেষ ফটে! তোলা হয়েছিল৷ 
সবশেষ এই ফটোটি ঠাকুরের মহু। সমাধিমগ্নের ফটো । পরমভত্ত এবং স্থবিখ্যাত 
চিকিৎমক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরশারের বিশ্ষে ইচ্ছায় ৪ ডগ্যোগে শোকাহত 
ভক্তগণ পরিবেষ্টিত ঠাকুরের নশ্বর দেহের এই ফটে| সমর্ধিক প্রচলিত নয়। 

এ 


চিত্রকর অনদ। বাগচী 
কলকাতার শিক্দার পাড়ার অধিবাণী বিখ্যাত চিত্রকর । অসুস্থ অবস্থায়, 
ঠাকুরের শ্টামপুকুরে অবস্থানকালে, অমদ1 মাঝে মাঝে সেখানে এসে ঠাকুরের 
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সজে মিলিত হতেন ঠাকুরের প্রতি তিনি বিশেষ অন্গুরাগী ছিলেন এবং 
নিজের অঙ্কিত কয়েকথানি ভাল ভাল চিজ তিনি শ্রস্ধাবশতঃ ঠাকুরকে উপহার 
'দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন । ঠাকুর সেগুলির মধ্যে “ষড়তৃজমূততি” এবং “অহুল্যা- 
পাষাণী”র পটগুলি দেখে খুব প্রশংসা করেছিলেন ও অন্ঠান্ত ভক্তদের সেগুলি 


দেখিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। 
তি 


চিত্রকর প্রিয়নাথ সিংহ 

স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী বন্ধু এবং প্রখ্যাত চিন্রকর। তিনি প্রথম 
বয়সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ের সংস্পর্শে আসেন এবং তার ম্বেহলাভ স্রেন। 
স্বামীজীর সঙ্গে বরাবরই তার বিশেষ সৌন্বদ্য ছ্থিল এবং তিনি ঠাকুরের 
মহাঁভাবের প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন। ঠাকুর ঝতৃ'ক স্বামীজীকে স্পরশদ্বারা 
'অধৈতান্তৃতি দানের একটি বিখ্যাত রডীণ চিত্র তিনি পরবতী জীবনে একে- 
ছিলেন, য। ্বামীজী নিজে দেখে অন্থমোদন করেছিলেন। এ ছাড়। “গুরুদাস 
বর্মন”_-এই ছন্সনামে তিনি “শ্রীরামকুষ্খ চরিত” নামে একটি পুস্তকও রচনা 


করেছিলেন। 
এ 


যন্ত্রসঙ্গীত বিশারদ অমৃতলাল দত্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের খুল্পতাত 
ভ্রাতা । তিনি “ছাবু হাবু” নামে পরিচিত ছিলেন। যন্ত্রসজীত বিশাবদরূপে 
অমৃতলা্লা বিলাভী বাস্ঘযন্ত্রকে, দ্েশীয়ভাবে পরিবর্তিত করেছিলেন। 
বংশীবাদনে বিশেষ পারদ অমৃতলাল কলকাতার তৎকালীন পাট)জগতে 
সরকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং কিছুদিন রামপুরের নবারের 
দরবার তৃক্ত হয়েছিলেন । সেই সময় বিখ]াত ওস্তাদ আলাউদ্দীন খা সাহেব 
তার যন্ত্রবিপ্তায় বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে, তার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকা 
থেকে ফেরার পর, স্বামী বিবেকানন্দের সব্বর্ধনা উপলক্ষে নাট্যাচাধ গিরী শচন্জ্রের 
রচিত গানে অমৃতলালই স্থর-সংঘোজনা করেছিলেন। 

কাশীপুরে ঘখন ঠাকুর খুব অন্থস্থ, সেই সময় শ্বামী বিবেকানন্দ ( তৎকালীন 
নরেন্দ্রনাথ ) তার এহ খুল্পতাত শ্রাতা অমুতলালকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
উপস্থিত হুন এবং তার ভ্রাতার মুূক্তর জন্ত ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। 
দে সময় অম্বতলাল গাজা, গুলি ও চত্ুতে সিদ্ধ ছিলেন এবং জপ-ধ্যানের নাম- 
গন্ধও জানতেন ন।। প্রথমে ঠাকুরের খুব অনিচ্ছা থাকলেও, নরেন্দ্রনাথের 


৩৮ 


একাস্ত পীড়াপীড়িতে ঠাকুর তার বক্ষস্থলে অঙ্গুলি দ্বার! স্পর্শ করেন এবং সেই 
স্পর্শে অমৃতলাল কয়েক ঘণ্টার মত সমাধিস্থ হয়ে যান। এরপর থেকেই তার 
জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তিনি সকল প্রকার নেশ! ত্যাগ করে ঠাকুরের 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। পরবতাঁকালে ঠাকুরের কাছে সঙ্গীত প্রেমিক 
অমৃতলাল যাতায়াত স্থরু করেন এবং ঠাকুরের পরম স্নেহ ও কুপা লাভ করে 
তাকে গুরুরূপে বরণ করেন। 

ঠাকুরের পরম অন্্রাগীরূপে তিনি প্রথমযুগে শ্রীরামকৃষণ-ধর্মপ্রচারে নিজেকে 
সম্পৃণরূপে নিযুক্ত করেছিলেন এবং ছু ভষ্তকে ঠাকুরের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
করেছিলেন। ঠাকুগের দেহরক্ষার পর, অমুতলাল তার অস্থি নিয়ে জপের 
মালা তরী করে নিয়মিত জপ করতেন। সে সময় কলকাতার গান-বাজনার 
আখড়ায় তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি রেখে পুজা করাতেন এবং কাকুড়- 
গাছিপ যোগোগ্ঠানে ঠাকুরের সমাধি দিবল উপলক্ষে এ দলগুলির দ্বারা গান 
গাওয়াতেন। 


বীণাবাদক মহেশচন্দ্র সরকার 

কাশীর প্রপিদ্ধ খাণাবাদক ও ঈশ্বর প্রেমিক। একদা ভক্ত মথুরানা খ 
বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্ঘএ্মণ ডপলক্ষে ঠাকুর শ্রাবামকুষ্চ কয়েকদিনের জন্ত কাশীতে 
অবস্থান করেন এবং সেই সময় তার বাণার বাঙ্জনা শোনার খুব ইচ্ছা 
হয়। কাশীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ খীণাবাদক শ্রামহেশচন্দ্র সরকারের মদনপুর- 
পল্লীর বাড়ীতে ঠাকুব শিজেই বীণার বাজন! শোনার জন্য শুভাগমন করেছিলেন 
এবং মহেশচন্ত্র তাকে অপুব বাঁণা-বাজন। শুনিয়েছিলেন। বীণাটির তৎকালীন 
মূল্য ছিল দু;ছাজার টাকা এবং সেদিন মহেশচন্দ্র সেই মূল্যবান বীণার কানাড়। 
রাগ ( মতান্তরে আশোয়ারী রাগ) বাজিয়েছিলেন। বাঁণার মধুর বঙ্কার 
শোনামান্রই ঠাকুর সেখানে ভাবাবিষ্ট গুন এবং মাঝে মাঝে বাণার স্থরের 
সঙ্গে নিজের কম্বর মিলিয়ে শতঃন্ফুর্তভাবে তিনি গান করেন। বিকাল 
পাচট| থেকে পাত আটট। অবধি তিনঘণ্ট। ঠাকুর সেখানে আনন্দের সঙ্গে 
বীণার বাজনা শুনে কিরে আসেন এবং ঠাকুরের এই উপস্থিতি মহেশচন্দ্রের মনে 
বিশেষ রেখাপাত করে । এরপর ঠাকুর ঘে-কদিন কাশীতে ছিলেন, মহেশচন্্র 
প্রতিদিন তাকে দর্শন করতে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গ উপভোগ করতেন। 
মহেশচন্দ্রের বাজন! সম্পর্কে ঠাকুর পরে ভক্তদের কাছে বলেছিলেন ঘে, বীণা 
বাজাবার সময় মহেশচন্দ্র মত্ত হয়ে উঠতেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪ ২০৯ 


পরবতাঁকালে কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেস্দ্রনাথ গু প্রমুখ ঠাকুরের 
কয়েকজন ভক্ত কাশীতে ভ্রমণকালে বীণাবাদক মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 
এবং ঠাকুরকে ঘে-বাঞ্জনা শুনিয়ে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, তার কাছে সেই রাগের 
বাজন শুনে তারাও তৃপ্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর ঘায় যে পরবর্তাঁকালে 
কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মহেশচন্দ্রের ভাগ্নে শ্রীপ্রযোদদাস মিজ্রের 
খুব হ্গ্ঠতা জন্মেছিল এবং প্রমোদদাসও ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। বল! 
আবশ্যক খে শেষজীবনে ঈশ্বর প্রেমিক মহেশচন্দ্র ঈশ্বরের জন্য অনশন করে 
জীবন ত্যাগ কবেন। 


সু 


মুদ্গবাদক রাইচরণ দাস 

কামারপুকুরেব কিছুদৃরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী বিখ্যাত মৃদ্গবাদক 7 
ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণ একদা ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে কিছুদিনের জন্য 
(বেড়াতে গেলে, ষ্খগঞ্জ প্রভৃতি চাবপাশের নানা গ্রাষ থেকে দলে দলে লোক 
তার কাছে আসত এবং সেখানকার বৈষ্ণবের1 তাঁকে কীর্তন শুনিয়ে আনন? 
দান কবতেন। এই কীর্তন উপলক্ষেই প্রসিদ্ধ মুদঙ্গবাদক রাইচরণ, ঠাকুরেব, 
মংস্পর্শে আসেন এবং তাকে নিজেব অপূর্ব মুদ্গবাদন শোনাবার সৌভাগ্য 
শর্জন করেন। পবমগ্রণী রাইচরণেব অনবদ্য মুদজবাদন শুনলেই গাকুরেব 
ভাবাবেশ হুত। 


খোলবাদক শিশু হুরেশ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত নবগোপাল ঘোষের ৫।৬ বছরের প্রথম 
শিশুপুত্র। জন্মাবধি তার এমনই তাল-জ্ঞান ছিল যে, দে অতি অল্প বয়সেই 
কীর্তন গানের সঙ্গে সুন্দরভাবে খোলের বাজনা বাঞজ্জাতো৷ এবং নেই শিশুটির 
খোলের বাঁজন৷ শুনে সবাই মুগ্ধ হত। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 
ঠাকুর প্রথমদিকে নবগোপালকে নিত্য কীর্ভন করার উপদেশ দিলে, নবগোপাল 
প্রায় তিন বৎ্পর প্রত্যহ নিজ পরিবারের বালক-বালিকাদের নিয়ে খোল- 
ঝরতাল সহ নিজ বাড়ীতে কীর্তন করতেন এবং এই শিশু পুত্রটি তখন থেকেই 
খোল-বাজনায় নিযুক্ত থাকতো।। ঠাকুর শ্রারামরুষ্ণও এই শিশু স্থরেশের 
খোলের বাজনা অনেকবার শুনেছেন এবং পরম আনন্দ লাভ করেছেন। সুরেশ, 
ঠাকুরের খুব প্রিষ্ন ছিল এবং তার নেহলাভে ধন্য হয়েছিল৷ ও 


১ 


খোলবাদক গোপীদাস 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক খোলবাদক। দক্ষিণেশ্বরে 
ংকীর্তনাদিতে তিনি মাঝে মাঝে খোল বাজাতেন- কখনো কখনো ঠাকুরের 
কীর্তন গানের সময়েও তিনি খোল বাজাবাঁর সৌভাগ্য অন করেন। 


নর 


পাখোয়াজবাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত ঈশানচন্্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং স্বাষী- 
বিবেকানন্দের বাল্য বন্ধু। উত্তম পাখোয়াজবাদক হিসাবে তিনি খ্যাত ছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে স্বামীজী (তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ । যখন ঞ্ুপদ গান 
গাইতেন, তখন অধিকাংশ সময় তার সঙ্গে সতীশচন্দ্রই পাখোয়াজ সঙ্গত 
করতেন। এই সঙ্গত-করা উপলক্ষেই সতীশচন্দ্র, ঠাকুবের সংস্পর্শে আসেন 
এবং ভক্ত ঈশানচন্দ্রের পুত্ররূপে ঠাকুরের বিশেষ ন্েহলাভ করে ধন্য হন। 

পরবতাঁকালে, সতীশচন্দ্র গাজীপুরে সরকারী আফিম ডিপার্টমেণ্টে উচ্চপদে 
অধিষ্টিত থাকলেও, ঠাকুরের সন্তান এবং বাল্যবন্ধু স্বামীজীর প্রতি তীর প্রগাঁদ 
শ্রদ্ধা ছিল এবং “সন্যাস” গ্রহণের পবেও ম্বামীজী তার গাজীপুরের বাসস্থান 
কয়েকদিনের জন্য বেডাতে গিয়েছিলেন ও সেখানে বিখাত “পওথারী বাবার 
সঙ্গে পাক্ষাৎ করেছিলেন! 


নী 


যাত্রাশিক্পী “বিষ্কা-অভিনেতা” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত গৌরবর্ণ যুবক এবং যাত্রাশিল্পী; 
“বিছ্যাস্থন্দর” যাত্রাভিনয়ে তিনি “বিদ্া” তৃমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি 
অর্জন করায়, সাধারণত: তিনি “বিদ্াা-অভিনেতা” বূপেই পরিচিত ছিলেন; 
তার প্রকৃত নাম জানা যায়নি । অল্প বয়সে তার একটি কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, 
তিনি একটু উদাসভাবে থাকতেন ' 

একদা দক্ষিণেশ্বরে তার যাত্রায় স্ন্দর অভিনয় দেখে, ঠাকুর খুব খুসী হন। 
যাত্রার শেষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে, ঠাকুর তার সঙ্গে 
আনন্দে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং বহু উচ্চপুরের আলোচনা করেন। ঠাকুরের 
প্রতি তার অন্তরের আগ্রহ দেখে, ঠাকুর তাকে মাঝে মাঝে তার কাছে যাওয়ার 
জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন 


২১১ 


যাত্রাগায়ক নীলকণ্ঠ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম্ভত্ক এবং উচ্চদরের যাত্রাওয়ালা। ভীবন্দশা 
১৮৬১ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টা। তার পৃরানাম নীলকণ্ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 
জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ধরণীগ্রাম। তত্কালীন বিখ্যাত ধাত্রাওয়াল৷ গোবিন্দ 
অধিকারার দলে তিনি পুর্বে ঘাত্রা করতেন এবং পরে তিনি নিজেই যাত্রাদলের 
মালিক হয়েছিলেন। থাত্রাগান উপলক্ষেই নীলকণ্, ঠাকুর শ্রীরামকষের 
সংস্পর্শে আসেন। 
দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য ভক্তগৃহে নীলকঠের যাক্রাগান হবে শুনলেই ঠাকুর 
সেখানে ঘেতেন এবং তার গান শুনতে খুব ভালবামতেন। নীলকঠের গান 
শুনে মাঝে মাঝে ঠাকুর সমাধিস্থও হতেন, আবার ভাবে নৃত্যও করতেন। 
একদ। কলকাতার হাটখোলার বারোয়ারী তলায় ঠাকুর, নীলকঠের “কৃষ্ণধাত্রা” 
শুনতে গেলে, ঠাকুরের আগমনবার্ত। পেয়েই নীলক সসম্রমে ঠাকুরকে নিয়ে 
নিজের কাছে বসিয়ে ধাত্রাগান শোনান কিন্তু গান শুনেই ঠাকুর দাড়িয়ে উঠে 
(খানে লমাধিস্থ হন এবং তার মেই মনোহর মৃত্তি দর্শন করার জন্য শরোতাগণ 
দলে দলে এগিয়ে এলে, সেদিনের ঘাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর রাধা 
নাম কীর্তন করে নীলক্, ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করেন। ৃ 
ভক্ত নীলকণ্, ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে “সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ” জ্ঞানে আন্তরিক ভক্তি, 
করতেন এবং তার শ্রাচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতেন। ঘাত্রাগান ছেড়ে মুক্তি 
লাভেগ জন্য একদ] দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ন'লকণ প্রার্থণ! জানালে, ঠা4ুর 
তাকে ধাত্রাগাণ ত্যাগ করতে নিষেধ করেন এবং লোকশিক্ষা ও লোকের 
মঙ্গলের জন্য ঘাত্রাগানে নিযুক্ত থাকতে নীলকণকে ভপদেশ দেন। নীলকণ 


স্তার আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। 
্ 


পাঁচালীগায়ক শিবু আচাধ 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের ন্রেহ্ধন্ত বিখ্যাত পাচালী গায়ক। পাঁচালী গান 
উপলক্ষেই তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আলেন। একদা ঠাকুরের ভ্রাতুন্ুত্র রামলাল 
আলমবাজারে শিবুর পাঁচালী গান শুনে এসে ঠাকুরের কাছে প্রশংসা করায়, 
ঠাকুর শিবুর গান শোনার জন্য খুব ব্যগ্র হন। এর বিছুদিন পরে শিবু 
দক্ষিণেশ্বর-মন্দিণে মা-কালী দর্শনে এলে, রামলাল শিবুকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে 
হাজির হুন। ঠাকুরের অতিশয় আগ্রহে শিবু সেদিন ঠাকুরকে কয়েকটি গান, 
শোনালে, ঠাকুর তার গান শুনে নয়নজলে ভামতে থাকেন। 
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4  পরবর্তাঁকালে শিবু পুনরায় সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে পাঁচালী 
গান শোনান্‌ ও তীর শ্বশ্তরবাড়ী ভদ্রকালী গ্রামে একবার কৃপা করে ঘাওয়ার 
জন্য ঠাকুরের কাছে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। ভক্তবৎসল ঠাকুর শিবুর 
অনুরোধে রাজী হলে, নির্ধারিত দিনে শিবু সপার্যদ ঠাকুরকে পতাকা সঙ্ভিত 
পাঁনসী নৌকায় চড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে ভত্ত্রকালী গ্রামে নিজের 
শ্বশুববাডীতে নিয়ে ধান এবং ঠাকুরকে বিশেষ অভার্থনা করেন। ভাগ্যবান 
শিবু, ঠাকুরকে ভদ্রকালীতে আনতে পারায় কৃতার্থবোধ করেন। 

সর 


চণ্ডীগায়ক রাজনারায়ণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত চশ্তীগায়্ষ। তিনি দক্ষিণে- 
শ্ববে উত্সবাদিতে চণ্তীব গান গাইতেন এবং ঠাকুর তাও গান শুনে বিভোর 
হতেন। বাজনাবায়ণের ছুই পুত্র তাঁর সহগায়ক হিসাবে যোগদান করতেন 
এবং তাদের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাকুব নিজেও আনন্দ সহকারে কঃ 
» মেলাতেন। 


এ 


চণ্ডীগায়ক শল্ত 
প্রথ্যাত চণ্তীগায়ক । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একবার মনে সাধ জাগে ঘে, 
তিনি শত্তুর “চণ্তীর গান” শ্তনবেন। দক্ষিণেশ্বরে সত্যই একদা শড়র চণ্তীর 
গানের ব্যবস্থা হওয়ায়, ঠাকুরের সেই ইচ্ছাপূর্ণ হয় এবং তিনি খুব আনন্দিত 
হন। 


কীর্তনীয়। মনোহর সীই গোস্বামী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তৎকালীন প্রখ্যাত-নাম। কীর্তনীয়।। 
কীর্তন-গান উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকবার তার যোগাযোগ হয়েছিল। 
দক্ষিণেশ্বরে, কলকাতার হরিভক্কি-প্রদায়িনী সভায় এবং ভক্ত অধরলাল সেনের 
বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার মনোহুরের কীর্তন শুনে ভাবাঝিষ্ট হয়েছেন এবং নিজে 
তার কীর্ভনে যোগদান করে নৃত্যও করেছেন। ঠাকুরের মহাভাব দর্শন করে 
একদা মনোহর, বিষয়-বুদ্ধি ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। 
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তাতে ঠাকুর তাকে বলেছিলেন - “ভূমি এতবড় রমিক তোমার ভেতর থেকে 
মিষ্টরস বেরুচ্ছে”। বলা বাহুল্য, মনোহর ঠাকুরের পুতি বিশেষ অনুরক্ত 
ছিলেন। 


কীর্তনীয়৷ নরোত্তম 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিখ্যাত কীর্তনীয়া। দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে কীর্ভনগান শুনিয়ে তিনি ধন্থ হন; তীর মধুর কীর্তনগান শুনে একদ! 
ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং কীর্তনাস্তে নরোভ্ভমকে বীর্তন-গানে উৎসাহ 


দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। 
শর 


কীর্তনীয়। বৈষ্ণবচরণ 
. ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, তদানীস্তনকালের প্রখ্যাত কীর্ভনীয়। ৷ 
কীর্তনগান উপলক্ষেই কয়েকবার ঠাকুরের সে তার যোগাযোগ হয়েছিল । ভক্ত 
বলরাম বস্থ, ভক্ত অধরলাল সেন প্রভৃতি ঠাকুরের অনুরাগীদের বাড়ীতে তিনি 
কয়েকবার কীর্ভনগান করায়, ঠাকুর তার কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। বৈষ্ণবচরণেব 
গানে ঠাকুরের সমাধি হত; আবার ভাবাৰেগে তিনি নৃত্যও করতেন। ঠাকুর 
তার মুখে এই বিশেষ গানটি শুনতে ভালবাসতেন-_ 
"ছুর্গানাম জপো! সদা রমনা আমার; 
হুর্গমে শ্রীূর্গা বিনে কে করে নিস্তার ।” 
একদা ভক্ত অধরলালের বাড়ীতে বৈষ্ণবচরণের কীর্তন শুনে ঠাকুর এমন 
মেতে ওঠেন ঘে, দুই বানু প্রসারিত করে নিজেই কীর্তনে আখর দিতে থাকেন 
' এবং উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। সেদিন ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্য দেখে উপস্থিত 
ভক্তের এমনকি নরেন্দ্রনাথও (শ্বামী বিবেকানন্দ) আর স্থির থাকতে না পেরে 
ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। ধবৈষ্কবচরণ ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করতেন। 
সর 


কীর্তনীয়া কেশব 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আগত প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়।। কীর্ভনগান 
“উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার ঘোগাযোগ ছয়। একদা ভক্ত উশানচন্দ্র মুখো- 
সপাধ্যায়ের বাড়ীতে কেশব, ঠাকুরকে কীর্তন শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। সেদিন 
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ঠাকুর কেশবের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন এবং কর্তা, কর্ধফল, সিদ্ধিলাভ 
প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে কেশবকে শ্রনিয়ে তিনি তাকে কৃতার্থ করেন। 
৮ 


কীর্তনীয়। গোপাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত স্থ প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়]। শিহড়গ্রামে কীর্তন 
উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। একদা ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়- 
গ্রামে ঠাকুরের কয়েকদিন অবস্থানের সময়, শিহড়ের পাশে মেমানপুর গ্রাষে 
গোপালের কীর্তন গান হয় এবং ঠাকুরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোপালের অপুর 
কীর্তন শোনাবার জন্য গ্রামবাসী ভক্তেরা সচেষ্ট হন। ঠাকুর তখন গোপালের 
খবর নেওয়ার জঙ্ভ ভাগ্নে হৃদয়কে মেমানপুর পাঠালে, ঠাকুরের নাম শুনেই 
গোপাল নিজেই দলবলসহ সেই রাত্রেই শিহুড় গ্রামে চলে আসেন এবং ঠাকুরকে 
প্রণাম করে কীর্তনগান স্থরু করেন। ঠাকুর গোপালের ভক্তির পরিচয় পেয়ে 
এবং তার মধুর কীর্তনগান শুনে আনন্দিত হন এবং নিজেও মেই গানের সে 
আখর দিতে থাকেন। ভক্ত গোপালের কীর্তন শুনে ঠাকুর সেদিন নমাধিস্থ্‌ 
হয়েছিলেন। 


কীর্তনীয়। বেনোয়ারী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক সাধারণ কীর্ভনীয়। ৷ একদা ভক্ত 
বলরাম বন্থর বাড়ীতে ৬রথঘাকআ্ঞার দিনে ঠাকুর সেখানে অবস্থান করার সময়, 
বলরাম সেইবারে বেনোয়ারীর কীর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং সেই আসরে 
ঠাকুরও উপস্থিত থাকেন। কিন্তু কীর্তন গাওয়ার সময় বেনোয়ারী নানাপ্রকার 
ঢং করায় শ্রোতারা বিরক্ক হন, কেউ বা আবার হাসতে থাকেন। সেদিন 
বেনোয়ারীর কীর্তনে ঠাকুরের মনে কোন প্রকার রেখাপাত না করায়, ঠাকুর 
কীর্তন ফেলে বাড়ীর বারান্দায় রথ টানতে চলে গিয়েছিলেন। 

০ 


কীর্তনীয়া শ্ঠামদাস 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত তৎকালীন প্রখ্যাত কীর্তনীয়া। তার 
নিজস্ব একটি কীর্তন-সম্প্রদায় ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে শ্বামদালের “মাথুর” 
কীর্তন শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। 
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কীর্তনীয়৷ ধনগুয় দে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত শিুড় গ্রামের নিকটবতা রামজীবনপুর 
গ্রামের প্রসিদ্ধ কীর্ভনীয়। একদা ঠাকুর তার ভাগ্নে হৃদয়ের বাড়ী শিহড়গ্রামে 
কিছুদিনের জন্য বেড়াতে গেলে, কামারপুকুরের কিছুদূরে বেল্টে গ্রামে তষ্ণব 
ভক্ত নটবর গোস্বামী তার বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে যান এবং উত্তম কীর্তন 
শোনাবার ব্যবস্থা করেন। এই উপলক্ষে নটবর, রামজীবনপুর গ্রাম থেকে এ 
অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয়কে আনিয়ে ঠাকুরকে কীর্তন শোনান এবং তীর 
মধুর কীর্তন শুনে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পান। 

সর 


গায়ক ভূপতিচরণ চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত স্থগায়ক ভক্ত। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে উচ্চ আধ্যাত্মক তত্বের গান 
শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। বহুবার ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করে ভূপতিচরণ তার 
ভক্তরূপ পরিণত হুন। ভৃপতিচরণের গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হত, আবার 
তার গানেই ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হত। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন গায়ে তেল মাথছিলেন, তখন সহসা কলকাতা 
থেকে তূপত্তিচরণ এসে সেখানে হাজির হন এবং একটি উচ্চ ভক্তিমূলক গান' 
গাইতে স্থুরু করেন। সেই গান শুনেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং তিনি 
ভূপতিচরণের কাধের ওপর শ্রীচরণ তুলে তাকে কৃপা করেন। 

ঠাকুত্বের সঙ্গে বরাবর যোগাঘোগ থাকায়, কাশীপুরে ঠাকুরের “কল্পতরূ” 
হওয়ার দিনেও ভাগাবান ভূপত্তিচরণ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কপালাভ 
করেছিলেন। সেদিন ভূপতিচরণ ঠাকুরের কাছে সমাধি প্রার্থনা করায়, "তোর 
সমাধি হবে” বলে ঠাকুর ভূপতিচরণকে আশর্বাদও করেছিলেন। 

কর 


গায়ক কালীর, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গায়ক-বন্ধু এবং 
ঠাকুরের অন্থরাগী। তিনি বন্ধু ভবনাথের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে 
ধাতায়াত করায়, ঠাকুরের প্মেহলাভে ধন্য হন। একদা দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ 
কর্তৃক ঠাকুরের জন্মোৎসব পালনের দিনে কালীকুষণ যোগদান করেন এবং ভব- 
নাথের সঙ্গে ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান । কালীরুষ্ের গান গুনে সেদিন। 
ঠাকুর ধ্যানমগ় হয়েছিলেন । 


গায়ক রামতারণ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, ভাগাবান গাঁয়ক-ভক্ষ। তিনি 
নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্ত্র ঘোষের থিয়েটারে গান গাইতেন । শ্যামপুকুরে অবস্থান 
কালে অস্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে গান শোনাবার জন্য, গিরীশচন্জ্র গায়ক রাম- 
তারণকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান এবং এই উপলক্ষে রামতারণ তার পৃতসঙ্গ 
লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেপ্নি রামতারণ গিরীশচন্দ্র-রচিত 
কয়েকখানি ভক্তিমূলক গান গেয়ে ঠাকুরকে শোনান এবং ভক্ত-গায়কের গান 
শুনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। 


গায়ক তারাপদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগত স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক। ভক্ত বলরাম বন্থর' 
বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে তিনি একদা নাট্যাচাধ গিরী শচন্ত্র প্রমুখ অন্যান্য 
ভক্তদের জে সেখানে ঠাকুরের কাছে ঘান এবং তার লঙ্গলাভের আনন্দ 
উপভোগ করেন। সেই সময় গায়ক হিসাবে তার পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর 
তার গান শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করলে, তারাপদ ঠাকুরকে গিরীশচঞ্জের 
প্রথ্যাত “কেশব কুরু করুণা দীনে" গানটি শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। ঠাকুরের 
অনুরোধে তারাপদ সেদিন তাঁকে আরে। অনেকগুলি ভজন-কীর্তন গেয়ে' 

শোনান এবং ঠাকুর তার গানের প্রশংসা করেন। 

এ 


গায়কদ্বয় নেড়ে-উড়ে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সায়িধ্যে আগত ছুইবন্ধু। কলকাতার মাণিকতলায়, 
রেলের পুলের কাছে তাদের বাড়ী ছিল। বাগবাজারে ভক্ত বলরাম বন্থর 
বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থানকালে এই দুই বন্ধু মাঝে মাঝে একসজে ঠাকুরের 
কাছে আলতেন এবং দুজনে মিলে একতার! বাজিয়ে ঠাকুরকে ভজন গান শুনিয়ে 
চলে ঘেতেন। তাঁর! খুব বিনয়ী ও ঠাকুরের প্রতি তক্তিমান ছিলেন। এই ছুই 
ভক্ত-গায়কদের নিয়ে ঠাকুরের অপর ভক্তগণ খুব আনন্দ উপভোগ করতেন। 
তাদের একজনের মাথায় ঝাকড়। চুল ও মুখে দাড়ী ছিল; অপর জনের মাথায় 
টাক ও মুখের দাড়ী কামানো থাকত। তাই ভক্ত বলরাম বন্থ ব্যঙ্গ করে 
তাদের নাম দিয়েছিলেন--“নেড়ে-উড়ে” এবং এই নামেই তার ভক্তগণের কাছে, 

পরিচিত ছিলেন। তীদের প্রকৃত নাম জান! ঘায়নি। 


২১৭ 


কোনগরের গায়ক 

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী জনৈক উচ্চা্গ সঙ্গীতের গায়ক (নাম 
অজ্ঞাত)। একদ] তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জকে গান শোনাতে 
আসেন; সেদিন সেখানে নরেন্দ্রনাথও (শ্বামী বিবেকানন্দ ) উপস্থিত ছিলেন। 
ঠাকুরে« কাছে তিনি কালোয়াতী গান গাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তার গান বাজন। সম্পর্কে ঘোরতর তর্ক হয় এবং ঠাকুর তা উপভোগ করেন। 
এরপর নরেন্দ্রনাথ নিজে ঠাকুরকে কয়েকখানি গান শোনালে, ঠাকুর 
পুনরায় সেই গায়ককে বিনীতভাবে আনন্দময়ী মায়ের নামগান করতে বলেন 
এবং গায়কটি রাগিণী আলাপ করে “মম বারণ” গানটি করেন। ঠাকুর তার 
প্রতি প্রসন্ন হয়ে বলেন-_-“এতেও আনন্দ হয়।” 


3 


বেলঘোরিয়ার গায়ক 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাতনাম! ভক্ত গায়ক। 
ঠাকুর যেদিন বেলঘোরিয়ায় ভক্ত গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শুভাগমন 
করেন, সেদিন উক্ত গায়ক সেখানে “জাগো জাগে! জননী” গানটি গাইলে, ঠাকুর 
সমাধিস্থ হয়েছিলেন এবং গায়কের খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরে সেই 
গায়কটিকে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে গান 
শোনান। গায়কের গান শুনে আনন্দিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সেদিন হঠযোগ, 
রাজঘোগ, ষড়চক্রভেদ, সমাধি প্রভৃতি বিষয়ে অবিশ্রান্ত আলোচনা দ্বার! গায়ক 
এবং অন্যান্য ভক্তদের ধন্য করেছিলেন। 


রঃ 


১৮ 


সন্তম সুবক 


কবিরাজ গঙ্গাপ্রসা সেন 

কলকাতা কুমারটুলী নিবাসী পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ভারত বিখ্যাত কবিরাজ। 
চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের একান্ত লান্িধ্য আসার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালের প্রথম অবস্থায় ঠাকুরের শরীরে ও 
মনে নানাপ্রকার অন্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, রাণী রাসমণির জামাতা 
ও ঠাকুরের পরম ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের আহ্বানে ঠাকুরের চিকিৎসার ভার 
গঙগাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এই সময় দীঘদিন চিকিৎসা করার ফলে গঙ্গা প্রসাদ, 
আধ্যাত্মিক তায় পুষ্ট ঠাকুরের শারিরীক ও মানসিক লক্ষণগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষী 
হন এবং তার দৈহিক দৈবক্রিয়াগুলির পম)ক পরিচয় লাভ করেন। কিন্ত শত 
চেষ্টাতেও তিনি কর্বিরাজীমতে, চিকিৎ্সাশাস্ত্রের আদ্মত্বের বাইরে, এ 
অস্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি নিরাময় করতে ব্যথ হন এবং ঠাকুরের তথাকথিত 
রোগ ক্রমেই বুদ্ধি পেতে থাকে । ফলে, গঙ্গাপ্রসাদ তার চিনিৎলা বন্ধ করেন 
এবং ভ্রাতা! দুগাপ্রপাদের অভিমত অনুযায়ী এটা যোগজ-ব্যাধি বলে ঘোষণ। 
করেন। অন্য লময়েও ঠাকুরের রক্ত আমাশয় রোগে, গঙ্গাপ্রসাদ তার চিকিৎস। 
করেছিলেন এবং গঙ্গাঞ্রসাদের বাড়ীতেও ঠাকুরের কয়েকবার শুভাগমন 
হয়েছিল । চিকিৎসা জগতে গঙ্গা প্রসাদকে ঠাকুর “ধন্বস্তরীপ্রূপে জ্ঞান করতেন 
এবং গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশগুলিকে ঠাকুর ঈশ্বরীয় নির্দেশরূপে গ্রহণ করতেন। 

পরবতাঁকালে, ঠাকুর যখন কঠিন কঃরোগে পীড়িত হয়ে কলকাতায় ভক্ত 
বলরাম বস্থর বাড়ীতে চিকিৎসার জন্ত অবস্থান করছিলেন, তখন ভক্তদের 
প্রচেষ্টায় পুনরায় গঙ্গাগ্রসাদকে ঠাকুরের চিকিৎসা করার জন্য আনা হয়। 
গঙ্গাপ্রসাদ সেই সময় অনেকগুলি অভিজ্ঞ কবিরাজসহ ঠাকুরের কঠরোগ 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন এবং রোগটি ছুরারোগ্য বলে ভক্তদের কাছে 
অভিমত প্রকাশ করেন। এহ সময় গাকুর স্বয়ং গঙ্গাপ্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞাস! 
করেন -_ ক্যান্সার অন্থখ সারবে কিনা! ছুঃখিত গঙ্গাপ্রপাদ, ঠাকুরের এই 
প্রশ্নে নীরব থাকায়, ঠাকুর রোগের ভবিষ্যৎ ফলাফল অন্থমান করে নিয়েছিলেন। 


1 
সি 


কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল 
ঠাকুর শ্ররামকৃষের ন্েহধন্ত পরমভত্ত, পিখি নিবাসী কবিরাজ । ঠাকুরের 
প্রতি মহা আকর্ষণে (তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে ঘেতেন এবং তার পৃতসঙ্গ লাভ 
করে শান্তি পেতেন। ঠাকুরও ভক্ত মহেন্দ্রনাথকে পেলে সহসা কাছ ছাড়া 
করতে চাইতেন না এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পেতেন। 


২১ 


ঠাকুর মহেন্দ্রনাথকে “মহিন্দর” বলে ডাকতেন এবং মহেন্দ্রনাথও ঠাকুরকে গুরুর 
যায় ভক্তি করতেন। ঠাকুরকে সেবা করার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট 
থাকতেন এবং একবার ঠাকুরের পা ফুলতে থাকায় তিনি কবিরাজীমতে 
ঠাকুরের চিকিৎসাও করেছিলেন । 

একদ। মহেন্দ্রনাথ ভক্তিস্বন্প ঠাকুরের সেবার জন্য পাচটি টাকা গোপনে 
ঠাকুরের ভ্রাতুণ্পুত্র রামলালের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামলালের 
কাছে পরে সে কথা জানতে পেরে ঠাকুর প্রচণ্ড মানমিক আস্থরতায় রাত 
কাটান এবং পরেরদিন ভোরেই সে টাকা মহেত্দ্রনাথকে ফেরৎ পাঠিয়ে তবে 
শাস্তি পান। 

এখানে বল আবশ্যক, মহেন্দ্রনাথই প্রথম সিথি থেকে শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, 
তথ বুড়ো-গোপালকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন 
এবং তারই একান্ত প্রচেষ্টায় ঠাকুরের সঙ্গে বুডো-গোপালের আধ্যাত্মিক 
যোগাযোগের ফলে, পরবতীকালে তিনি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান *ম্বামী 
অদ্বৈতানন্দ”ূপে অভিহিত হুন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর] ঘেতে পারে ঘে, ঠাকুরের ব্যবহৃত একজোড়া পাদুকা, 
ভক্ত মহেন্দ্রনাথের কাছে বক্ষিত থাকাক্প, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি এ 
পাদুক] পূজা কর স্থুক্ণ করেন এবং বর্তমানে বরানগরে “শ্রীরামকুষ্ণ-পাছুকা- 
ভবনে” উহার নিয়মিত পূজা হয়। 


কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার 

ঠাকুর শ্রীরামকুষেেরে পরম অনুরাগী ধরানগর নিবাশী কবিরাজ। তিনি 
ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগ্লীপতি। বরানগরে 
ঈশানচন্দ্রের বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থানকালে মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ তার 
ভাগ্নেসম্পকীঁয় পিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
সামিধেয আসেন। ঈশানচন্ত্র পূর্ব থেকেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত করতেন এবং মাঝে মাঝে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসাও 
করতেন । ঠাকুরের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের খুব হস্ত থাকায়, ঠাকুর বরানগরে তার 
বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন। 


১৬, 


কবিরাজ শশীভূষণ সান্যাল 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ও পরম সাধক। হাওড়া জেলার 
বালীগ্রাম নিবাসী শশীভূষণ ছিলেন সদ্বংশীয় ব্রাঙ্গণ, পরম পর্ডিত এবং প্রখ্যাত 
কবিরাজ । বাল্যকালে তিনি স্বামী শিববামানন্দ নামক গুরুর কাছে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরে সাধক-জীবনে আশান্থরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 
ন| হওয়ায়, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে শশীভূষণ পরম ব্যাকুলতায় ঠাকুরের শ্রাচরণ নিজবক্ষে 
কিছুক্ষণ ধারণ করার পরেই তার অন্তর দিব্য আনন্দে পূর্ণ হয় এবং এই 
কূপালাভের পর থেকেই তিনি ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হন। ঠাকুরের 
উপদেশে তিনি দরিদ্র রোগীদেখ কাছ থেকে কবিবাজী পেশায় আর অর্থ গ্রহণ 
করতেন না, অথবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থও উপার্জন করতেন না। 
বালীতে ৬কল্যাণেশ্বর শিব দর্শনের পৰ একদ। ঠাকুব শক্ত শশীতৃষণের 
বালীগ্রামের বাড়ীতেও স্বেচ্ছায় শুভাগমন কক্ছিলেন এবং তার নিষ্ঠাচারে 
প্রীত হয়েছিলেন। 

পরবর্তাকালে, শশীভূষণেব আব্যাত্মিক জীবন আরও উন্নত হয় এবং তাও 
নিজস্ব একটি শিযুমণ্ডলী গভে ওঠে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান_এই তিশ যোগেব 
ওপর শশীভূষণের অসামান্য অধিকার খাকায়, শিষ্যুগণ কতৃক তিনি *স্বামা 
খোগত্রয়ানন্দ” নামে অভিহিত হশ। 


কবিরাজ নবীন পাল 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, বাগবাজার শিবাসী অভিজ্ঞ ও প্রবীণ 
কবিরাজ । চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের সঙ্গে তার কয়েকবার যোগাযোগ হয়। 
শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে অস্থস্থ ঠাকুরের চিকিংসার জন্ ভক্তের! নবীনকে 
নিযুক্ত করেন এবং তিনিও কিছুদিন অন্থস্থ ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, ঘথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি ঠাকুরের কঠরোগ নিবারণে বিফল 
হন। 


২৩ 


নবগোপাল কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ । 
ঠাকুরের চিকিৎম। উপলক্ষে তিনি তার কাছে আসার স্থধোগ লাভ করেছিলেন। 
ভক্ত ৰলরাম বন্থর বাড়ীতে একদ। প্রখ্যাত কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেনের সঙ্গে 
তিনি ঠাকুরের ক রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া, কাশীপুরে 
ঠাকুরের অস্থথ বাড়াবাড়ি শুনে, একদিন গভীর রাত্রে ঠাকুরের পরমভক্ত 
নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাকে নিয়ে সত্বর কাশীপুরে হাজির হয়েছিলেন এবং 
তিনি ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসা! করেছিলেন 


নর 


্বারিকানাথ কবিরাজ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ । 
ভক্ত বলরাম বন্থুর বাড়ীতে একদা প্রখ্যাত কৰিরাজ গঙ্গাগ্রসাদ সেনের সঙ্গে 
তিনি ঠাকুরের ক রোগ পরীক্ষা করতে [গয়েছিলেন। 


হ 


গোগীমোহন কবিরাজ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পশে আগত কলকাতার জনৈক অভিজ্ঞ কবিরাজ । 
ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়াতে একদ। প্রখ্যাত কবিরাজ গলা প্রসাদ সেনের সঙ্গে 
তিনি ঠাকুরের কণ্ঠ রোগ পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। 


১৭ 
পাজি 


. রাম কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগত, নাটাগড়ের স্বনামধন্ত প্রসিদ্ধ 
কাবরাজ। চিকিৎস। উপলক্ষেই ঠাকুরের ঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। একদা! 
দক্ষিণেশ্বরে কঠিন পেটের ব্যারাষে ঠাকুর খুব অন্থস্থ হয়ে পড়ায়, রাম কবিরাজকে 
তার চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ঠাকুরের মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা এবং তৎসহ 
সর। সরা মলত্যাগের ফলে, ঠাকুর সে সময় খুব দুল হয়ে পড়লেও ঈশ্বরীয় 
কথায় তার কোন বিরাম ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় রাম কবিরাজ এসে, 
ঠাকুরকে ভক্তগণের মাঝে বসে বিচার করতে ও ধর্মোপদেশ দিতে দেখে বিন্মিত 
হন এবং বলেন-_-"এ কি পাগল! ছুখান। হাড় নিযে বিচার করছে!” বলা 
আবশ্বক, রাম কবিরাজ সে-যাত্রায় ঠাকুরকে সুস্থ করেছিলেন। 


২৪ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত, আগড়পাড়া নিবাপী কবিরাজ। 
চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে যোগাঘোগ করার সুযোগ পান। একদা 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বাষু বৃদ্ধি রোগ হওয়ায়, বিশখবনাথকে ঠাকুরের চিকিৎসার 
ভার দেওয়৷ হয় এবং তিনি সধত্বে কবিরাজীমতে ঠাকুরের চিকিৎসা করে তাকে 
নিরাময় করেন। ঠাকুর সে-সময় খুব তামাক খেতেন বলে, বিশ্বনাথ তাকে 
ছিলিমের ওপর ধনের চাল ও মৌরী দিয়ে তামাক খেতে বলায়, ঠাকুর তার 
নির্দেশ পালন করেছিলেন । 


না 


গোপাল কবিরাজ 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ের পরম অনুরাগী । তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং চিকিৎসা! 
বিদ্যায় খুব পারদশী ছিলেন। দাবাবোড়ে খেলাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। 
ভক্ত বলরাম বন্থর বাগবাজারের বাড়ীর নিকট-প্রতিবেশী হিসাবে তিনি 
বলরামের বাড়ীতে বহুবার ঠাকুরকে দর্শন করেন এবং তার পৃতসঙ্গলাভ করে 
*টতার ভক্তে পরিণত হন। বলরাম ছাড়াও নরেন্দ্রনাথ ( হ্বামী বিবেকানন্দ ) 
প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য পার্ধদগণের সঙ্গেও তার খুব স্ৃগ্চত৷ ছিল। 
গং 


দাড়ীওয়াল। ডাক্তার 
ঠাকুর শ্ররামকুষ্ের সংস্পশে আগত, কলকাতার জনৈক ডাক্তার। সাময়িক 
চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের সান্ধ্য এসেছিলেন । ঠাকুরের শেষ অস্থখের 
সময়, প্রথম অবস্থায় কিছুদিন তিনি শ্ামপুকুরে ঠাকুবের চিকিৎসা করেন। 
কিন্ত তার চিকিৎসায় ঠাকুরের রোগ আরো বুদ্ধি পাওয়ায়, তার দ্বারা চিকিৎসা 
বন্ধ রাখা হয়। অতঃপর স্তরখ্যাত চিকিৎসক ভাঃ মহেক্রলাল সরকারকে 
ঠাকুরের চিকিৎসাএ জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। 


যর 


কালী ডাক্তার 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত কলকাতার স্থবিখ্যাত হোমিওপ্যাথ 
ডাক্তার এবং ভক্ত পুক্ুষ। ডত্তর কলকাতার শ্থামবাজারের পাচ মাথার 
মোড়ের কাছে তার বাড়ী ছিল। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্রাগী 


আরামকষ্। ১৫ ২২৫ 


ছিলেন এবং তার শ্রামবাজারের বাড়ীতে শুভাগমন করে ঠাকুর তাকে রুতাথ 
করেছিলেন। 


উপেন ভাক্তার 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক চিকিৎসক 
ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি তাব কাছে আসার স্থযোগ লাভ করেছিলেন ! 
একদ। কাশীপুরে ঠাকুরের অস্থথ বাড়াবাড়ি হওয়ার সংবাদ শোনামাত্রই ঠাকুরের 
পরুমূভক্ত নাট্যাচার্য গিরীশচন্ত্র ঘোষ সেদিন গভীর রাত্রে উপেন ডাক্তারকে 
সঙে নিয়ে সহলা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হুন এবং উপেন ডাক্তার সেদিন 
ঠাকুরের সাময়িক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। 
এ 


রামনারায়ণ ডাক্তার 

ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের পরম অনুরাগী জনৈক চিকিৎসক ও পণ্ডিত। তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং তার সঙ্গ উপভোগ কবে 
আনন্দ পেতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তার কিছু পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি মাঝে 
মাঝে ঠাকুরের সঙ্গে তত্বকখা নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সেজন্য ঠাকুব 
তাকে ন্সেহ করতেন। একদ। তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু ভূল 
তর্ক করায়, ঠাকুর তাকে তিরস্কার করেন এবং তার পাগ্ডিতের দোষ দেখিয়ে 
দেন। এই ঘটনায় রামনারায়ণ ভাক্তার ক্রন্দন করতে করতে ঠাকুরের চবণ 


জড়িয়ে ধরে দীনতা প্রকাশ করেন। 
যঃ 


রাখাল ডাক্তার 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার বহছুবাজার নিবাসী নামকর' 
চিকিৎসক । চিকিৎসা উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। 
দক্ষিণেশ্বরে কখরোগে অস্থস্থ ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য, ঠাকুরের পরম ভক্ত 
কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেত্দ্রনাথ গুপ্ত, রাখাল ডাক্তারকে নিযুক্ত 
করেন। দোহার] চেহারা. রাখাল ডাক্তারের হাতের আঙ্লগুলি খুব মোটা 
মোটা ছিল? তাই ঠাকুরের গলার ভেতর সেই মোটা আঙুল ঢুকিয়ে রাখাল 
ডাক্তার ঘথন পরীক্ষা করতেন, তখন ঠাকুর ধুব ভীত হয়ে পড়তেন। দেজন্য 


২৬ 


রাখাল ডাক্তার ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়ে খুব ঘত্ব সহকারে তার গলার ভেতরে 
পরীক্ষা করতেন। তিনি প্রায়ই ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে যেতেন এবং 
অন্স্থ অবস্থাতেও কীর্তন শুনে ভাবাবস্থায় ঠাকুরকে নৃত্য করতে দেখে তিনি 
বিশ্মিত হতেন। রাখাল ডাক্তারকে ঠাকুর খুব ন্বেহ করতেন এবং তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে গেলেই ঠাকুর তাকে খুব আপ্যায়ন করতেন। 

একদা রোগের কষ্ট্রে ঠাকুর রাখাল ভাক্তারের জামায় বার বার হাত দিয়ে 
বালকের মত বলেন-_-পথাবু, বাবু ! তুমি এইটে ভাল করে দাও ।” বলা বাহুল], 
আন্তরিক চেষ্টা সত্তেও রাখাল ডাক্তার ঠাকুরকে নিরাময় করতে পারেননি । 


মধুস্্দন ডাক্তার 

ঠাকুর শ্রারামকৃষেের সান্নিধ্যে আগত, কলকাতার জনৈক প্রবীণ চিকিৎসক 
এবং খুব রমিক পুরুষ। তিনি ভক্তিজগতের লোক ছিলেন এবং ঠাকুরের 
বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ঠাকুরেব হাত-ভাঙার চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরেন্ক 
সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। 

একদ] ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলার দিকে যাওয়ার সময় ঠাকুর 
বাস্তার পৃবদিকে বেলিং-এ পা আটকে পড়ে ঘান এবং তাব ফলে প্রচণ্ড আঘাতে 
তার বান হাতের হাড সবেষায়। এই ভাঙ্গাহাতেব চিকিৎসার জন্য ৩ক্তগণ 
কর্তৃক মধুস্থদন ভাক্তাবঞ্জে নিযৃক্ত করা হয় এবং তিনি ঠাকুরের হাতে বাড 
বাধা, ব্যাণ্ডেজ-কণা প্রভৃতি কাজের ভার গ্রহণ কবেন। কলকাতা থেকে 
নৌকায় করে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত তেন এবং ঠাকুরও 
এই রসিক ডাক্তারেব সঙ্গে রসিকতা করে আনন্দ পেতেন। অন্ুস্থ ঠাকুরকে 
প্রত্যহ দেখতে আলার জন্য ভক্তদের অনুরোধ মধুস্থদন ডাক্তার উপেক্ষা করতে 
পারতেন না এবং সেজন্য সব রকম অস্থবিধা অগ্রাহা করে তিনি পাধ্যমত 
সেবা করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে প্রথ্যাত যাত্রাওয়াল! নীলকণ্ঠের যাত্রা 
গানের আসরে মধুস্থদন ভাক্তারের চোখে জলের ধারা দেখে, ঠাকুর একদৃষ্টে 
তার দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তার ভক্কির প্রকাশ উপভোগ করেন। 

নর 


দুকড়ি ভাক্তার 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগত কলকাতার জনৈক চিকিৎসক এবং 
ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী। একদ ভক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে ঠাকুর সমাধিস্থ 


৭ 


'হুলে, অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে দুকড়ি ডাক্তারও সেদিন লেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি ঠাকুরের চোখে আডুল প্রবেশ করিয়ে দমাধিস্থ অবস্থা পরীক্ষা করে 
ছিলেন; কারণ সমাধি কাকে বলে তিনি জানতেন না। অবশ এই ঘটনায় 
সেখানে উপস্থিত ভক্তের তার ওপর বিরক্ত হয়ে ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ অনুরাগ বশতঃ ছুকড়ি ভাক্তার শ্যামপুকুরে অন্বস্থ ঠাকুরকে পরেও 
দেখতে ঘেতেন। 

নর 


প্রীনাথ ডাক্তার 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার জনৈক বেদাস্তবাদী 
"চিকিৎসক । তিনি কাশীপুরে অস্থস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে, তার সঙ্গে শান্তর 
'নিয়ে আলোচন! করতেন। বেদাস্তমতে “সব ্বপ্রবৎ* _ একথ। সংসারী লোকের 
পক্ষে ভাল নয় বলে ঠাকুর তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 
০ 


ডাক্তার স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত এবং কলকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক । 
কলকাতার দিমলাপাড়। নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মাধ্যমে তিনি 
ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ধন্য হন । 

ঠাকুরের সম্পর্কে পূর্বে তাচ্ছিল্য মনোভাব সম্পন্ন কৈলাসচন্দ্রকে কাশীপুরে 
'গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য একদা বামচন্দ্র অন্করোধ করেন, 
তাতে ঠৈলাসচন্দ্র তাকে বলেন- “তোমার পরমহুংস ঘদি ভাললোক হয়তো? 
ভাল, নইলে তার কাণ মলে দেব ৮ রামচন্দ্রও কৈলাসচন্দ্রের এই নর্ত ম্বাকার 
করে তাকে একদিন কাশীপুরের উদ্ভানবাটীতে পৌছে দিলে, কৈলাসচন্দ্র প্রথমে 
ঠাকুরের দোতলার ঘরে না গিয়ে উদ্যানে পুকুরের ধারে চাতালে বসে 
থাকেন। এ সময় বাড়িটির নীচের হলঘরে পাড়ার শিক্ষিত যুখক নরেন্ত্রনাথের 
(শ্বামী বিবেকানন্দ) সঙ্গে, রামচন্দ্র দত্তের গৃহভূত্য অশিক্ষিত লাটুকে ( স্বামী 
অডভুতানন্দ) একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে, স্বরুচিসম্পন্ধ কৈলাসচন্দ্র মনে মনে 
স্বণা পোষণ করেন। ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরের ওপরের ঘর থেকে নেমে 
এসে পুকুরের ধারে কাকে ধু'জতে থাকেন এবং বলতে থাকেন ষে, ধিনি ঠাকুরের 
কাণ মলে দেবেন বলেছেন, তাকে ঠাকুর ভাকছেন। এই কথা শুনে কৈলাসচন্দ্ 
বিশ্মিত হয়ে ভাবেন, কলকাতার দিমল! পাড়ায় ঘরের ভেতরে বসে তিনি যে- 


খগুটৈ 


কথ| বলেছিলেন, সে-কথ! কাশীপুরে অন্বস্থ ঠাকুর কিভাবে জানতে পারলেন! 
যাইহোক, অপ্রতিভ ঠকলাসচন্দত্র তৎক্ষণাৎ ওপরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রণাম 
করেন এবং মনে মনে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকেই 
কৈলাসচন্দ্র ঠাকুরের প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ হয়েছিলেন ঘে, শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রতিকৃতিতে প্রণাম না৷ করে ভক্ত কৈলাসচন্দ্র বাড়ী থেকে বার হুতেন না) 
ঠাকুবের সান্গিধ্যে আসার পর থেকেই দাস্তিক কৈলাসচন্দ্র সম্পূর্ণ নিরহস্কারে' 
পরিণত হয়েছিলেন। 
চু. এ 


ডাক্তাব শশীভূষণ ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
চিকিৎসক। তিনি ভক্ত বলরাম বস্ত্র 'প্রতিবেশী ছিলেন এবং বলরামেব 
বাড়ীতে ঠাকুর এলেই তিনি বিশেষ অন্বাগবশতঃ প্রতিবারই সেখানে গিয়ে 
ঠাঁকুবের পৃত সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। ম্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তার 
*খুব ছৃদ্যতা ছিল এবং তিনি বলরাম-মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্জ-মিশন 
সভার "আগ্তার সেক্রেটারী” ছিজেন। পরবত্রাকালে শশীভৃষণ ঠাকুরের 
একখানি জীবশীগ্রন্থ বচন! করেছিলেন । 


সর 


ডাক্তার বিহারীলাল ভাদ্ডী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষজের নিশ্ষে অন্তরাগী এবং প্রবীণ ও প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী- 
চিকিৎসক । তার বিধবা কন্যাব সঙ্গে স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্তর 
মজুমদারের বিবাহ হয়। ঠাকুরের চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলাল ও তার. 
জামাতা প্রতা পচন্দ্র-_ উভয়েই ঠাকুরের সান্নিধো এসেছিলেন । 

অস্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসক ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে চিকিৎসা উপলক্ষে বিহারীলালও 
ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার চিকিৎসা করতেন । এই চিকিৎস! উপলক্ষে 
ঠাকুরের কথামত পান করে এবং অদ্ভুত ভাবাবস্থা! দর্শন করে বিহারীলাল মুগ্ধ 
হতেন। তিনি যেমন ঠাকুরের অনুরাগী ছিলেন, ঠাকুর তেমনি তার ঈশ্বর 
চিন্তা, শুদ্ধাচার প্রভৃতির জন্ খুব প্রশংসা করতেন । বলা বাহুল্য, বিহারীলাল, 
ঠাকুরের ক-রোগ সারাতে বিফল হন। 

পূর্বে স্থস্থ অবস্থায় একদিন বিহারীলালের কলকাতার বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে 
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গাড়ী করে ঠাকুর যখন তাঁর জনৈক ভক্তের বাডীতে যাচ্ছিলেন, তখন 
বিহারীলাল তাঁকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে সসম্ত্রমে তার বাড়ীতে ঠাকুরকে 
কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন । 


তি 


ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেঃর অন্যতম অন্থরাগী এবং শ্বনামধন্য প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎসক | জীবন্দশা ১৮৬১ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্ব ; জন্মস্থান নদীয়া! জেলার 
চাপড়। গ্রাম । কলকাত। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা সত্বেও তিনি 
এালোপাথীর বদলে হোমিওপ্যাথথী চিকিৎসা শুরু করেন এবং পরবন্তরকালে 
হোমিওপ্যাথী-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠঠ করেন। তিনি আমেবিকার 
চিকিৎসক মহাসভায় ঘোগদান করেন এবং নিজ গবেষণা ও বিগ্ভার প্রভাবে 
সেখানে বিশেষ সম্মান লাভের দরুন, এ মহাসভার সহকারী-সভাপতি নির্বাচিত 
হুণ। তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথী-চিকিৎসক ভা: বিহ্বারীলাল ভাছুড়ীর বিধবা 
কন্যাকে বিবাহ করেন এবং বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েব সঙজে নিজ কন্ঠার 
বিবাহ দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি ও তার শ্বশুর 
বিহারীলাল-__ উভয়েই ঠাকুরের সান্গিধো এসেছিক্েন প্রখ্যাত চিকিৎসক 
'ভাঃ জ্ঞানচন্দ্র মজুমদার তার পৌন্র। 

অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ 
“চিকিৎসক ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারের সহযোগী হিসাত্রে প্রতাপচন্ত্র, ঠাকুরের 
চিকিৎপা করেন এই সময় ঠাকুরেব পৃত সঙ্গ লাভ কবে এবং তার অদ্ভুত 
ভাবাবস্থা দর্শন করে বিজ্ঞান জগতে প্রতাপচন্দ্র মোছিত হন। প্রতাপচন্দ্রের 
সঙ্গে অন্ান্ত আলোচনার মাধ্যমে ঠাকুর তার শ্বশুর মশাই ডাঃ বিহারীলাল 
ভাছুড়ীর বিষয়ে তার কাছে প্রশংসা করতেন । বল! বাছল্য, ডাঃ প্রত্তাপচন্জর 
মজুমদার ঠাকুরের রোগ সারাতে অক্ষম হয়েছিলেন। 


মর 


ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের খরম অনুরাগী, কলকাতার বহুবাজার নিবাসী গ্রপিদ্ধ 
ধনী অক্রুরদত্তের বংশধর এবং প্রবীণ স্থগ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক 
স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তার অধীনেই হোমিওপ্যাথী শিক্ষা 
করেছিলেন। উদার রাজেন্দ্রলাল বিন! পয়সায় কলের চিকিৎসা করতেন এবং 
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তার দান-ধ্যানও খুব ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্টেব চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি 
ঠাকুবের সান্নিধ্যে এসে তার ভক্তে পরিণত হুন। 

ঠাকুরের ভক্তদের অভিপ্রায় অন্ুসাবে রাজেন্দ্রলাল কাশীপুরে অসুস্থ 
ঠাকুরকে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করেন প্রথমদ্রিকে ঠাকুরের রোগের 
সাযান্য উন্নতি হলেও, শেষকালে তার চিকিৎসায় বিশেষ কোন স্থফল হয়নি। 
এই চিকিৎস1 উপলক্ষে ঠাকুরের বিশেষ সেবা] করার অধিকার পেয়ে তিনি কৃতার্থ 
হন এবং ঠাকুর যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্ববান 
হন। ঠাকুরকে দেখতে আসাব সময় তিনি সুগন্ধি ফুল, সুমি ফল, এমনকি 
রুচিকব পথাও ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন এবং নব সময় তীব প্রতি অন্তরের 
ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ কবতেন। ঠাকুর বাক্গেন্ত্লালের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন 
ছিলেন । 

একদ] কাশীপুরে ঠাকুরেব চটি জুতায় পায়ে ব্যথা লাগতে থাকায়, ভাগ্যবান 
বাঙ্গেন্্লাল তার পায়ের মাপ নিয়ে নতৃন কোমল পাদুকা ফরমাস দিয়ে তৈরী 
করিয়ে, নিজে ঠাকুরকে পবিয়ে দিয়েছিলেন। এই পাদুকণ এখন বেলুড়ক্নঠে 
পূজা হয়। 


ডাক্তার ভ্রেলোক্যনাথ বসু 

ত্বামী বিবেকানন্দের অন্ততম সন্ন্যামী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ, তথ কালীকৃষ্ণ 
মহাবাজের পি এবং কলকাতার খ্যাতনাম! চিকিৎসক | প্রথম জীবনে তিনি 
মহিষাদল-রাজবাড়ীর চিকিৎসকরূপে প্রচুর অর্থ ও যশ অর্জন করেন এবং পরে 
কলকাতায় নিজেই স্বাধীনভাবে চিকিৎসার কাজ শুর করেন। আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনের কলকাতার বাড়ীতে ৪ তিনি কিছুকাল গৃহ চিকিৎসকরূপে 
যাতায়াত করেছিলেন। 

ট্রলোক্যনাথ সর্বপ্রথম আচার্য কেশবচন্দ্রের বাড়ীতেই ঠাকুর শ্রীরা মকৃষ্ণকে 
দর্শন করেন এবং তাব প্রতি আকৃষ্ট ছন। এরপর থেকেই তিনি ভক্ত রামচন্দ্র 
দত্তের ্রীশ্রীরামকুষং দেবের জীবন বুত্তাস্ত”; ভন্ত স্থরেশচন্দ্র দত্তের 
“প্রীশ্রীরামকৃষ। দেবের উপদেশ” প্রভৃতি ঠাকুর সম্পর্ধাঁয় বইগুলি কিনে পড়তে 
থাকেন এবং ঠাকুরের মহাভাবের অনুরাগী হয়ে ক্রমে তার ভক্তকে পরিণত হল। 

পরবত্তর্ণকালে ত্রলোক্যনাথের সত্যের বছর বয়স্ক পুজ্» কালীকৃষণ ঘখন 
ভগবানলাভের আশায় সংসার ত্যাগ করে বরানগর মঠে ঠাকুরের অস্তরজ 
জন্ন্যাসী সম্ভতানগণের কাছে বাস করার অভিপ্রায় জানান, তখন তিনি পুন্রকে 
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ধর্মজীবনে উৎসাহিত করেন । ঠাকুরের সম্তানগণের কাছে গিয়ে থাকার জন্য 
আশীর্বাদলহ পুত্রকে সম্মতি দান করে, ভক্ত ত্রলোক্যনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রতি আস্তরিক নিষ্ঠ। শ্বীয় কাজের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছিলেন। 

৪ 


ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরজ-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ, তথ 
বাবুরাম মহারাজের জনৈক ভ্রাতা । কোনও এক বিশেষ ঘটন। উপলক্ষে এই 
ভাগ্যবান তরুণ ডাক্তার, ঠাকুরের দান্িধ্য আসার স্বযোগ পেয়েছিলেন । 

একদা ভক্ত বলরাম বন্ুর বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
ভক্তদের সঙ্গে আলোচনাকালে “অণুবীক্ষণ-ঘন্ত্রের” কথা শোনেন এবং সেই 
ঘন্ত্রটি দেখার জন্য বালকের মত আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কৌতুহল 
নিবারণের জন্য ভক্তেরা তখন এ ঘন্ত্রটি ঘোগাভের উদ্দেশ্টে খোজ নিয়ে জানতে 
পরেন যে, সছ্য ডাক্তারী পাশ করে বিপিনবিহারী, পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের 
জন্য মেডিক্যাল কলেজ থেকে একটি “অন্থবীক্ষণ-যস্ত্র” পুরস্কার শ্বর্ূপ পেয়েছেন । 
তাই ভক্তদের আগ্রহে বিপিনবিহারী তার সেই যন্ত্রটি নিয়ে বলরাম বন্থুর 
বাড়ীতে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং ঘন্ত্রটিকে ঠিকমত খাটিয়ে তার মধ্য দিয়ে 
দেখার জন্য ঠাকুরকে আহ্বান জানান । কিন্তু ঠাকুরের মন তখন উচ্চমার্গে 
থাকায়, তিনি সে সময় মনকে নীচে নামিয়ে আনতে পাবেননি। তাই বন্ৃক্ষণ 
অপেক্ষা করেও ঘখন ঠাকুরের মন স্বাভাবিক অবস্থায় নীচে নামল না, তখন 
অণুবীক্ষণের সাহায্য দর্শন করার আশ! ত্যাগ করা হুয়। 


মর 


ডাক্তার ভগবান ক্ুদ্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার এম. ভি-পাশ করা বড় 
চিকিৎসক। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে ঠাকুরের 
সঙ্গে তার যোগাঘোগ হয়। 

দক্ষিণেশ্বরে অসুস্থ ঠাকুরকে চিকিৎসা! করার জন্য ভক্তের! ভাঃরুদ্রকে নিযুক্ত 
করেন এবং তিনি কিছুদ্দিন ঠাকুরের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসাকালীন 
ঠাকুরের অবস্থা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্টে, একদ! ঠাকুরের হাতের ওপর একটি 
টাক] ( রৌপ্য মৃক্রা ) রেখে ডাঃ রুজের সামনে পরীক্ষা করা হয়। হাতে টাকা 
রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের ছাতটি বেঁকে ঘায় এবং তার নিংশ্বাস বন্ধ হয়ে 


৩ 


যায়; পরে টাকাটি স্থানাস্তবিত করার পর ঠাকুবের তিনবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পে 
এবং হাতটিও শ্বাভাবিক হয় । এই ঘটনা! দেখে বিজ্ঞানজগতের মানুষ ডাঃ 
রুদ্র বিম্মিত হন এবং ঠাকুরেব প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। যদিও আক্রিক 
চেষ্টা! সত্বেও ডাঃ রুজ্র ঠাকুরকে নিরাময় করতে পারেননি, তবু তীর নিরভিমান, 
ও শান্ত স্বভাবের জন্য, ঠাকুর তার প্রশংসা করেছিলেন। 

রর 


ডাক্তার নিতাই চরণ হালদার 

কলকাতার বডবাজার অঞ্চলে বড হোযমি-প্যা্থী ভাক্তাব। ঠাকুর 
শ্ীরামকৃষের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশত: তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে 
ঘেতেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ কবে কৃতার্থ হতেন । তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্ববে 
অস্থুস্থ ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন। ঠাকুবের (দহরক্ষার পরেও তিনি 
স্বামী ব্রহ্মানন্দসহ ঠাকুরেব ত্যাগী সম্তানগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় বাখেন এব" 
আলমবাক্জার মঠে নিয়মিত যাতায়াত কবেন। তিনি সে সময় প্রত্যহ বিকালে' 
মঠের সাধুদের সঙ্গে মিলিত হতেন, তাদের জন্য ভাল ভাল খাবার নিম 
যেতেন এবং সন্ধ্যারতির পব বাড়ীতে ফিবে আসতেন। 'প্রসজত: উলেখ্য, 
নিতাই চরণই সর্বপ্রথম সাপুদেব মঠে প্রার্থনা-সঙ্গীতেক জন্য একটি “গাব 
মোনিয়াম” উপহার দিয়েছিলেন। 


চি 


ডাক্তার চর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎদক এবং ঠাকুর শ্রীরামকুষের ভক্ত । তিনি, 
প্রায় সব সময়েই প্রচুর মদ্যপান করতেন বটে, কিন্তু চিকিৎসার সময় তার ঠিক. 
ভশ থাকতো । কলকাতার নতুন বাজ্জারেব কাছে তার বাড়ী ছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অহেতুকী ভক্তির জন্য দুর্গাচবণ মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন। কোনও সময় হয়তো রাত দশটায় 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে সহসা হাজিব হুতেন এবং ঠাকুবের ভাগ্রে' 
হাদয়কে ঘরের বাইরে থেকে নাম ধরে ভাকতেন। ছুর্গাচরণের গলার স্বর 
শুনলেই ঠাকুর হাদয়কে দরজা খুলে দিতে বলতেন এবং দুর্গাচরণ ঠাকুরকে 
আপাদমস্তক দর্শন করে, একটি কথাও না বলে পুনরায় চলে যেতেন। 

ঠাকুর শ্রীরামরুষখ ঘখন প্রথম গলরোগে আক্রান্ত হন, তখন গোলাপ-মা' 
প্রভৃতি ঠাকুরের ভক্তদের আগ্রহে এবং সেবক লাটু ও যোগীন-মার সহায়তায়! 
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ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ছুর্গাচরণ ভাক্তারের কাছে চিকিৎসার 
জন্য আনা হয়। হূর্গাচরণ যদিও ঠাকুরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তার 
গলায় প্রলেপের ব্যবস্থা করেন, তবুও তাঁর চিকিৎসায় ঠাকুরের গলার বেদনার 
বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি । 


ডাক্তার নিতাই মল্লিক 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াত করে তার পরমভক্তে পরিণত হন | একদ! দক্ষিণেশ্বরে 
শিবমন্দিবের মিডিতে বসে ঠাকুর যেদিন ভক্তদের কাছে তাঁর নিজ স্বভাবের 
পরিবর্তনের কথা বলছিলেন, সেদিন ভক্ত নিতাই সেখানে উপস্থিত থাকায়, 
ঠাকুরের সেই গুহাকথা শুনে ধন্য হন। 


ডাক্তার ভগবান দাস 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের সান্নিধ্যে আগত ব্রাহ্মভক্ত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল। একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাকে সনাতন ধর্ম ও 
"আধুনিক ধর্মের পার্থক্যের বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। 


সরে 


ডাক্তার কাঞ্জিলাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের সাম্িধ্ো আগত, কলকাতার স্থকিম়া দ্র নিবাসী 
হোমিওপ্যাথী-ডাক্তার এবং ঠাকুবের একান্ত শরণাগত ভক্ত। প্রথমাবধি 
তাও মধো ঈশ্বরের জন্য প্রবল বাকুলতা থাকায়, তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
শরণাশন্প হন এবং সারাজ্ঞীবন তার সঙ্গলাভ করেন। ঠাকুরও এই ভক্ত 
ভাক্তারকে বিশেষ শ্রেহ করতেন। 

পরবতীকালে কাণ্রিলাল ডাক্তার, ্রশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন 
এবং শেষজীবনে তার মধ্যে বরাগ্যের ভাব আসায় তিনি সাধন-ভজন ও 
সাধুসঙজে দিন ঘাপন ঝরেন। 
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ডাক্তার মহলানবাঁশ 
ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণের সাম্িধ্যে আগত, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য । সমাজ- 
মন্দিরে পাশেই তার ডিদপেন্সারী ছিল। একদা! ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ সমাজ- 
মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ব্রাদ্মভক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করায়, ব্রাহ্মভক্কেরা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মপাড়ার মধ্যে শিবনাথের 
বাড়ীতে যান) কিন্তু শিবনাথ তখন বাড়ীতে না থাকায়, ডা: মহুলানবীশ 
ঠাকুরকে অভ্যর্থনা সহকারে সমাজ মন্দিরের মধ্যে নিয়ে ধান এবং সেখানে 

ব্রাহ্মভক্তের কাছে ঠাকুর তার কথামত দান কবেন। 


২ 
৫৪৯ 


ডাক্তার কোটরস 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগত খুব বড ইংরাজ গিকিৎসক। বক্ভিনি 
ছিলেন কলকাতার মভিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল । চিকিৎসা উপলক্ষে 
ঠাকুরের সঙ্গে তার সাময়িক যোগাযোগ হয় । 

কাশীপুরে অন্তস্ব ঠাকুরের চিকিতৎপার জন্য ভক্কের! ঠাকুবের সম্মতিক্রমে 
ইংরাজ চিকিৎসকের দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, কলকাতার 
মেডিক্যাল কলেজে সর্বপ্রধান ইংরাজ চিকিৎসকরূপে ভা: কোট্সকে ঠাকুরের 
চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত কর! হয়। তিনি এই উপলক্ষে একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের 
কাছে আসেন এবং ঠাকুরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন । কিন্ত ঠাকুরের রোগের 
অবস্থা] দেখে, তিনি সেটি চিকিৎসাতীত বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং 
চিকিৎসার ভার নিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, চিকিৎসক 
কর্তৃক ঠাকুবেব গলদেশ পবীক্ষার পূর্বেই, ঠাকুর সেদিন শ্বভাব সমাধিতে নিমগ্ন 
হওয়ায়, ইংবাজ চিকিৎসক ডা: কোট্‌স, ঠাকুরের সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন 
করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। পরে তিনি ভক্তদের কাছে বাইবেলে বণিত যীশুর 
এরূপ অবস্থার সঙ্গে ঠাকুরের অবস্থা তুলনা করেছিলেন। 

এ 


ডাক্তার আব্দল ওয়াজিব 
ঠাকুর শ্রারামকৃষেের পান্ধিধ্যে আগত, ধান্সিক মুদলমান চিকিৎসক । তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত রামচন্দ্র দের ভাক্তার-বন্ধু; রামচন্দ্র নিজেও 
ডাক্তার ছিলেন। 
একদ] রামচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে এক বিশে উৎসবে 
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রামচন্দ্রের আমন্ত্রণে, বন্ধু ওয়াজিদ এসে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, 
ওয়াজিদের সে তার একজন মৃনলমান ম্যাজ্িস্ট্রেট-বন্ধুও সেদিন ঠাকুরকে দর্শন 
করেছিলেন এবং উভয়েই ঠাকুরের সংকীর্তনাদি উপভোগ কবেছিলেন। 

সেদিন রামচন্ত্র আয়োজিত ভোজন-ব্যবস্থায় ঠাকুবের উপস্থিতিতে হিন্দু 
ভক্তদের সঙ্গে এক পংক্কিতেই এই মুসলমান ভক্ত ওয়াজিদ ও তার ম্যাজিস্ট্রেট 
বন্ধু সেদিন আছাব করেন । রামচন্দ্র এই ব্যবস্থাতে তাঁব জনৈক আত্মীয় 
আপত্তি জানালে, বামচন্দ্র তাকে বলেন যে, এট1 কোন সামাজিক কাজ নয, 
ঠাকুরের উৎসবে হিন্দ্-মুসলমান সবাই একন্রে বসে প্রসাদ পাবার অরধিকাবী । 
বল! বাহুল্য, ঠাকুরের উপস্থিতিতেই এই ব্যবস্থা হওয়ায়, আর কেহই এ বিষষে 
আপত্তি জানাতে ভরসা পায়নি উল্লেখ্য, ঠাকুর বলতেন ঘে, ভক্তের কোন 
জাত নেই। 

( এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বল! আবশ্যক যে, ঠাকুবের সংস্পর্শে আগত 
জনৈক ভক্ত শ্রীশশীভূষণ সামজ্ত “বামকুষ্ণ-লীলাতত্ব” নামে একটি গ্রস্থ বচনা ও 
প্রকাশ করেন এবং সেই অমূল্য গ্রন্থে ঠাকুরেব তৎকালীন অনেক হিন্দু ও 
মুসলমান শিষ্েব নাম ও বর্ণনা দেন। ঠাকুবের কিছু মুসলমান শিষ্যেব কথা 
একমাত্র সেই গ্রশ্থেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সেই অমূল্য 
গ্রন্থখানি আর পাওয়। ধায় না। বলা বাস্থল্য, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান_- 
এই তিন প্রকার ধর্ষেরই সাধন] ঠাকৃব কবেছিলেন এবং সেজন্য তার কাছে এই 
জিন ধর্মেরই ভক্তগণের আগমন শ্বাভাবিক। হিন্দু ছাড়াও কয়েকজন খ্রীষ্টান 
ভক্তের আগমনের কথ এবং তাদেব মধ্যে কয়েকজ্ঞনের ঠাকুরের কাছে শিশ্যত্ব 
গ্রহণ কবার কথা কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হুলেও মুসলমান-ভক্ত বা 
শিষ্ের কথা একমাজ্স শশীভূষণের গ্রশ্থেই উল্লিখিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে 
ঠাকুরেব অন্ততম ভক্ত এবং শ্বামী বিবেকানন্দে মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীমহেন্্রনাথ দত্ত একদা প্রকাশ কবেছিলেন ষে, বেলুড়মঠে একবার ঠাকুরের 
একজন মৃপলমান-শিষ্যের পুজ্রেব সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেই 
ভদ্রলোকটি সে সময় স্ন্দববন অঞ্চলে “সাঁব-রেজিষ্ীবেব” পদে নিযুক্ত 
ছিলেন । ) 


৩৬ 


অস্টম শুবক 


উকীল নগেন্দ্রনাথ মিত্র 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্থুরাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত 
স্থরেজ্্নাথ মিত্রের ভ্রাতুদ্পুত্র । তিনি ওকালতি করতেন। ভক্ত স্বরেন্্রনাথের 
মাধ্যমেই ঠাকুরের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথেব যোগাযোগ হয় এবং তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
প্রায়ই ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। কিছুদিন ধাতায়াতের ফলে, 
ঠাকুরের বিশেষ আকর্ষণে তিনি তাব অন্থুবাগী ভক্কে পরিণত হন। ঠাকুরও 
নগেন্্রনাথকে বিশেষ ন্েেহ কবতেন এবং বনু সদুপদেশ দিতেন। 

রর 


উকীল অতুলচন্দ্র ঘোষ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের পবমভক্ত 
নাটযাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষেব কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা । তিনি হাইকোটে 
ওকালতি করতেন, বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথরূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। 

ভক্ত অতুলচন্দ্র, ঠাকুবকে বহুবাব দর্শন কবেন এবং বহুবার তার সান্নিধ্যে 
আসেন । দক্ষিণেশ্বরে অথবা নিজেদেব গৃহে, অথবা! কলকাতাব অন্ঠান্ত* বহু 
ভক্তের গৃহে অতুলচন্দ্র ঠাকুবেব সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তার পৃতসঙ্গ 
লাভ করার সৌভাগ্য অজন কবেছিলেন। ঠাকুরও অতুলচন্দ্রকে খুব স্নেহ 
করতেন , সংসাবে বাস কবেএ ঈশ্ববের দিকে মনটি ফেলে বাখাব জন্য ঠাবু 
তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুরেব “কল্পতরু” হওয়ার দিনে” 
ভাগ্যবান অতুলচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠানুরের বিশেষ কৃপালাশ 
করেছিলেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কণা যেতে পারে যে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পূর্বে নাভীজ্ঞানে 
বিশেষজ্ঞ অতৃলচন্ত্র, ঠাকুরের নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করে প্রথম সন্কটজনক 
অবস্থা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুবের ভক্ত-সন্তানদের প্রস্তুত 
থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


৫ 


উকীল হরিবল্লভ বস্তু 
ঠাকুর শ্রবামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত 
বলরাম বস্থর খুল্পতাত ভ্রাতা । তিনি উড়িস্তার কটকের সরকারী উকীল 
ছিলেন এবং “রায় বাহাদুর” উপাধি পেয়েছিলেন। 
নিজেদের বৈষ্বকুলেব মযাদা নষ্ট করে ভ্রাতা বলরাম বহ্‌ দক্ষিণেশ্বরে 


২৩৯ 


ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের কাছে ঘাতায়াত করেন__-এই অভিযোগ পেয়ে পরমবৈষ্ণব 
হুরিবল্পভ কটক থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং ভ্রাতাকে ঠাকুরের সংস্পর্শ 
থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কাজে বিফল হয়ে হরিবল্লভ ঘখন 
মানদিক অশাস্তিতে তূগছিলেন, ঠিক তখনই ঠাকুর তার পরমভক্ত নাটযাচাধ 
গিরীশচন্দ্র ঘোষকে আহ্বান কণেন, যাতে [গগীশচন্দ্র তার বাল্যবন্ধু হরিবল্পভকে 
নিয়ে ঠাকুরের কাছে ধান। নির্ধারিত ব্যবস্থা অন্্ঘায়ী গিরীশচন্দ্র হরিবল্ঈভকে 
নিয়ে ঠাকুরের কাছে গেলে, ঠাকুর হরিবল্পভের সঙ্গে আত্মীয়ের মতন স্থ্মিষ্ট 
আচরণ দ্বারা তাকে মুগ্ধ করেন এবং তার ভাগুপৃণ হাদয় ও উজ্জল চক্ষুছুটার 
প্রশংনা করেন। সেদিন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ও ভগবৎ সঙ্গীতের পর ঠাকুর সমাধিস্থ 
হলে, হুরিবল্পভ ঠাকুরের দ্রিব্যভাবমূতি দর্শন ও মর্যম্পশ্ী বাণী শ্রবণ করে অশ্রু 
বিনর্জন করতে থাকেন; এমনকি, ঠাকুরের নিষেধ সত্বেও তিনি নিজ বৈষ্ণব- 
কুলের মধাদা! ও নিজপদের উচ্চ মর্যাদা ভূলে, বলপূর্বক ঠাকুরের চরণধূলি গ্রহণ 
করে কৃতার্থ হন। এইদিন ঠাকুর হুরিবল্পভকে সহসা স্পর্শ দ্বারা কৃপা 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে হরিবল্পভ ঠাকুরের পরম অনুরাগী ভক্তে পরিণত 
হন এবং সকল প্রকার বৈষ্ণবী গোঁড়ামী ত্যাগ করে তার আশ্রতরূপে গণ্য 
হন। ঠাকুরের ভাবধারাকে অবলম্বন করে হরিবল্লভ আজীবন তার সঙ্গে সম্পক 


রক্ষা করেছিলেন 
এ 


উকীল বৈগ্যনাথ মিত্র 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুদ্বাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত 
স্থরেন্ত্রনাথ মিত্রের আত্মীয় । টৈদ্নাথ কৃতবিদ্ধ এবং হাইকোর্টের উকীল 
ছিলেন। ভক্ত স্থরেন্ত্রনাথের বাভীতে ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে বৈদ্যনাথ 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে যোগদান করেন। 
বৈছ্ানাথের সঙ্গে আলোচনা করে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছিলেন এবং তার 
স্বভাবের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন । টছ্যনাথও বরাবরই ঠাকুরের প্রতি 


শ্রদ্ধা শাল ।ছলেন। 
৫ 


উকীল গণেশবাবু 
রাণী রাপমণির বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত খুধ শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি মাঝে 
মাঝে রাণীর বাড়ীর বাবুদের সঙে দক্ষিণেশ্থরে বেড়াতে আসতেন এবং সেই 
উপলক্ষেই ঠাকুরের সান্িধ্যে তিনি এসেছিলেন। 


8৬ 


মোক্তার অধরচন্দ্র রায় 
কলকাতার অধিবাসী জনৈক ভক্ত । তিনি শাখারীটোলার *আত্বোৎকর্ষ 
'বিধায়িণী* সভার সভ্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বন্থবার ঠাকুর 


শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্যে এসে ধন্য হন । 
নর 


ইঞ্জিনীয়ার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্েহধন্য পরম তক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা 
জেলার কাদিহাটী গ্রামের অধিবাসী এবং ইপ্রিনীয়ার। প্রথম জীবনে তিনি 
চাকবী করতেন, কিছু সংস্থানের পর তিনি চাকরী ত্যাগ করেন। উতর 
কলকাতার বাগবাজারে রাজবল্লভ পাড়ায় ৬মদনমোহনজীর মন্দিরের কাছে 
তাদের আর একটি বাড়ী ছিল। 

প্রিয়নাথ ৩৪/৩৫ বছর বয়সে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণে, তার দাদ! 
মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি 
করতেন। ঠাকুরও প্রিয়নাথকে অত্যন্ত স্েহ করতেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় 
“প্রসঙ্গও করতেন। আধ্যাত্মিক জগতে এগিয়ে যাবার জন্য প্রিয়নাথকে ঠাকুর 
বিশেষ উত্সাহ দিতেন। পুর্বে যদিও প্রিয়নাথ কিছুটা কৃপণ ছিলেন, কিন্ত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পৃত্সঙ্গ লাভের পর, তার লেই ভাব অনেকট। নষ্ট 
হয়েছিল 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] ঘেতে পারে যে, প্রথমবার বিলাত থেকে ভারতে 
ফেরার দু-চারদিন বাদেই ম্বামী বিবেকানন্দকে প্রিয়নাথের বাগবাজারের 
রাজবল্লভপাড়ার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সেখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম 


ছুয়। 
৬ 


জমিদার মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্জের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের কিছু উত্তরে তৃরস্থবো 
গ্রামের জমিদার । তিনি ছিলেন ঠাকুরের পিতৃবদ্ধু। তিনি নিজে পরমভক্ত 
এবং বিশিষ্ট দাতা ছিলেন বলে শ্রদ্ধাবশতঃ গ্রামের লোকের। তাকে “মাণিক 
রাঞ্জা” বলত । মাণিক রাজার “আতম্রকানন” একদ। বিখ্যাত ছিল। 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকুষ্ট হয়ে মাণিক 
রাজ! তার সঙ্গে বিশেষ সখ্যতায় আবদ্ধ ছিলেন এবং সেই কারণে তার সঙ্গে 


শ্রীরাম ১৬ ২৪১ 


বালক গদাধর প্রায়ই মাণিক রাজার বাড়ীতে যেতেন এবং মাণিক রাজাও- 
গদাধরকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। গদাধরের ওপর মাণিক রাজার এমনই 
আকর্ষণ ছিল যে, গদাধরকে কয়েকদিন দেখতে না পেলে, তিনি কামারপুকুরে 
লোক পাঠিয়ে গদাধরকে নিজের বাড়ীতে আনাতেন এবং পরম তৃষপ্চি পেতেন। 
মাণিক রাজার বাড়ীর লোকেদের কাছেও গদাধর খুব প্রিয় ছিলেন এবং 
তাব পুণাময় গৃহে ঠাকুরের পদ্নার্পণ ও বাল্যলীলা মাণিকরাজ!কে ধন্য করেছিল ' 


রঃ 


জমিদার ধর্মদাস লাহা 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর গ্রামের জমিদার । তিনি ছিজেন 
ঠাকুরেব পিতৃবন্ধু। তার বাড়ীতে ঠাকুর, তথা বালক গদাধরেব খুব যাতায়াত 
ছিল এবং ধর্মদাস ও তার বাড়ীর লোকের সবাই গদ্াধরকে খুব স্রেহ করতেন। 

গদ[পরের অন্নপ্রাশনের সময় ধর্মদাস তাব পরমবন্ধু ক্ষুদিরামকে বিশেষ 
-সাহাঘ্য করেন এবং 'প্রধানতঃ ধর্মদাসের অনেকাংশ ব্যয় বহনের ফলেই, 
গদাধরের অন্পপ্রাশনের কাজ স্থুসম্পন্ন হয়। ক্ষদিরামের অবর্তমানে জ্োষ্টভ্রাত! 
রামকুমার গদাধবের উপনয়নের ব্যবস্থা ক্লে, সে সময় গদাধর কুলপ্রথা 'ভজ 
কবে কামারকন্যা ধনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেবার অভিলাষ ব্যক্ত কবায়, 
সে কাজে বিদ্ধ উপস্থিত হয়; কিন্তু পিতৃস্ুহদ ধর্মদাসের প্রচেষ্টায় রামক্মার 
গদাধরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে, নিধিদ্নে সে কাজও সমাপ্ত হয়। 

গ্রামে ধর্মদাসের বাডীতেই পাঠশালা বসত্ত এবং ঠাকুর প্রথম জীবনে 
লাহাদের সেহ পাঠশালাতেই লেখাপডা করতেন । এমনকি, ধর্মদাসের পুত্র 
গয়াবিষুতর সঙ্গে ঠাকুরের বাল্যকালে এমন সথ্যতা ছিল যে, তারা পরস্পরকে 
“শ্যাঙাৎ” বলে সম্বোধন করতেন। ধর্মদাসের বিধবা কন্তা প্রলম্নময়ীও ঠাবু'রের 
একজন অন্ুরাগিনী ভক্ত ছিলেন এবং তাকে কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ 
করেছিলেন । ঠাকুরের কামারপুকুরের সংসারের অভাব ও ছুরবস্থা লাঘবের 
জন্য গয়াবিধু। যেমন তাদের জমি দিয়ে সাহাধ্য করেছিলেন, প্রসম্মময়ীও তেমনি 
তাদের বাড়ীতে দৈনিক অতিথি সেবার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে পরম উপকার 
করেছিলেন । বল্। বাহুল্য, ধ্ধদাসের মহান হাদয়ের জন্য ঠাকুরের সঙ্গে তার 


বাড়ীর লোকেদের একটি মধুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। 
নর 


৪২ 


জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, নদীয়া জেলার উলোগ্রামের প্রখ্যাত 
জমিদার এবং দ্রাতা। উলোর বর্তমান নাম বীরনগর। উত্তর কলকাতার 
কাশীপুরে তিনি মা-কালীর বৃহৎ এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরম 
ধামিক এবং ভক্ত ছিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে, ভক্ত বামনদাস আগে থেকেই বরাবর 
ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু পূর্বে তার সঙ্গে যোগাধোগের কোন স্থযোগ 
হয়নি। একদা দক্ষিণেশ্বরে বিশ্বামদের বাড়ীতে বামনদাসের অবস্থানকালে, 
তার ভক্তির পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর ্বয়ং সেখানে তার সঙ্গে আলাপ করতে 
যান এবং সেই সময়ে উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। বামনদাস 
তাকে মহাসমাদরে আপ্যায়িত করেন এবং তার দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্য 
বলে মনে করেন। সেদিন ঠাকুরের কণ্ঠে মধুর শ্যামাদঙগীত শুনে এবং ঠাকুরের 
মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ভক্ত বামনদাস মুগ্ধ হন। ঠাকুর যখন সেখান থেকে 
বিদায় গ্রন্ণ করেন, তখন বিস্মিত বামনদাম তার সম্পকে অন্যর্দের কাছে* 
বলেন-_-“বাবা, বাঘ ঘেমন মান্গষকে ধরে, তেমনই ঈশ্বরী একে ধরে 
রেখেছেন চি 


জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ।ায় 

ঠাকুর শ্ারামরুষ্জের সংস্পর্শে আগত, বরানগর নিবাসী প্রতাপশাল" 
জমিদার । ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিন্দের পৃজকরূপে প্রথম নিযু্' 
হন, তখন ভক্ত মথুব।নাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে বরানগর কুঠীঘাটের 
কাছে ৬দশমহাবিদ্ঠামন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে যেতেন। একদা সেখানে 
জমিদার জয়নারায়ণ, ঘবসমক্ষে ঠাকুব শ্রারামকষ্ণকে কৌতুক সহকারে গ্রশ্থ 
করেন ঘে, ৬রাধাগোবিন্দের ভাঙ্গাবিগ্রহ জোড়া দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৃজা কর! 
হয় কিনা। জয়নারায়ণের এই প্রশ্নে এরাধাগোবিন্দের তৎকালীন পুজক ঠাকুর 
শররামকৃষ্ণ খুব বিরক্িবোধ করেন ; তিনি ব্যথিত হৃদয়ে উত্তর দেন যে, ধিনি 
. অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তার কখনো পা ভাঙতে পারে না। বলা 
আবশ্তক, ঠাকুরের মুখে এই জোরালো উত্তর শুনে, জয়নারায়ণ সেদিন চুপ হয়ে 
গিয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা ঘেতে পারে যে, জনৈক পুরোহিতের হাত থেকে 
অসাবধানতাবশতঃ দক্ষিণেশ্বরের উত্ত গোবিন্দজীর মৃতিটি পড়ে যাওয়ার ফলে, 


২৪৩ 


স্ৃতিটির একটি চরণ ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং নতুন মৃত্তির পরিবর্তে ঠাকুর শ্রীরাম 
সেই ভাঙ্গাচরণ নিজে জুড়ে দিয়ে পুনরায় সেই বিগ্রহ পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন । 
আরে! উল্লেখ করা যায় যে, পুরাতন সেই বিগ্রহ এখনও সেইভাবে সেখানে 
পৃজিত হচ্ছে এবং নতুন বিগ্রহটি পাশের ঘরে রক্ষিত আছে। 

য় 


জমিদার দাতারাম মণ্ডল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, দক্ষিণেশ্বর নিবাসী প্রতাপশালী 
জমিদার ও তক্ত। তিনি ঈশ্বর বিশ্বানী, দয়ালু ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। 
প্রায়ই তার বাড়ীতে নানা সাধু, সন্ত্যাসী, ককীর প্রভৃতি আসতেন এবং দাতারাম 
প্রত্যেকের সেবা করতেন। বিত্তশালী দাতারামের বাড়ীতে একদা একটি 
ডাকাতের দল পূর্বাহ্ছে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে এসেছিল; কিন্তু তাদের 
পুলিশে ধরিয়ে ন! দিয়ে, বা কোনপ্রকার বিরোধিতা না করে স্বয়ং দাতারাম 
ভাকাতের সর্দারের কাছে সমুদয় ধনরত্ব সমর্পণ করায়, সর্দার শুভ্ভিত হয়ে সবকিছু 
দাতারামকে ফেরৎ দিয়ে চলে গিয়েছিল । 

এই ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং মহান্ুভব দাতারাম, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারাম্চষ্ের 
কাছে ঘাতায়াত করতেণ এবং তার পৃত্সঙ্গ লাভ করে আনন্দ পেতেন। 
দাতারাম ঠাকুরকে অতান্ত ভক্তি করতেন এবং ঠাকুরও তাকে স্বেহ কবতেন। 
তাদের উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে আগ্যা পীঠের 
সম্মুখ দিয়ে যে রাস্ত! গঙ্গার দিকে গিয়েছে, সেই রাস্তার ওপরেই দাতারামের 
বাড়ী; জনসাধারণের স্থৃবিধার জন্য নিজের খরচে তিনি গঞ্জার ধারে ঘে পাকা 
ক্লানের ঘাট তৈরী করে দেন, “মগুল মশায়ের ঘাট” নামে সেটি এখনো বিদ্যমান 


'আছে। 
চু 


জমিদার উপেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী গৃহীভক্ত। তিনি ছিলেন মধ্য কলকাতার 
এপ্টালী অকলের অধিবামী জমিদার মহেন্দ্রনাথের ঠবমাত্রেয় শ্রাতা। উপেন্দ্রনাথ 
তশশবে কয়েকবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার দৈবপ্রভাবে চিরদিনই 
ঠাকুরের মহাভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঠাকুরের কাজে উদ্ধদ্ধহন। পরবর্তী 
কালে উপেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের ভক্ত এবং কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় " 
ঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। 


৪৪ 


জমিদার দুর্গাশক্কর 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ১৪৮৪ গয়ায় তাদের জমিদারী ছিল। 
ভক্ত ছুর্গাশক্কর প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তার পৃত মগ লাভ. 
করতেন এবং তার লঙ্গে ধর্মগ্রসঙ্গ করতেন। ভাগ্যবান দুর্গাশঙ্কর ঠাকুরের মুখে, 
অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনতেন এবং ভাব-ভক্তিতে অশ্রু বিসর্জন করতেন। পরে 
তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছিলেন এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গদাশঙ্করও ঠাকুরের অনুগত ছিলেন। ছুর্গাশঙ্করের অকৃত্রিম ভক্তির কথ!; 
উল্লেখ করে ঠাকুর অন্যাগ্তদের কাছে তার প্রশংস। করতেন । 

সর 


জমিদার গদাশঙ্কর 

ঠাকুর শ্রারামরুষেের ম্রেহধন্তা ভক্ত । গয়ায় তাদের জমিদারী ছিল। তীর 
জোষ্ঠ ভ্রাতা হ্র্গাশঙ্করও ঠাকুরের পরম অন্থরাগী ভক্ত ছিলেন। প্রেততত্ববিদ' 
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ]ায়ের কন্তার সঙ্গে গদাশঙ্করের বিবাহ হয়েছিল। প্রথম 
£জীবনে তিনি ব্রাহ্গধর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আচার্য কেশবচন্র সেনের অনুগামী, 
হুন এবং ক্রমশ: ব্রাঙ্মভাবাপস্প হন। পরবর্তাকালে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াতের ফলে, গদাশঙ্কর ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হন। একদ| ঠাকুর 
তাকে নিরালায় নিয়ে গিয়ে তার মনের ভাব সম্পকে প্রশ্ব করেন; তার 
নিরাকারভাব ভাল লাগলেও ঠাকুর তাঁকে সন্ব্যাআহিক করার উপদেশ 
দিয়েছিলেন। এইভাবে ঠাকুরের ম্রেহলাভ করে গদাশস্কর কৃতার্থ হন। 

৬ 


উত্তরপাড়ার জমিদার পরিবার 


হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার, রাজা প্যারীমোহুন মুখো-. 
পাধ্যায়ের পরিবারবর্গ বা বাড়ীর অপরাপর ভক্তের] দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির 
দর্শনার্থে এলে বা উৎসবাদিতে যোগদান করলে, তারা ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন 
করতেন এবং এইভাবেই ঠাকুরের সঙ্গে তাদের পরিচয় গড়ে ওঠে। রাজ 
প্যারীমোহন শ্বয়ং ঠাকুরের জে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা, তা সঠিক জানা 
ঘাঁয় না। তবে ঠাকুরের ত্যাগী সস্তান, বিশ্ববিখ্যাত হ্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে. 
তার স্থসম্পর্ক ছিল। প্রলঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
চিকাগো-ধর্মমহালশ্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বিজয় গৌরবের বার্তা এদেশে 


২৪৫ 


পৌছালে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে বিদেশে অবস্থানকারী 
শ্বামীজীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাবার জন্য যে বিরাট জনসভা। হয়, তাতে 
বাজ৷ প্যারীমোহন সভাপতিত্ব করেন। সেই অভিনন্দনের উত্তরে ১৮৯৪ 
খীষ্টান্বের ১৮ই নভেম্বর পিউইয়র্ক থেকে ম্বামীজী রাজ! প্যারীমোহুনকে যে 
প্রত্যুত্তর দেন, সেটিকে “জাতীয় দলিল” হিসাবে গণ্য কর! ঘায়। সেই 
এতিহাসিক পত্রের দু-একটি অংশ :_ 

“সম্প্রতি কলকাতার টাউনহলে অনুষ্ঠিত সভায় থে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত 
হয়েছে এবং আমার সহ-নাগরি কবুন্দ যে হাঞ্ঠতাপূৃণ সম্ভাষণ আমাকে পাঠিয়েছেন 
তা আমি পেয়েছি । মহাশয়, আপনারা ঘে আমার এই সামান্ততম কাজকে 
অভিনন্দিত করেছেন, সে্ন্ত আমার আসন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন ।” 

“আমি দৃঢভাবে উপলব্ধি করেছি ঘে, কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি, অপর 
'জাতি থেকে নিঞ্জেকে বিচ্ছিন্্র রেখে বাচতে পারে না।.. আমার মনে হয়, 
ভারতের অধ:পত্নের মূল কারণ, জাতির চারিদিকে আচারের দেওয়াল তৈরী 
করা -ঘার ভিত্তি হল অন্যকে দ্বণা ঝরা-.. 

"প্রাচীন ও আধুনিক যুক্তিবাদীরা যতই মিথ্যা যুক্তি দ্বারা এই সত্যকে 
ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এটা স্থনিশ্চিত যে অপরকে দ্বণা করলে 
নিজেরও ঠনতিক অধঃপতন হয়। যে জাতি একদিন পৃথিবীর মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ, 
সে কিন আজ অবজ্ঞ] ও-উপহাসের পাত্র হয়েছে । এটাই তার জলস্ত প্রমাণ” 

“হাদয়কে উন্মোচিত করাই জীবন, আর সংকোচন মানে মৃত্যু । জীবন 
মানে ভালোবাসা, ঘ্বণা করার অর্থ মৃত্যু । যখন থেকে আমর অপর জাতিকে 
ঘ্বণ| করতে শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই আরস্ত হয়েছিল আমাদের ৫নতিক 
অধঃপতন। যতদিন না আমর] ছাদয়কে উন্মোচিত করতে পারছি, ততদিন 
কোন কিছুই আমাদের নৈতিক অধঃপতন রোধ ক্তে পারবে না। স্তরাং 
পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গেই হাদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ।'. ” 

"অন্যকে স্বাধীনতা দিতে যার অনীহা, সে কি ঝখনও নিজে স্বাধীনতা 
'পাওয়ার যোগ্য? বৃথা চীৎকারে শক্তির অপচয় না করে, আস্বথন আমরা 
শান্তভাবে ও মানবিকভাবে কাজ্জ করতে শুরু করি। আর আমি দৃ্ভাবে 
বিশ্বাম করি__কেউ যদি কোন কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়, তা হলে বিশ্বের কোন 
শক্তিই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রাচীনকালে 
আমাদের জাতীয় চরিত্র ছিল মহান, আমি আতন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি 
ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় চরিজ্র আরও গৌরবান্বিত হবে.» 

সং 
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দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্সেহধন্য পরমভক্ত। তিনি ছিলেন চব্বিশ পরগণা 
জেলার বেলঘরিয়ার অধিবালী এবং দেওয়ানের পদে নিযুক্ত সম্তান্ত ব্যক্তি । 

ভক্তিমান গোবিন্দ ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে কখনো একাকী, কখনো বা 
বন্ধুগণসহ দক্ষিণেশ্বরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হতেন। গোবিন্দের মনে কোন 
বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হলেই তিনি ঠাকুপের কাছে উপস্থিত হতেন এবং ঠাকুরও 
তা তৎক্ষণাৎ নিরসন করতেন; এইভাবে গোবিন্দ ক্রমশঃ ঠাকুরের পরমভক্তে 
পরিণত হুন। ঠাকুরও গোবিন্দকে অত্যান্ত ম্েহ করায় তার বেলঘরিয়ার 
বাড়ীতেও শুভাগমন করেছিলেন। একদা নরেন্দ্রনাথকে | স্বামী বিবেকানন্দ ) 
সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর গোবিন্দের বাড়ীতে নংকীর্তনে নৃত্য করেন ও প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। ভাগ্যবান গোবিন্দের বাড়ীতে ঠাকুরের সমাধিও হয়েছিল। 

সা 


কুমার গজেন্দ্রনারারণ ভূপ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত কুচবিহারের রাজবাড়ীর ছেলে এধং 
আচায কেশবচন্দ্র সেনের কুটুষ্বস্থানীয়। একদা কেশবচন্দ্র তার জামাতা, 
কুচবিহারের মহারাজা নৃপেশ্দ্রনারায়ণ ভূপের একটি স্টীমারে করে দক্ষিণেশ্বর 
থেকে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে নিয়ে গঙ্গার ওপর ভ্রমণ করেন। সেদিন স্টামারে 
অন্যান্য ভক্তদের সে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুরের 
পৃতস্গ উপভোগ করেছিলেন । সেদিন স্টামারের মধ্যেই অতি লারগর্ভ উপদেশ 
দ্বারা ঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণকে কৃতার্থ করেন এবং ভাগ্যবান ভৃপেন্্নারায়ণও 
তার অংশীদার হুন। 


নি 


নেপালরাজের ছেলে-ভাইপে। 
ঠাকুর শ্্ররামকৃষ্কের পরমভন্ক এবং তৎকালীন নেপালরাজ। জং বাহাদুরের 
প্রতিনিধি কাগ্ডেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের কলকাতায় বসবাস কালে একদ। জং 
বাহাছবরের ছেলেরা এবং ভাইপো! কর্ণেল কলকাতায় আসেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণকে দর্শন করতে যান। তাদের ভক্তিভাব দেখে ঠাকুর বিশেষ 
প্রশংসা করেন। 
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নবম শ্তবক 


চিন্ন শাখারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম এবং পরম অন্থুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের বুদ্ধ 
শশাখারী। তার প্ররুত নাম শ্রীনিবাস; কিন্ত শ্রীনিবাসের বদলে সবাই তাঁকে 
“চিনিবাস” বলে ডাকতো এবং এ চিনিবাসেরই অপভ্রংশ “চিন” রূপে 
তিনি পরিচিত ছিলেন। চিম্ন শাখারী খুব উচ্চদরের বৈষ্ণব সাধক ছিলেন? 
সৌম্যমৃত্তি, পরমবৈষ্ণব চিন্নুব মধ্যে বহু বিভূতি ও সিদ্ধাই প্রকাশ পেত। 
ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং 
গৌর-জ্ঞানে আদর করতেন; ঠাকুর তাকে “দাদা” বলে বিশেষ সম্মান 
করতেন। 

একদা দেবতার উদ্দেশে আপনমনে শ্রীনিবাস তথা চিন্ত যখন মালা 
গাথছিলেন. তখন সেখানে হঠাৎ বালক গদাধর (শ্রীরামরুষ্জ) উপস্থিত হলে 
শ্রীনিবাসের প্রাণের মধ্যে এক দৈব প্রেরণা আসে . তিনি তখন মাল। গাথা বন্ধ 
রেখে কাছের দোকান থেকে কিছু ফল আর মিষ্টি এনে গদাধরকে নিজে খাইয়ে 
দেন' এখপর তিনি গদাধরকে মনের সাধ মিটিয়ে মালা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে 
কাতরকঠে বলেন _ “বাবা গদাই ! আমি ভজনহীন, অতি দীনহীন কাঙাল) 
এই পুথিবী থেকে হয়তো শীঘ্র চলে যাব, কিন্তু তৃমি জগতের হছিতের জন্য 
ভবিষ্যতে কত-ক্তি কান্দ করবে তা দেখার সৌভাগা আমার হবে না। বাবা! 
তোমার কাছে এই দীনের মিনতি রইল-- তুমি যেন এই কাঙালকে ভূলে না.» 
বলাবাহুল্য, শ্রীনিবামই গদাধরের মধ্যে ভাবী-শ্রীরামকৃষ্ণের তথা লীলাময় 
অবতাবের চিত্র, নিজ উপলব্ধি দ্বাবা প্রথম দর্শন কবেছিলেন এবং রুপাসিন্ধু 
ঠাকুর ভক্ত শ্রীনিবাসের প্রার্থনা অনুযায়ী তাকে কোনদিন ভোলেননি বা 
অবহেল৷ কবেননি। 

পরবতীণকালে “শ্ররা মক্ুষণ” রূপে ঘখন ঠাকুর কামারপুকুরে আসেন, তখনও 
তিনি পবমভক্ত “চিন্ু-দাদা”্র সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং বুদ্ধ 
প্রীনিবাসও তার আদরের “গদাই"কে পুবের মতই আপন জ্ঞান করতেন। 
কামারপুকুরে থাকাকালীন ঠাকুর শ্রানিবাসের বাঁভীতে গিয়ে ভগবৎ চচা করতে 
খুব "ভালবালতেন এবং কোন কোন দিন ভগবৎ প্রসঙ্গে তাদের সারারাত কেটে 
যেত ঠাকুরের সে সে সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণীও কামারপুকুরে থাকায়, ভক্ত 
শ্নিবাসকে ব্রান্ষণী ৬রঘুৃবীরের প্রসাদ খাইয়ে ভক্তি সহকারে তার উচ্চিষ্টস্থান 
'নিজ হাতে পরিষ্কার করেছিলেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীনিবাম পরম সিদ্ধাই-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন । একদ। তাঁকে 
কোন কারণে জমিদারের বরকন্দাজ গ্রেধ্ধার করতে এনে ঘরের কপাটে অচল 
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হয়ে সারারাত্রি দাড়িয়েছিল এবং তাকে গ্রেপ্ধার করা সম্ভব হুয়নি। আর একবার 
কয়েকজন সাধু কামারপুকুরে শ্রীনিবাসের বাড়ীতে অতিথি হয়ে তাব কাছে 
আমের টক্‌ খেতে চেয়েছিলেন, কিন্ত তখন আমের সময় নয বলে শ্রীনিবাস 
খুব অস্থির হয়ে পড়েন এবং আমগাছের তলায় দাড়িয়ে কেদে কেঁদে 
ভগবানের কাছে অতিথিদের তৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। শ্রনিবাসের 
সিদ্ধাইয়ের এমন জোর ছিল যে, তার প্রার্থনামত সেদিন অসময়ে সত্যসত্যই 
গাছ থেকে কয়েকটি কাচা আম অকন্মাৎ খসে পড়েছিল এবং শ্রীনিবাস 
সেই কাচ আমের টক খাইয়ে অতিথিদের তৃপ্ত করেছিলেন। বল! 
আবন্থক, ভক্কিপথের লাধক শ্রীনিবাসের এই সিদ্ধাই ঠাকুর শ্রীরামকুষ পছন্দ 
করতেন না, তাই তিনি শ্রীনিষাসকে সিদ্ধাই থেকে বিরত হওয়ার জন্ত উপদেশ 
দিয়েছিলেন। 

বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্যকালের প্রথম ও পরম অন্থুরাগী ভক্ত ছিসাবে 
এবং ভাবীশ্্ররামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। হিসাবে রামকৃষ্ণ মগলীতে ভাগ্যবান 
শ্রানিবাস তথ চিন্ শশাখাবী চির ম্মরণীয় হয়ে আছেন। 

এ 


রসিক মেথর 

ঠাকুর শ্ররামকষ্ের কুপাপ্রাঙ্থ পরমভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীৰ 
মেথর। তার মনে প্রবল বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান নরদেহ ধারণ করে শ্রীবামরুষণ 
রূপে আবিত্্তি হয়েছেন একং এই বিশ্বাস নিয়েই সে ঠাকুর শ্রীযামরুষ্চকে 
অতিশয় ভক্তি করত এবং “বাবা” বলে সম্বোধন কবত , ঠাকুরও তাঁকে ন্বেছ- 
ভরে “রস্কে” বলে ডাকতেন । সেজাতিতে মেখর ছিল বলে নিজেকে অশুচি 
জ্ঞান করত এবং সেজন্য দূর থেকে ঠীকুরকে দর্শন ও প্রণাম কবত। রমসিকের 
এই ভক্তিতে ঠাকুর তার গ্রতি অত্যন্ত নেহুপরায়ণ ছিলেন। 

একদ। গঙ্গানানাস্তে রমিক ঘখন ঠাকুরের সামনে দিয়ে চলে ঘাচ্ছিল, সে 
সময় ঠাকুরেব মন ভাল না থাকায় রসিককে দেখে তার মন সাময়িক বিক্ষুব্ধ হয়, 
কিন্তু পরক্ষণেই নির্দোষ রগিকের প্রতি তার এই অন্কুপযুক্ত মনোভাবের জন্য 
তিনি অনুতপ্ত হন এবং যে স্থান দিয়ে ভক্ত রসিক হেঁটে গিয়েছিল, সেখানকার 
মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মেখে ঠাকুর রসিকের প্রতি অসামান্য ন্মেহ প্রদর্শন 
করেন। 

রসিক “মেথরের কাজ” করত বলে পাছে ঠাকুরের মনে ঘ্বণার উদ্রেক হয়, 
মেজন্ত একদিন ঠাকুর পরমভক্ত রামকের বাড়ীতে গিয়ে গোপনে নিজের মত্যকেক, 
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কেশের দ্বারা রমিকের বাড়ীর নর্দম। পরিষ্কার করে আনেন এবং কেদে কেদে 
বলেন-- “মা, আমি ব্রাঙ্ষণ এই অভিমান বিনাশ করে11” 

আরে। একদিন ঠাকুর ভক্তদের কাছে রসিক-প্রস্গে বলেছিলেন__“ধ্যান 
করতে করতে মন চলে গেল রস্‌্কের বাড়ী; বস্‌কে মেখর। মনকে বললুম, 
থাক্‌ শাল এখানে থাক্‌। মা দেখিয়ে দিলেন ওর বাড়ীর লোকজন সব 
বেড়াচ্ছে খোলমাত্র; ভেতরে সেই এক কুলকুগ্তলিনী, এক ষটচক্র !” 

একদ] ভক্ত রিক ঠাকুর শ্ারামরুষেের কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করে - “প্রভু 
আমার কি উপায় হবে!” এই ঘটনায় কপাসিন্কু ঠাকুর ঘে দৃষ্টিতে তার 
উচ্চস্তরের ভক্তদের দিকে তাকিয়ে কৃপা করতেন, সেদ্দিন সেইভাবে তিনি 
রসিকের প্রতিও তার ন্েহময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং পরমভক্ত ও পরম 
ভাগ্যবান রসিক অমৃতত্ব লাভ করে ধন্ত হয়। এমনকি, অস্তিমকালে ঠাকুরের 
দশন পাবার জন্য ভক্ত রসিক প্রার্থনা জানালে, ভগবান শ্রারামকুষ্ণ তা-ও 
মঞ্জুর করেন। 

পরবতীকালে ভক্তবর রসিক নিজের বাড়ার প্রাঙ্গণে একটি তুলসীকুর্ত 
নির্মাণ করেছিল এবং মেখানে বসেই ভজন করত। মৃত্যুর দ্রিন ছুপুরবেলায় 
ব্রিক তার স্ত্রী-পুত্রদের তুলসীকুঞ্ধে তাকে শিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে বলে এবং 
মৃত্যুর পূব মৃহ্ত্তে 'ভগবান শ্ারামকৃষ্ণকে দশন করে “এই ঘে বাবা এসেছ, বাব! 
এসেছ” বলে, সঙ্ঞানে “রামকৃষ্ণ” নাম করতে করতে দেহত্যাগ করে। এখানে 
উল্লেখ করা আবশ্টুক যে, রসিকের মৃত্যুর ছু-বছব আগে ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়। 

বল বাছল্য, ঠাকুণের পরমভক্ত রক মেখর রামকৃষ্*-মণ্ডলীতে বিশিষ্ট 
স্থানাধিকাবীবূপে গণ্য হয়ে আছে । 


ভর্ভীভারী মালী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাগানের মালী। 
সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করার প্রচুর স্থযোগ পাওয়ায় ক্রমশ: 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃগ্র হয় এবং তার পরম অনুগত হয়। ঠাকুরও 
ভক্তিমান ভর্তীভারীকে অত্যন্ত ম্েহ করতেন, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় 
প্রসঙ্গ করতেন এমনকি তার কাছে মনের দু-একট। কথাও প্রকাশ করতেন । 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পঞ্কবটার বেড়া ভেঙ্গে ঘাওয়ায়, তিনি খুব 
চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মেকথা একমাত্র ভর্তাভারীকেই জানান; কিন্তু সে-ও 
এই বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কোন উপায় করতে ন! পারায় মনে মনে খুব দুঃখ পায়। 
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ঠিক এই সময় গঞ্জায় তাদের সামনেই বান আসে এবং সেই বানের জলে 
অকল্মাৎ একবোঝা বাশের খু'টী, বাকারী প্রভৃতি বেড়া তৈরীর সমস্ত উপকরণ 
ভেসে এনে পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে ঘায়। ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ 
ভর্ভতীভারীকে সে-কথা জানালে, ঠাকুরের মনের ইচ্ছ। পূরণের জন্ত পরমভক্ত 
ভর্তীভারী আনন্দে বিহবল হয়ে পড়ে। সে সেই মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন 
করেও লাফ দিয়ে গজায় বানের জলে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ডুব দিয়ে সেই 
উপকরণগুলি জল থেকে তৃলে আনে । এরপর ভর্তাভারী সেই উপকরণগুলির 
দ্বারা পঞ্চবটাব বেড়। পুনরায় তরী করে ঠাকুরকে নিশ্চিন্ত করে। বলাবাহুল্য, 
ঠাকুরের তৃপ্চির জন্য পরম দুঃসাধ্য ও বিপজ্জনক এই কাজের দ্বার! ভর্তাভারী 
দেদিন ঠাকুরের প্রতি অসীম ভক্তির পরিচয় দিয়েছিল। 


শে 
শি 


শস্ভু কুমোর 

ঠাকুর শ্ারামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের বুদ্ধ কুম্তকার। 
তিনি ঠাকুরকে, তথা বালক গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন; গদাধরও তার 
বাড়ীতে প্রাযসই যেতেন এবং তার সঙ্গে অনেক প্রাণের কথা কইতেন। 
গদাধরের গান শুনতে শস্তু খুব ভালবাসতেন এবং গদাধর তার বাড়ীতে এলেই, 
তিনি তাকে গান গেয়ে শোনাতে অন্থরোধ করতেন। শত্তু মাটি দিয়ে যখণ 
নানা দেব-দেবীর মৃত্তি গড়তেন, গদাধর তা দেখে শিখে নিতেন; পবে শঙ্তৃব 
কাছ থেকেই মাটি চেয়ে শিয়ে সুন্দর স্থন্দর মৃতি গড়লে শত্তু গদাধরের হাতের 
কাজ দেখে বিস্মিত হতেন। 

একদ। শল্ভুর বাড়ীতে গদাধর এমন মধুর গান করেন যে, শু সব কাজ 
ফেলে ছুটে এসে গদাধরের চরণ ছুটি ধরে আরো একখানি গান গাইবার জন্য 
বিশেষ মিনতি করেন। কিন্তু দ্বিতীয় গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গদাধর অজ্ঞান 
হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে, ভীত শত্তু পাড়ার সবাইকে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে 
“ব্রন্ধ হত্যার” আশঙ্কায় ডুকরে কাদতে থাকেন। অবশেষে নকলের পরিচধার 
ফলে গদাধর সুস্থ হলে শত নিশ্চিন্ত হছন। প্রতিবেশী মধু যুগী, ঠাকুরের ভাব- 
সমাধির কথ! বিবৃত করলে শল্ভু তার অর্থ কিছুই বোঝেননি; কারণ তার 
আমশী বছর বয়সের মধ্যে এমন অবস্থা তিনি আগে কখনে। কারোর দেখেননি । 
বলাবাহুল্য, ঠাকুরের বাল্য-লীলায় ভাগ্যবান শুর বাড়ী ধন্য হয়। 


হতে 
শ্নিতি 


মধু যুগী 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের পরম অনুরাগী, কামারপুকুর গ্রামের যুগীপাড়ার 
অধিবাসী । তিনি ঠাকুরকে তথা বালক গদাখরকে খুব ন্সেহ কবতেন এবং 
গদাধরও তার বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। পাঠশালায় ছুটির পর প্রায়ই 
গদাধর বিভিন্ন পুঁথি নিয়ে মধুর বাড়ীতে চলে ঘেতেন এবং স্থমিষ্ট কঠে আবৃত্তি 
করে প্রহলাদ-চরিত্র, দাতাকণ-কাহিনী প্রসৃতি বিষয়গুলি উপস্থিত সকলকে 
শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। মধুর বাড়ী ঠাকুরের বাল্যলীলায় ভরপুর ছিল। 

একদ1 পাড়ার শস্ভু কুমোরের বাড়ীতে গদাধর গান গাইবার সময় অজ্ঞান 
হয়ে মাটিতে পডে গেলে, মধু সে-সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত 
ঘটনার কথ শুনেই মধু গদ্াধরকে সন্মেহে নিজের কাধে তুলে গদাধরকে বাভীতে 
পৌছে দিয়ে আসেন। গদাধরের “ভাব-সমাধি”র কথা মধুর আগে জানা ছিল; 
তাই এই বাহজ্ঞান লুপ্ত হওয়াকে মধু “ভাব-সমাধি” রূপে ঠিক বুঝতে পেরে- 
ছিলেন এবং সবাইকে আশ্বপ্ত করেছিলেন। ঠাকুরকে ন্নেহদান করে মধু 
কৃতার্থ হন। 


চ-ওবা। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগত, কাযারপুকুর গ্রামের মস্ত গুণিন ওঝ1। 
তন্ত্রমন্ত্রে তিনি নিপুণ ছিলেন এবং ভূত-প্রেত-উপদেব্তা তাড়িয়ে তিনি গ্রামের 
লোকের উপকার করতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাধনকালের প্রথমা বস্থায় তার অস্বাভাবিক আচরণের 
কথা শুনে দেশে তাব মা চন্দ্রমণি দেবী খুব চিন্তায় পড়েন এবং অপর পুর 
রামেশ্বরকে দিয়ে ঠাকুরকে কামাবপুকুরে বিবিয়ে নিয়ে এসে তার স্চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঠাকুরের তথাকথিত “পাগলামি” ক্রমশঃ বুদ্ধি পাওয়ায় 
পাড়ার পাচজনের পরামর্শে তিনি অবশেষে অব্যর্থ ব্যাধি-শাস্তির জন্য চণ্ড 
ওঝাকে ডাকিয়ে পাঠান । ৩ঝ! এসে ঘথাবিধি পুজা ও বলি দেওয়ার পর চণ্ড 
এসে শূন্যে অধিষ্ঠান করেন এবং ওঝার উদ্দেশে বলেন_*ওকে তৃতে পায়নি, 
ওর কোন আধি-ব্যাধি নেই।” এই ঘটনায় ওঝ। নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ঠাকুরকে 
অত্যাধিক স্ত্পুরি থেতে নিষেধ করেন, কারণ বেশী স্থপুরি খেলে কাম বৃদ্ধি হতে 
পারে। বল! আবশ্খক, ঠাকুর তখন অত্যন্ত স্থপুরি খেতেন; কিন্ত ওঝার 
নিষেধের পর তিনি অত স্থুপুরি খাওয়। বন্ধ করেন। 


নি 


৫৫ 


চতুর। পাণ্ড। 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্চের সংস্পর্শে আগত, বুন্দাবনবাসী বৈষ্ণব পাণ্ডা। একদা 
'তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের উদ্ঘোগে ঠাকুর শ্রীরামক্ুষ্ণ বৃন্দাবনে 
গেলে, তখন তার মধ্যে বৈষ্ণবভাবের পরম উদ্দীপন হয়। এই সময় ঠাকুর 
সকলপ্রকার বৈষ্ণবীয় প্রথা অবলম্বন করেন এবং রাধাকুণ্ডের কাছে বৈষ্ণব 
পাও চতুরার সহায়তায় বৈষ্ঞবীয় ভেক্-ধারণ করে তিনদিন ত1 রক্ষা করেন। 
এই ভেকৃ-ধারণ উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত চতুর! পাগ্ডার মিলন হয়। 

রি 


পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাকুড়া নিবাসী ভক্ত । তিনি দক্ষিণেশ্বরে মাকালীর 
ভোগ রান্নার পাচকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষেই ঠাকুরের 
সঙ্গলাভ করার স্থঘোগ পেয়েছিলেন । পাচক ঈশ্বরের প্রস্তৃত অন্নভোগ যেষন 
মা-কালীকে নিবেদন কর হত, তেমন এ ভোগের প্রসাদ ঠাকুর শ্রীরা মকুষ্ণকেও 
দেওয়া! হত। নেজন্য একই সঙ্গে মা-কালী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেব। করার স্বযোগ 
পেয়ে, পাচক ঈশ্বর চাটুজ্যে ধন্য হয়েছিলেন। অন্থুগত ঈশ্বরকে ঠাকুর খুব 
স্নেহ করতেন এবং ভালো রান্না করার জন্ত তাকে নান! নির্দেশও দিতেন। 
শশ্রীম! সারদাদেবীকেও ঈশ্বর নিজ কন্ঠার মতন জ্ঞান করতেন। 

চু 


পাচক গাঙ্গুলী 

ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত পাচক ব্রাঙ্ষণ। প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। 
ভক্তগণ কর্তৃক তিনি কাশীপুর'উদ্ভানবাটীতে ঠাকুরের অন্বস্থতার সময় রন্ধন- 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন । যদিও রন্ধন-কাজে তিনি খুব পারদশী ছিলেন না, 
তবু তার সরলতার জন্য ঠাকুর তাকে খুব নেই করতেন। 

একদ। কাশীপুরে পথ্য €তরী করে গার্গুলী ঠাকুণের ঘরে নিয়ে গেলে, 
ঠাকুর তাকে সেখানে বলতে বলেন এবং সহসা ভাবের বশে তাকে স্পর্শ করেন। 
এই ঘটনায় গাঙ্গুলী প্রায় ছু-ঘণ্ট। গভীর ভাবের ঘোরে থাকেন এবং পরে 
শশীমহারাজ, তথ স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন-_“আমি কোথায় ?” 
অতঃপর ঠাকুরের নির্দেশে শশীমহারাজ গাঙ্গুলীকে তার নিজ ঘরে পৌছে দেন 
এবং এই অযাচিত কৃপালাভ করে গানুলী সেদন ধন্য হন। 

কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন “কল্পতর” হুন, সেই সময় ঠাকুরের পরমভক্ত 


৫৬ 


নাট্যাচাধ গিরীশচন্দ্র ঘোষ উন্মত্বের মন্ত সেখানকার সমৃদয় ভক্তকে খুঁজে এনে 
কা প্রাণ্থির জন্য ঠাকুরের কাছে হাজির করান। রদ্ধনশালায় সে সময় গাঙ্গুলী 
রুটি প্রস্তুতের কাজে নিযুক্ত থাকান্স, গিরীশচন্দ্র তাকেও খুঁজে এনে ঠাকুরের 
কাছে হাজির করালে, কৃপাসিন্ধু ঠাকুর সেদিন ভাগ্যবান গাঙ্গুলীকেও কৃপাদৃষ্টি 
দান করে কৃতার্থ করেছিলেন। 


ত্রেলোক্য-তৃত্য 

দক্ষিণের এষ্টেটের মালিক শ্রাত্েলোক্যনাথ বিশ্বাস কতৃক, ঠাকুর 
শ্ররামকষ্ণের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ভূত)। একটি গছিত কর্ণের 
জন্ঠ ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী ও সেবক ভাগ্নে হৃদয়রাম, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে 
ট্রলোক্যনাথ কতৃক বিতাড়ত হওয়ার পর, ঠাকুরের সেবার জন্য হাদয়পামের 
স্থলে এই হিন্দুস্থাণী ভূত্যকে ভ্রেলোক্যনাথ নিযুক্ত করেন। ভাগ্যবান ভূতাটি 
মাত্র ছ-একদিন ঠাকুরের মেবা করার শ্থযোগ পেয়েছিল, কারণ এপপরেই 
ভক্ত বামচগ্ত্র দত্তের সঙ্গে তার গৃহ ভৃত্য লালটু বা লাটু দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে 
এলে ঠাকুর রামচন্দ্রের কাছ থেকে লালট্রকে তার কাজের জন্য চেয়ে নেন এবং 
এই লালটুই পরে লাটু মহারাজ, তথা স্বামী অদ্ভুত্তানন্দ রূপে অভিহিত হুন। 


নর 


গিরীশ-ভূত্য 

ঠাকুর শ্রখামকষ্ণের পরম তক্ত শাট্যাচাষ গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভাগ্যবান্‌ 
ভৃত্য । সম্ভবতঃ তাকে “ঈশনে” বলে ডাকা হত। গিবাশচন্দ্রের বাড়ীতে 
এহ্‌ ভূত্যটি বহুবার ঠাকুর শ্রারামরুঞ্চকে দর্শন করার এবং তার সেবা করার 
স্থযোগ পায়। 

একদিন গিরীশচন্দ্রের আদেশে তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আহার করাবা4 
জন্ত সে লুচি, চচ্চড়ি শুভ্ঠত পরিবেশন করে, ভূত্যের থারা পরিবেশন কার্য 
গহিত বা অশোতনীয় হলেও, ঠাকুর সেদিন গিরীশচন্দ্রের সকল দোষ ক্ষমা. 
করে, ভৃত্যের দেওয়া আহাষ জিনিষ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন এবং ভূত)টিও 
ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ সেবা করার লৌভাগ্য অজন করে। 

একদা ভূত্যটির অস্থখ করলে, গিরীশচন্দ্র গোপনে ঠাকুরের চরণামৃত এনে 
তাকে খাইয়ে দেন এবং তাতেই এই ভাগ্যবান ভূত্যটি নিরাময় হয়ে ওঠে। 
এইভাবে সে ঠাকুরের অজ্ঞাতপারে তার কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। পরে 
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ঠাকুরকে সে-কথ! জানিয়ে গিরীশচন্দ্র ঘখন বলেন যে, তার প্রসাদ খেয়েই 
ভৃত্যটি সুস্থ হয়েছে, তখন ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন-_”ও কি হীন বুদ্ধির কথা 
তোমার ! ঈশ্বরের কাছে কি লাউ-কুমড়া ফল চাইতে হয়? তার কাছে 
অমৃতত্ব লাভ হয়। রোগ আরাম করার জন্য তিনি ডাত্তার-কবিরাজ করে 
দিয়েছেন, ওষৃধ করে রেখেছেন ” ঠাকুরের এই কথা শুনে গিরীশচন্দ্র নীরব 
ছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর শ্রাবামকুঞ্ যে-কোন সিদ্ধাইয়ের বিরোধী 


ছিলেন। 


যদ মলিকের দ্বারবান্‌ 

ঠাকুর শ্ারামকৃষ্ণের স্সেহধন্য ভক্ত এবং শ্রীযঘুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের 
বাগান-বাড়ীর রক্ষক । ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত যছুলাল মল্লিকের ব্যবস্থাপনায় 
ঠাকুর মাঝে মাঝে এ বাগানে বেড়াতে যেতেন এবং সেই সময় এই ভক্ত 
দ্বারবান্‌ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার বিশেষ সুযোগ পেত। ঠাকুরের প্রতি 
তর প্রবল ভক্তি থাকায়, ঠাকুরের সেবার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে থাকত 
ঠাকুর সেখানে গেলে, তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে বড় হাতপাখা নিয়ে সে 
নিজে ঠাকুরকে হাওয়া করত। এমনকি, ভাগাবান্‌ এই দ্বারবান্টি মাঝে মাঝে 
ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করলে ঠাকুর এই পরম ভক্কেব কাছে আহার গ্রহণ কথে 
তাকে তৃপ্তিদান করতেন । বলা বাহুল্য, মালিক যন্ুলালের মত, কর্মচাব* 


দ্বারবান্ও ঠাকুরের স্মেহলাভে ধন্য হয়। 


দ্বারবান্‌ হনুমান সিং 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অগাধ বিশ্বাসী এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-রক্ষ। 
কাধে নিযুক্ত মহাবীর মন্ত্রের উপাসক ও ভক্ত দ্বারবান্‌। 

একদ। জনৈক বিরাটদেহী পাঞ্চাবী পালোয়ান, মন্দিরের দ্বারবানের পদ 
গ্রহণের জন্য, মন্দিরের মালিক মথুরানাথ বিশ্বাসের কাছে হাজির হয়। 
মথুরানাথ তাকে প্রথমে দ্বারবান্‌ হন্থমান সিংকে মল্গযুদ্ধে পরাস্ত করার শর্ত 
দেন এবং এই উপলক্ষে দু-জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য একটি নিদিষ্ট দিন 
ধার্য করেন। নবাগত পালোয়ান এই প্রতিদ্বন্বিতার জন্য দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান 
কালে নিয়মিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর থাছ্চ ভোজনে নিজেকে নিযুক্ত রাখে; 
অপরদিকে ভক্ত হনুমান সিং আগের মত কেবলমাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দিনাস্তে 
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একবার মাত্র আহার করেই দিন কাটাতে থাকে। হম্থমান দিং, ঠাকুর' 
শ্ররামকুষ্ণকে অত্যন্ত ভক্তি কবত এবং ঠাকুরও তার প্রতি বিশেষ ন্বেহপরার়ণ 
ছিলেন। তাই প্রতিদ্বন্দিতার ঠিক আগের দিন ঠাকুর নিজেই হনুমান সিংকে 
প্রতিদ্বন্দিতার কলাফল সম্পকে প্রশ্ন করায়, হুনুমান সিং ভক্তিভরে ঠাকুরকে 
প্রণাম করে ও উত্তর দেয়_-“আপনার কপা থাকে তো, আমি নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করব।” বলা বাহুল্য, ঠাকুরেব প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হনুমান লিং 
সেদিন মথুরানাথ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে নবাগত শক্তিশালী 


পালোয়ানকে মন্যুদ্ধে পরাজিত কবে নিজের দ্বারবানের পদে পূর্বের ন্যায় বহাল 
থাকে। 


সিপাহী কোয়ার সিং 

ঠাকুর শ্রাবামকষ্জের প্রতি বিশেষ অন্থবাগী শিখ-ভক্ত। তিনি দক্ষিণেশ্বব 
মন্দিবের বাগানের পাশে পণ্টনদেব নিবাসে বাল করতেন। কালীবাডীর 
উত্তব দিকে তৎকালীন এক সবকাবী বারুদখানা পাহারা দেবার জন্য একদল 
শিখসৈন্ত নিযুক্ত ছিল এবং তারা মাঝে মাঝে ঠাকুখেব কাছে এসে আলাপ 
কবত। সেই সৈন্যরলের হাবিলদাখ ছিলেন এই কোয়াব লিং। টসন্তদলের 
হাবিলদাবের পদে নিযুক্ত থাকলেও, কোয়ার সিং একজন ভক্তিমান পুরুষ 
ছিলেন এবং প্রায়ই ঠাকুবেব কাছে এসে তাব পুতসঙ্গ লাভ করে আনন্দ 
পেতেন, ঠাঞ্ুবও তাকে খুব ন্বেছ কবতেন। ঠাকুরের সমাধ-অবস্থা থেকে 
জাগতিক-অবস্থায় ফিবে আসা দর্শন কবে তিনি বিশ্মিত হতেন এবং ঠাকুরকে 
“গুরু নানক” জ্ঞানে সম্মাণ করতেন। 

একদ1 কোয়াব সিং তার আশ্ডানায় পাধুভোজনের আয়োজন করেন এবং 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশত: তাকেও সেখানে নিমন্ত্রণ করে শিয়ে যান। 
সেখানে সেদিন অন্যান্ত অনেক সাধুর দমাবেশ হয় এবং তারা অপরিচিত 
ঠাকুরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাঝুর তাদেব কাছ থেকে পৃথক হয়ে বসেন। 
এরপর ভোজনের জন্য আহাযবস্ত পাতায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বিনা আহ্বানেই 
ঠাকুর দ্রুত আহাব স্থরু করায়, তাতে অপর পাধুবা “আরে এ কেয়া রে” বলে 
নিজেদের মধ্যে উক্তি করেন। কিন্তু ঠাকুর কোন কথায় ভ্রুক্ষেপ ন! করে, ভক্ত 
কোয়ার দিং-নিবেদিত আহার্ধ ভোজন করে তাকে তৃপ্তিদান করেন। 

্ 
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কুম্তিগীর শরৎ 

দক্ষিণেশ্বরের পার্খববতাঁ আড়িয়াদহ-নিবাপী কুস্তিগীর শরৎচন্দ্র মিত্র। 
ব্যায়ামচর্চা উপলক্ষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীবাডীর দ্বারবানদের কুস্তির 
আখড়ায় এসে কুস্তি লড়তেন। ঠাকুর শ্রীরামকষ। মাঝে মাঝে এই কুস্তি 
দেখতে ঘাওয়ায়, ঠাকুরের সজে শরতের আলাপ-পরিচয় হয়। 

একদা জনৈক বড় হিন্দুস্থানী পালোয়ানের সঙজে শরতের কুত্তি লডার 
প্রস্তুতির সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হন এবং নিজে তাকে উৎসাহিত 
করেন। এমনকি, হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে ভাবাতে পারলে, শরৎকে নিজে 
হাতে মিঠাই খাওয়াবার কথাও ঠাকুর তাকে জানিয়ে দেন। যদিও গুবল 
প্রতিদবন্বীর কাছে শরতের জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবুও টাকুবের 
উৎসাহে তিনি অনেক ধ্বস্তার্বন্তির পর সেই হিন্দুস্থানী পালোয়ানকে কাবু 
করে ফেলেছিলেন । এই ঘটনায় ঠাকুর খুব হাততালি দিয়ে মনেব আনন্দ 
প্রকাশ করেন এবং বাঙালীর ছেলে হয়ে অতবড হিন্দস্থানী পালোয়ানকে 
হারিয়েছে বলে শরতের বীরত্তের প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর তার 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেদিন কুপ্তিগীর শবৎকে তাব নিজেব ঘবে জোব করে 
নিয়ে গিয়ে, নিজে হাতে তার মূখে মিঠাই তুলে দিয়েছিলেন এবং তাব প্রতি 
শ্রেছের চবম পরাকাষ্ঠ। দেখিয়েছিলেন । 

্ 


মন্মথ গু 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্ের কপাপ্রাপ্ত, উত্তব কলকাতার বাগবাজারের গৌসাই- 
পাড়ার অধিবাসী মন্মথ ভট্টাচার্য । ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তিনি পৈতা ফেলে 
দিয়েছিলেন এবং আচার-বিচার কিছুই মানতেন না, বা খাগ্যাথাগ্য বিচাব 
করতেন না। বাগবাজারে ৬সিদ্ধেশ্ববীতলার কাছেই তার মামার বাড়ীতে 
তিনি বাস করতেন এবং জনৈক বিখ্যাত ধনীব নায়েবের চাকরী করতেন। 
ব্যায়ামে পারদর্শী, সবলদেহী মন্মথকে পাড়ার সবাই ভয় করত এবং কোথাও 
মারামারি হলে, তিনি এক। গিয়ে একশো লোকের মহড়া রাখতে পারতেন। 
এজন্য পাড়ায় তিনি “মন্মথ গুণ্ডা” নামে পরিচিত ছিলেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট মহিলা-তক্ত যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরে 
কাছে যাতায়াত শুরু করলে, ঘোগীন-মার তরুণ বয়স্ক ভাই হীরালালের তাতে 
আপত্তি ছিল। তাই একদিন ঘোগীন-ম। তার বাড়ীতে ঠাকুরকে আনার 
ব্যবস্থা করায়, হীরালাল সেদিন ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য মন্সথ গুগ্ডাকে 
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নিযুক্ত করেন। মন্থও সেই অনুযায়ী ঠাকুরকে ভয় দেখাবার জন্য উদ্ভত হন» 
কিন্ত তাকে দর্শন ঝরে ও তার কযেকটি কথ! শুনেই যন্সথ একেবারে অন্ত 
মানুষে পরিণত হুন এবং তীর অপবাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে ঠাকুবের কাছে 
কাদতে স্থরু কবেন। দয়াল ঠাকুর তাব সব অপবাধ ক্ষমা কবেন এবং তাঁকে 
দক্ষিণেশ্ববে যাওয়াব জন্য উপদেশ দিয়ে যান। 

ঠাকুরেব উপদেশমত একদিন মন্মধ, ঠাকুবেব ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্ত গঙ্গাধরের 
(স্বামী অখগ্ডানন্দ ) সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে গিয়ে ঠাকুবেব সঙ্গে মিলিত হন এবং 
গঙ্গাধবেব মুখে ঠাকুব মন্সথেব গুগামী ও অন্যান্ত অনাচাবেব কাহিনী শোনেন। 
এব্পব ঠাকুব তজনীব দ্বাবা মন্মথেধ দেহ পবীক্ষা কবে, তাকে ম৷ কালীর 
মন্দিবের প্রদক্ষিণের পথে নিরালায় নিযে যান এবং সেখানে দ্রাড়িয়ে দাড়িয়েই 
গোপনে মন্শখকে কপা করেন। এই ঘটনার পর থেকেই মন্মথের জীবনে 
পবিবর্তন আগে এবং তিনি আরো কয়েকবাব দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবেব কাছে 
ঘাতায়াত কবে তার পরমভক্ত রূপে পবিণত হুন। 

পববর্তাঁকালে, মন্মথ গলায় পৈতা, গেক্ুয়াবন্ত্র প্রভৃতি ধারণ করে শ্যেচ্ছাট্স 
বৈবাগ্য অবলম্বন কবেন এবং তাঁর মূখে সর্বদা মাতৃনাম ধ্বনিত হতে থাকে। 
ঠাকুরের উদ্দেশে তিনি মাঝে মাঝে পপ্রিকনাথ” পপ্রিয়নাথ” বলে চীৎকার কবতেন 
এখং বরানগব মঠে ঠাকুরের ত্যাগী সম্তানদেব কাছে ঘাতায়াত কবতেন। 
অবশেষে বিস্চিকা রোগে তাৰ মৃত্যু হয়, 


সুর 


ডাকাত বাগ্দী পাইক 

তাবকেশ্বরেব নিকটবতী! কুখ্যাত তেলো ভেলোর মাঠের ডাকাত তৎকালে, 
এই তেলো-ভেলোর প্রান্তরে ডাকাতেবা পথিকেব সব্বস্বহরণ করে তাদের প্রাণেও 
মেবে ফেলত এবং সেজন্য ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ ভাবে পথিকের এখান দিয়ে 
ধাতায়াত করত। তেলো এবং ভেলো-_ এই গ্রাম দুটীর কাছে এক ভীষণ 
করাল বদনা একালীমুত্তিকে পৃক্ঞা কবে ডাকাতের! ডাকাতি করতে বেরিয়ে। 
পড়ত এবং সেই মৃত্তির লামনেই নরহত্যা করত। এই যৃত্তি আজিও “ডাকাত- 
কালী” নামে প্রসিদ্ধ । 

একদ। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দলবদ্ধভাবে পদত্রজে কামারপুকুব থেকে, 
দক্ষিণেশ্ববে ঘাওয়াব সময় সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্্ হয়ে পড়েন এবং ক্লান্ত শরীরে 
সন্ধ্যাব সময় এই ভয়ঙ্কর তেলো-ভেলোর মাঠে এসে উপস্থিত হন। এই সময় 
দীর্ঘদেহী, ঘোরতর রুষ্বর্ণ ডাকাত বাগ্দী পাইক কাধে লাঠি নিয়ে কর্কশ স্বরে 
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চীৎকার করতে করতে তার পশ্চাৎধাবন করলে, শ্রীশ্রুম। প্রথমেই ডাকাত 
বাগ্দীকে “পিতৃসন্বোধনেশ তুষ্ট করেন; এমনকি, শ্রীরামকুষ্ণকে সেই ডাকাতের 
জামাতা পরিচয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে তাকে পৌছে দেবার 
জন্য সেই ডাকাতের শরণাপন্ন হন। এই সময় ডাকাতের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত 
হলে, তাকেও শ্রীশ্রীমা “মাতৃসঙ্থোধনে” নিজের বিপদের কথা জানান। ডাকাত- 
দম্পতি শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয় এবং নিজেরা তাকে এক 
দোকানে নিয়ে গিয়ে মুড়ি-মুড়কী খাইয়ে, সেই রাত্রে সেখানে শোওয়ার ব্যবস্থা! 
করে। পরদিন সকালে তার! শ্রপ্রীমাকে নিরাপদ স্থানে নিজেরাই পৌছে দিলে 
আশ্রয়দাত1 ডাকাত পিতা-মাতাকে শ্রশ্রাম! দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য 
অন্রোধ করে যান। 

শ্ী্ীমায়ের আমন্ত্রণে পরবতীকালে ডাকাত-দম্পতি সত্যই মাঝে মাঝে 
নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে “জামাত1” শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত এবং “জামাতা” 
রূপেইঠাকুরকে জ্ঞান করত । ঠাকুরও সামাজিক আচার ও জাতিবিচার ভূলে, 
এই পরম ভাগ্যবান ডাকাত ও তার স্ত্রীর সজে জামাতার মতই ব্যবহাবে ও 
আদর-আপ্ায়নে তৃ্ধ করতেন। পূর্বে ডাকাতি ও নরহত্য1 করলেও, এই 
ডাকাত বাগ্ৰী পাইক, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে সরল ও সঙ্গরিত্রে 
পরিণত হুয়। এই ভাকাত-দম্পতি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্ীমাকেও অত্যন্ত স্েহ করত 
এবং এই স্সেছের কারণ ম্বন্ধপ তার! বলত যে, পুর্বোন্ত ঘটনার দিন সেই মাঠে, 
তার! শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে “কালীরূপ” বর্শন করেছিল । ধন্ত এই দম্পতি, ঘারা 
ডাকাত হয়েও শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় লাভ কবেছিল। 

চু, 


মাতাল বিহারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, কলকাত্াব নিমুলিয়' পল্লী! নিবাসী বিহারী 
'ঘোষ। তিনি অত্যন্ত মছ্যপায়ী ছিলেন, “৬ভার-সীয়ার”_ পদে চাকরী 
করলেও তিনি সমুদয় অর্থ মদ খেয়েই খরচ করতেন এবং এই মদ-খাওয়া থেকে 
প্রথম জীবনে তাকে নিবৃত্ত করা ঘায়নি। 

একদ] সিমুলিয়। পল্লীখতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন 
'হুলে, রামচন্দ্র সেদিন সন্ধ্যায় মাতাল বিহারীকে লুচি-আলুর দমের “চাট্‌” 
খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে তার বাড়ীতে এনে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। 
ভাগ্যবান বিহারী সেদিন ঠাকুরকে একটি প্রণাম করে সকলের সঙ্গ প্রসাদ 
স্রছণ করেন! কিন্তু ঠাকুরকে এই দর্শন ও প্রণাম করার পর থেকেই, অতবড় 
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মাতাল বিহারীর মদ খাওয়ার অভ্যাস ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তিনি 
পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য উদ্দগ্রীব হয়ে ওঠেন। 

পরবতাকালে, বিহারীর জীবনে আমুল পরিবর্তন আসে এবং তিনি 
কলকাতা ত্যাগ করে নাগপুরে চাকরী নিয়ে চলে ঘান। সম্পূর্ণরূপে মদ খাওয়। 
ত্যাগ করে তিনি নাগপুরে নিজের ঠাকুর ঘরে সাধন ভজন করতেন এবং ঠাকুর 
শররামকৃষ্ণের কথাতেই আনন্দে দিন কাটাতেন। 


্ 


মাতাল রুষ্ণধন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্সিধ্যে আগত, নাট্যাচায গিরীশচন্দ্র ঘোষের 
তৎকালীন মন্যপায়ী ইয়ার-বন্ধু কৃষ্ণধন দত্ত। তিনি গিরীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম 
জীবনে প্রচুর মগ্যপান করতেন এবং উভয়ের মধ্যে খুব হ্ছ্যত) ছিল। একদা! 
টার খিয়েটারে অভিনয় দেখার পর, মছ্পান করে তিনি গিরী শচন্দ্র প্রমুখ 
মাতাল বন্ধুদের নিয়ে গভীর বাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির হন্স | 
সেখানে ঠাকুকেব ঘরের কাছে গিয়ে তারা চেঁচামেচি স্বর কবায়, ঠাকুর 
তাডাতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দেন। অতঃপর ঠাকুরকে মধ্যস্থলে বসিয়ে 
কুষ্ণধন মত্ত অবস্থায় "রাধে গোবিন্দ বলো” গান ধরেন এবং বন্ধুদের নিয়ে 
ঠাকুরকে ঘিরে নাচতে থাকেন । এরপর ভোরবেলায় যখন কৃষ্ধন কলকাতায় 
ফিরে আসেন, তখন ঠাকুর-সম্প্কে বন্ধুদের কাছে বলেন-_“গ্যাথ দক্ষিণেশ্বরের 
ধ লোকটা _-এব মত প্রাণের ইয়ার আর দেখিনি; ও খুব উদুদরের ইয়ার ।” 

স্ 


মাতাল পদ্মবিনোদ 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের লেহধন্য ভক্ত-__বিনোদবিহারী সোম। 
তিনি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুগ্রের 
বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে প্রথম জীবনে তিনি মাষ্টার হশাইয়ের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং ঈশ্বর-চিন্তা করে তাব মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা 
হত। ঠাকুরও তাঁকে খুব শ্েছে করতেন পরে তিনি বিবাহ করলেও, সংসার 
যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। কিস্তু সঙজদোষে তিনি মগ্যপায়ী হয়ে ওঠেন এবং 
অচিরেই তার পতন হয়। এই সময় খিয্েটারে ঘোগদান করে তিনি “পল্স 
বিনোদ” আখ্য। পান। 

একদ। গভীর বাজে পানাপক্ত অবস্থায় তিনি বাগবাজারে উদ্বোধন মঠের 
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(মায়ের বাড়ী) কাছে গিয়ে নেশার ঝোকে শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে মিনতিভরা' 
গান স্বর করায়, শ্ীশ্রীম! তাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন। এ মঠের শ্বামী 
সারদানন্দের সঙ্গে তার হ্ৃদ্যতা থাকায়, তিনি সারদানম্দকে “দোস্ত” বলে 
ভাকতেন। মছ্যপায়ী হলেও ঠাকুরের ওপর তার খুব ভক্তি বিশ্বাল ছিল। 

শেষ জীবনে তিনি কঠিন উদরী-রোগে আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে 
ভত্তি হন। সেখানে শেষ মূহুর্তে তিনি পুনরায় ঠাকুরকে ম্মরণ করে, ঠাকুরের 
“কথামৃত” শুনতে চান। অস্তিমকালে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তার চোখ 
দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে এবং “রামকুষ” নাম উচ্চারণ করতে করতে পর মভভ্তু 
ও ভাগ্যবান পদ্মবিনোদ দেহত্যাগ করেন। 


এ 


বোবা উপেন 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের “মৃক” ভক্ত উপেন্দ্র মজুমদার । তিনি বোবা ছিলেন; 
বটে। কিন্তু বধির ছিলেন না; কাণে কথা শুনতে পেতেন। ধীর, স্থির, নর, 
বিনয়ী ভক্তটি ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্তের মামাশ্বশুর-সম্পকীঁয় । 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ 
করে আনন্দ পেতেন। ঠাঁকুরও এই “বোবা” ভক্তটিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। 
কাশীপুরে "্কল্পতরু” হওয়ার দিন ঠাকুব ভাগ্যবান উপেন্জকে স্পর্শদ্বারা কপ? 
করেছিলেন । 


কুষ্ঠ রোগী 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয়, পরম ভাগ্যবান 
ভক্ত। সেকুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল। 

একদ] দক্ষিণেশ্বরে উক্ত কুষ্ঠরোগী এসে ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থন! 
জানায় যে, ঠাকুর যদি একবার তার দেহে হাত বুলিয়ে দেন তবে সে এ কঠিন 
কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পায়। ঠাকুর সব রকম সিদ্ধাইয়ের বিরোধী ছিলেন 
বলে প্রথমে সেই কুষ্ঠ রোগীর প্রার্থনায় রাজী হননি, কিন্ত তার প্রবল কাতরতা 
এবং অগাধ বিশ্বাস লক্ষ্য করে অবশেষে করুণাময় ঠাকুর কৃপা পরবশ হয়ে তার 
শরীরে হাত বুলিয়ে দেন এবং সে সত্য সত্যই কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়। কিন্ত 
সেদিন সর্বক্ষণ ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণ' হয় ঘে, তিনি অস্থির হয়ে মা-কালীর 
কাছে গিয়ে জানান ঘে, তিনি আর কখনে। এমন কাজ করবেন না; পরে অবঙ্ঠ 


১৯: 


ঠাকুরের সে যন্ত্রণা লাঘব হয় । পরবর্তাঁকালে ঠাকুর ভক্তদের কাছে এই প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন _-“তার রোগ সেরে গেল, কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখিয়ে? 
এইটের ওপর দিয়ে হয়ে গেল।” 


সু 


কণ্ঠিধারী ব্যক্তি 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের সান্জিধ্যে আগত জনৈক তিলক কণি প্রভৃতি ধর্মলিঙ- 
ধাগী ব্যক্তি। ঠাকুর যেবাব খধাত্রার দিনে কলকাতায় পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চুডামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ঘান, মেদিন সেখানে অন্ঠান্ত ভক্তদেব সঙ্গে এই 
কণিধারী ব্যক্তিটিও উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শশধরকে নানা উপদেশ দানের 
পর তৃষ্ণার্ত ঠাকুর জল খেতে চাইলে, এই কণ্ঠিধারী ব্যক্তিটি সসম্রমে এক গেলা স্‌ 
জল এনে ঠাকুরকে ধেতে দেন? কিন্তু ঠাকুর এ জল খেতে গিয়েও, খেতে 
পারলেন না। তখন অপব এক ব্যক্তি ঠাকুরেব জন্য জল এনে দিলে, তিনি 
তা পান করেন। এই ঘটনার সময় নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ (খানে 
উপস্থিত ছিলেন; তিনি এই জল ন৷ খাওয়ার বহশ্য অনুসন্ধান করে কন্ঠিধারীর 
কনিঠভ্রাতার কাছ থেকে জানতে পারেন থে, উক্ত কণ্িধারীর প্বভাবে দোষ 
ছিল কন্ঠিধারীর স্পর্শদোষতৃষ্ট জল সেদিন তাই ঠাকুর পান করতে পারেন নি! 

ঠাকুরের এই সঠিক সিদ্ধান্তে স্বামীজী বিম্মিত হন। 


০ 


গাড়ীওয়াল। বেণী সাহ। 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের অন্ুুপাগী, বরানগর নিবাপী গাড়ী ব্যবসায়ী। তার 
কতকগুলি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী ছিল এবং সেগুলি ভাড। দিয়ে তিনি অর্থ 
বোজগার করতেন। এই গাড়ীভাড়া ডপলন্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার ঘোগাযোগ, 
হয়। 

ঠাকুরকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতার ভক্তদের বাড়ীতে আসতে 
হত এবং ফিরতে রাত ছলে গাড়ীর চালকে€ গোলমাল করত ও অধিক ভাড়া 
দাবী করত। তাই ঠাকুর বেণী সাহার সঙ্গে বন্দোবত্ত করেছিলেন ঘে, তার 
গাড়ীতেই ঠাকুর ঘাতায়াত করবেন এবং ফিতে রাত হলেও, মোট তিন টাকা? 
চার আন গাড়াঁ ভাড়া দেবেন; এমনকি, ফিরতে বেশী পাত হলেও, বিলম্বের 
জন্য চালক যেন গোলমাল না করে। বলা আবশ্তক, ঠাকুরের গাড়ী ভাড়ার 
খরচ ভক্তেরাই বহন করতেন। বেণী সাহার সঙ্গে ঠাকুরের আরে বন্দোবস্ত 


২৬৫ 


ছিল ঘে, তাকে ঘে-গাড়ী পাঠানো হবে, তার ঘোড়াগুলি যেন খুব ভাল হয়, 
যাতে চাবুক না মেরে কেবলমাত্র পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই ঘোড়। ছুটত্বে পারে। 
এখানে উল্লেখ কর] যেতে পারে যে, ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলে, ঠাকুর অস্থির 
হয়ে পড়তেন এবং পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়, তাই ঠাকুর গাড়ীতে বেশী আরোহী 
ওঠাতে দিতেন না। 

বলা বাহুল্য, ঠাকুরের অনুগত বেণী সাহা তার সবকটি নির্দেশ মেনে 
শিয়েছিলেন এবং ঠাকুর খবর পাঠালেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঠিক 


সময়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। বেণী সাহার এই নিষ্ঠাব দরুণ ঠাকুর তার ওপব 
সন্ত ছিলেন। 


মিঠাইওয়াল। ফাঁণ্ড 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসাপ্রাঞ্ধ বরানগবেব মিষ্টান্ন বিক্রেতা । বরানগর 
বাঞ্জারের কাছে তার খাবারের দোকান ছিল এবং এ দোকানের কচুরী বিখ্যাত 
ছিল। ঠাকুর তার ক্চুরী নিজে খেতে খুব ভালবাসতেন এবং অপরকে খাইয়েও 
আনন্দ পেতেন। 

একদ1 হাতীবাগানের ষ্টার খিয়েটারে নাট্যাচাধ গিরী শচন্দ্র ঘোষের “দক্ষ 
ঘজ্ত” নাটক দেখে ঠাকুর ঘখন ভ্রাতৃষ্পুত্র রামলালকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে 
চেপে দক্ষিণেশ্বরে ফিরছিলেন, তথন বরানগর বাজারের কাছ দিয়ে যাওয়ার 
সময়, ঠাকুর গাড়ী থামিয়ে ফাগুর দোকানের হিংয়ের কচুরী, রামলালকে দিয়ে 
কিনিয়ে খেয়েছিলেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের কাছে আগত 
ভক্তগণকে ঠাকুর মাঝে মাঝে ফাগুর কচুরী খাওয়াতেন। একদা গিরীশচন্তর 
প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তদের জন্য ঠাকুর ফাগুর দোকানের গরম কচুরী, লুচি ও 
অন্যান্ত মিষ্টান্ন আনিয়ে, নিজে 1 প্রসাদ করে ভক্তদের খেতে দিয়েছিলেন। 
ভাগাবান ফাগ্ড তার দোকানের উপাদেয় কচুরী থাইয়ে ঠাকুর ও তার ভক্তদের 
প্রশংসা! অর্জন করেছিল । 


জ্ঞানী চাষী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত, দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী জনৈক অজ্ঞাত 
পরিচয় জানবান চাষী । একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের তামাক খাওয়ার সময় 
উক্ত চাষীটি ঠাকুরের কাছে এসে হামাক থেতে চাইলে; ঠাকুর তার ককেটি 


তত 


তামাক খাওয়ার জন্ত চাষীটিকে দ্েন। ভাগ্যবান চাষীটি ঠাকুরের কন্ধেতে 
তামাক খেয়ে চলে ধাওয়ার পর, ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, সেখানে একটি পয়সা 
সে ফেলে গিয়েছে । তাইঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই চাষীটিকে ডেকে পয়সাটি 
পিয়ে যাবার কথা বলায়, চাষীটি তা নিতে অস্বীকার করে এবং ঠাকুরকে 
জানায় “ইচ্ছা করেই পয়সাটি রেখে এসেছি; মন্দিরের কাঙাল-গরীবদের 
সেবায় লাগিয়ে দেবেন। ঘে মন্দিরে কাঙাল-গরীবের সেবা! হয়, সেখানকার 
এক ছিলিম তামাকও অমনি খেতে নেই।” ঠাকুর চাষীটির এই জ্ঞান-ভক্কির 
কথ! এবং সেই অন্ুায়ী কাজের পৰিচয় পেয়ে তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হন। 


০ 


হঠযোগী নারারণ 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জেব সান্লিধোে আগত জনৈক হঠযোগী। তিনি কিছুদিনের 
জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং পঞ্চবটীতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে 
ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় । হঠযোগী নারায়ণ ভাত বা রুটী আহার না” করে, 
কেবলমাত্র দুধ আর আফিং খেয়ে থাকতেন এবং এজন্য তার মাসে পচিশ টাক 
খরচ পড়ত; কিন্তু তার টাকার বড় অভাব ছিল। ঠাকুর নিজে গিয়ে পঞ্চবটাতে 
এই ছুঠযোগীর লঙ্গে আলাপ করতেন। 

একদা ঠাকুণের ত্যাগী সম্তান যোগীন (ক্বামী যোগানন্দ ) কৌতৃহলের বশে 
হঠযোগীর ক্রিয়া দেখাব জন্ত তার কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুর সেখান থেকে 
যোগীনের হাত ধরে টেনে শিজের ঘরে আনেশ এবং এ সব ক্রিয়। দেখতে বা 
শিখতে শিষেধ করেন। 

ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত, আড়িয়াদছের কৃষ্ণকিশোব ভট্টাচার্ষের পুক্র রাম প্রসঙ্গ 
এবং আরও কয়েকজন এ হঠঘোগীকে খুব ভক্তি করতেন ও তাঁর কাছে 
যাতায়াত করতেন। হুঠষযোগীর আঘথিক অভাব নিবারণের জন্য রাম প্রসন্ন 
ঠাকুরকে অনুরোধ করেন ঘষে, তিনি ষেন তার ভক্তদের বলে হঠঘোগীর জন্য কিছু 
টাকার ব।বস্থা করেন। একবার ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান রাখালকেও ( শ্বামী 
ব্রহ্মানন্দ ) হঠঘোগী অনুরূপ প্রপ্থাব কণায়, রাখাল মে-কথ! ঠাকুরকে জানান। 
অত:পর হঠযোগী নিজেই একদিন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তার কিছু ব্যবস্থার 
জন্য বিশেষ অন্তরোধ করেন। সেজন্য করুণাময় ঠাকুর তার কয়েকজন ভক্তকে 
হঠঘোগীর কাছে তাকে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 


ৎ্তণ 


হিন্দুস্থানী দাধু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয্ব, জনৈক অজ্ঞাতনামা বেদান্তবাদী সাধু। ঠাকুর 
্বত:প্রবৃত্ত হয়ে এই হিন্দস্থানী সাধুটির সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাকে স্বীয় 
সাগ্রিধো আনেন। 

একদা ঠাকুর তার বিশিষ্ট ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের কাকুড়গাছির নতুন বাগান, 
দর্শন করে, অপর ভক্ত স্থরেন্ত্রনাথ মিত্রের বাগানে যাওয়ার পথে একটি গাছ- 
তলায় খাটিয়াতে এই সাধুটিকে বসে থাকতে দেখেন। তাঁকে দেখামাত্ই 
গাকুর নিজে গিয়ে তার সঙ্গে হিন্দীতে অত্যন্ত আনন্দের সজে কথাবার্ডা কন 
এবং পরিচয়ে জানতে পাবেন যে, সাধুটি একজন “পরমহংস”। লাধুটিব সঙ্গে 
পদালাপে ঠাকুর এত প্রীত হুন যে, তাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য রামচন্্র 
দত্তকে অন্তবোধ করেন। দেখান থেকে চলে আপার সময় সাধুটি, ঠাকুরকে 
গাডী অবধি পৌছে দেন; অনেকদিনের পরিচিত বন্ধুর মত ঠাকুরও তব বাহুর 
ভেতর নিজের বাহু জড়িয়ে হেটে এসে ওঠেন। 

পরবে একদিন রামচন্দ্র সেই সাধুটিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে 
উপস্থিত হলে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে প্রিয়জনের মত ব্যবহাঁব করেন এবং নিজেব 
কাছে ছোট তক্তপোষেব ওপর সাধুটিকে বসিয়ে বহুক্ষণ হিন্দীতে তাঁব সঙ্গে 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা কবেন। সাধুটির মুখে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব শুনে ঠাকুর 
েদিন সমাধিস্থ হন এবং সাধুটিও জীবনে এই প্রথম সমাধি-অবস্থা প্রতাক্ষ দর্শন 
করে বিম্মিত হছন। পরে সাধুটি ঠাকুরের সঙ্গে মা-কালীর মন্দিবে গিয়ে প্রণাম, 
করেন এবং ভক্ষিভরে বলেন-_ “কালী প্রধান! হ্যায়” । ঠাকুর তার এই প্রিয় 
সাধুটিকে “প্রবর্তকের ঘর” বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং সর্ব বিষয়ে তার প্রশংসা 
করেছিলেন। চি. 

এ 


কাশ্দীরী সাধু 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কাশ্নীরের নাগা-সম্প্রদায়তৃক্ত জনৈক 
অজ্ঞাতনামা! জটাধারী সাধু। দীর্ঘ জট শ্বশ্রু বিশিষ্ট এই সাধুটি অতিশয় গম্ভীর 
প্রকৃতির ছিলেন। তিনি কিছুদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ীতে বাস করায়,, 
ঠাকুরের সঙ্গে তার ঘোগাযোগ-হয়। ঠাকুর তাকে “মহাপুরুষ” বলে নির্দেশ 
করতেন এবং তার ভক্তদের এ সাধুকে দর্শন করার জন্য কুঠি-বাড়ীতে পাঠিয়ে, 
দিতেন। 

নি 


ছু শচে 


অনন্দময় সাধু 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত জনৈক আনন্দময় সাধু। 
তার মুখখানি সর্বদাই প্রসন্ন থাকত এবং মুখে একটি সুন্দর জ্যোতির প্রকাশ 
হত। তিনি বেশীর ভাগই ঘরে বসে থাকতেন এবং আপনমনে ফিক ফিক 
করে হানতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে ঘরের বাইরে এসে গাছপালা, 
আকাশ, গঙ্গ৷ সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন ও আনন্দে বিভোর হয়ে দুহাত 
তুলে নাচতেন; কখনো-বা হেসে গড়াগড়ি দিতেন, আর বলতেন -_ বাঃ বা: 
ক্যায় মায়! -ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া !” ঠাকুব সাধুটিকে বড় ভালবামতেন। 


সর 


জ্ঞানোন্মাদ সাধু 

ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণেব সান্সিধ্যে আগত জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় পাগল-সাধু। 
একদা ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে মা-ভবতারিণীর ঘরে বসেছিলেন, সেই সময় এই 
সাধুটি ছেঁড়া কাপভ গায়ে দিয়ে এবং হাতে একটি হাডী নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় 
মন্দিরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হছন। সেখানে এসে তিনি এমন উচ্চৈঃস্ববে 
ত্তব পাঠ করেন যে, তার শব্দে ষেন মন্দির কেঁপে ওঠে । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি 
মন্দিবেব বাইরে চলে ধান এবং যেখানে লোকজন থেয়ে পাতা ও উচ্ছিষ্ট 
ফেলেছে, সেখানে কুকুবদেব সঙ্গে আহার করেন। একটি কুকুর খুব অশান্ত 
হওয়ায়, তার কান্টি ধরে তিনি বলেন--“তুই-ও খা, আমিও থাই”। ঠাকুর 
লক্ষ্য করেন যে, সেই কান ধবায় কুকুরটি শাস্তভাবে রইল, যেন কতদিনেখ 
ভাব! পবে সেই সাধুটিকে ভাল খাবাব দেওয়া হলেও, তিনি তা না খেয়ে 
হন্হন্‌ করে ফটক দিয়ে চলে যান। ঠাকুরেব আদেশে তার ভাগ্নে হাদয় 
সাপুটিব পেছনে পেছনে খানিকট। গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন-_ “সত্য কি?” তাব 
উত্তরে সাধুটি নিকটবতা ভোবাব ভুল দেখিয়ে বলেন _ “এই জল, আর গঙ্জার্জল 
যেদিন এক দেখবি, সেদিন সত্য ধারণা হবে ” এরপর হৃদয় তার চেল হওয়ার 
জন্য ইচ্ছ। প্রকাশ করলে, সাধুটি মাটি থেকে একটা উট তুলে হৃদয়কে মারবাব 
জন্য তাড়া করলে, হৃদয় ছুটে পালান এবং সাধুটিও দ্রুতপদে চলে যান। এই 
জ্ঞানোন্মাদ সাধুটির অবস্থা দেখে ঠাকুর মা-কালীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 
তার যেন এমন অবস্থা না হুয়। 


সত 


৬৯ 


হৃষধীকেশের সাধু 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকষ্েের সাধনাবস্থার সময় ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগত 
বীকেশের জনৈক উচ্চমার্গের সাধু । ঠাকুরের মধ্যে তিনি সমাধির পাচ 
প্রকার - ঘথা, পিগীলিকাবত, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ এবং তিধগবৎ অবস্থা- 
গুলি প্রত্যক্ষ করেন এবং ঠাকুরকে সে-কথ। জানিয়ে যান । 
ও 


গেঁড়াতলার ফকীর 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগত জনৈক অজ্ঞাতনাম৷ মুসলমান ফকীর। 
একদ। সন্ধ্যায় কলকাতার গেঁড়াতলা মসজিদের পামনে দাড়িয়ে তিনি অঝোরে 
কাদছিলেন এবং প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকছিলেন-পপ্যারে আ-যাও, 
আ৷ যাও!” এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জ একটি ভাভাটিয়া গাভীতে করে ভ্রাতু- 
স্পুত্র রামলাল প্রভৃতিকে সে নিয়ে কালীঘাট থেকে সেই পথেই ফিরছিলেন। 
ফকীরের আর্তকগ শুনেই ঠাকুর সহসা গাড়ী থেকে নেমে তার কাছে দৌড়ে ঘান 
এবং তাঁকে প্রেমে জড়িয়ে ধরেন । ভক্ত ফকীরও প্রেমিক ঠাকুর শ্রারামকুষ্জের 
সঙ্গে আলিঙ্গন অবস্থায় কিছুক্ষণ দাড়িয়ে খাকেন। পরে ককীর একটু শাস্ত হলে, 
ঠাকুর সেখান থেকে চলে যান। ভাগ্যবান ধ্কীরের সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য, সেদিন সেখানে উপস্থিত তক্তবুন্দ উপভোগ করেছিলেন । 


শে 
শর 


ভরানীপুরের পারী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মান্রিধ্যে আগত, দক্ষিণ কলকাতার ভবাঁনীপুরের জনৈক 
অজ্ঞাতনামা খ্রীষ্টান দাধু। তিনি ছিলেন ব্রান্ম-নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 
বিশেষ বন্ধু। একদ]| শিবনাথের কাছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে বন্ধু শিবনাথের সঙ্গেই ঠাকুরকে সাক্ষৎ করতে ঘান এবং শিবনাথ 
ঠাকুরের কাছে তার সেই খ্রীষ্টান বন্ধুটির পরিচয় দেন। পরিচয় পাওয়। মাত্রই, 
ঠাকুর সেই খ্রীষ্টান পাত্রীর সামনে মাটিতে মাথা রেখে প্রণত হয়ে বলেন_ 
“যীসুববষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম ।” এই ঘটনায় সেই শ্রীষ্টান পাত্রী 
বিস্মিত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাস। করেন- “মশাই যে ঘীশুর চরণে প্রণাম করছেন, 
তাকে আপনি কি মনে করেন?” ঠাকুর উত্তরে বলেন_ “কেন, ঈশ্বরের 
অবতার!” অতঃপর ঠাকুর তাকে অবতারত্ব ব্যাখ্যা করে শোনালে, সেই 
খ্রীষ্টান পাত্রী ঠাকুরের উদার ধর্নমতের সার্বভৌমিকতার ভাবে বিশেষ মুগ্ধ হন। 


কাটোয়ার ট্যার। বৈষ্ণব 
ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের সান্নিধ্যে আগত, কাটোয়া নিবাসী জনৈক অজ্ঞাতনাম 
বৈষ্ণব ভক্ত । তার চক্ষু ট্যারাছিল। তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকফণের কাছে যাতায়াত করতেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। একদা 
তিনি ঠাকুরকে জন্মান্তরের বিষয়ে প্রশ্ন করলে, ঠাকুর তাতে অনন্ধষ্ট হন এবং 
জন্মাস্তরবাদের খবর ছেডে ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্য তাকে উপদেশ দেন। 


3, 


কাশীর ভৈরব-ভৈরতী 
ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে কাশীতে অবস্থানকালে, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন গঙ্গার ধারে একটি ভৈরবী-চক্রে নিয়ে যাওয়া! হয়। 
সেখানে একজন করে ভৈরব এবং একজন করে ভৈরবী । তারা ঠাকুরকে “কারণ” 
পান করতে বলায় ঠাকুর তাদের জানান ষে তিনি “কারণ” স্পর্শ করতে পারেন 
না। তারা কিন্ত ঠাকুরের সম্মুখেই কারণ” পান করে নৃত্য সরু করেন এবং 
পাছে নৃত্যের ঝো!কে তারা ষঙ্গায় পড়ে যায়, সেজন্য ঠাকুরের ভয় হয়। তাদের 

জপ-ধ্যান ক€তে না দেখে ঠাকুব দুঃখিত হয়েছিলেন । 


জব্বলপুবের ভক্ত 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের সান্লিধে] আগত, জণ্খলপুর নিবাসী ভনৈক অজ্ঞাতনামা 
এম. এ. পাশ যুবক । তিনি প্রথম জীবনে ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। একদা 
দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুবের কাছে এসে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বু নেতিবাচক 
উক্তির পর ঠাকুর তাকে অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্টে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে 
উপদেশ দেন এবং পরে আবার তাব সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কয়েকদিন 
প.বই সেই নাস্তিক ভদ্রুলোকটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ফিরে এসে তার 
চত্ণ ধরে কাদতে থাকেন এবং বলেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে তার সব সন্দেছের 


অবস্থান হয়েছে । পরে সেই ভদ্রলোকই পরমভক্তে পরিণত হুন। 
না 


মণিরামপুরের ভক্ত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামকুষের সান্লিধে] আগত জনৈক পেন্সনভোগী সরকারী 
কর্মচারী এবং ভক্ত। তিনি পূর্বে পি ভরিউ. ডি-তে কাজ করতেন। তিনি 
মণিরামপুরে বাস করেন শুনে, ঠাঞ্ুরেব বাল্যসথ শ্রীরামকে স্মরণ হয়; কারণ, 
কামারপুকুর নিবাসী উক্ত শ্রারাম মল্লিক তখন মণিরামপুরের চাণকে বাস 
করতেন। ঠাকুর তাই মণিরামপুরের ভক্তকে বলেন _-“শ্ীরামের দোকান 
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তোমাদের ওখানে । ওদেশে শ্ররাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন 
এখানে এসেছিল।” ঠাকুর উক্ত মণিরামপুরের ভক্তকে গুরুবাক্য, সৎসল, 


'পবত্রন্ধ প্রভৃতি নান৷ বিষয়ে উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। 
মু 


সিথির বেদান্তবাগীশ 
উত্ত কলকাতার অন্তর্গত মিথির জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নাম অজ্ঞাত। 
স্থলকায় ও সদাহাশ্যমুখ এই ভক্তুটি কাশীতে বেদান্ত পডেছিলেন। তিনি প্রায়ই 
দক্ষিণেশ্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন এবং ঠাকুরকে খুব মান্ত কবতেন। 
ঠাকুরও তার সঙ্গে বেদান্তের আলোচন! করে আনন্দ পেতেন। 
নং 
শ্রীরামপুরের গোসাই 
ঠাকুর শ্রাবামকৃ্ণের সান্গিধ্যে আগত, হুগলী জেলার শ্রারামপুর নিবাসী 
জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি একদা দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবকে দর্শন 
ক4তে আসেন এবং তার কাছে দু-একদিন থাকাব ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভক্ত 
গোৌসাইটিৰ আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ্য কণে, করুণাময় ঠাঝুৰ তাকে নিজেব কাছে 
কয়েকদিন যত্ব করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাকে আশ্রয় দেবাব ফলে, অপব 
সঙ্গী প্রতাপচন্ত্র হাজর1 আপত্তি করায়, ঠাকুব হাজবাকে ভতসণা করেছিলেন। 
স্ব 
মালপাড়ার গোৌসাই 
ঠাকুর শারামষ্জের কুপাপ্রাপ্ত মালপাড়া শিবাপা৷ জনৈক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ 
ভক্ত। ঠাকুবের নাম শুনে একদা] গৌসাই বাবাজী দক্ষিণেশ্ববে এসে ঠানুবকে 
খুঁজতে থাকেন ও চীৎকাপ কবতে থাকেন__ 'মহাপুগ্ষ কোথায়? মহাপুক্ষ 
কোথায়?” ঠাকুব দুর থেকে বাবাজীকে দেখতে পেয়ে, জনৈক দুগাণন্কে 
দেখিয়ে দেবার জন্য ভাগ্নে দয়কে আদেশ করেন এবং নিজে নাটমন্দিবের এক 
কোণে, কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে বসে থাকেন। এদকে গৌলাহ বাবাজী 
হৃদয়ের থাম তগানন্দের কাছে এসে বলেন_“হতি তো মহাপুরুষ ণ৭ন, 
মহাপুরুষ কোথায় ?” চারদিকে তলাশা কৰে ঘুরে ঘুরে গৌসাহ বাবাজী মা- 
কালী মন্দিরে এসে মা-কে প্রণাম কবেন ও নাটমান্দরের চারদিকে নিরীক্ষণ 
করতে থাকেন। অবশেষে নাটমন্দিরেগ একপাশে বস্ত্রাবুত ঠাকুরকে লঙ্খ্য 
করে, তান দৌড়ে এসে তার আবরণ খুলে দেশ। এহ সময় ঠাকুর ভাবাবস্থায় 
ঈাড়িয়ে উঠতেহ, গোপাই বাবাজী ঠাকুরের শ্রচরণে পড়ে অশ্রু বিজন করতে 
থাকায়, ঠাকুর এই বৃদ্ধ ভক্তকে কপ] করেন। 
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লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী 

ঠাকুর শ্রারামব্ষ্ণের পরম ভক্ত, বিত্বশালী ও বেদাস্তবাদী পুরুষ। তিনি 
কলকাতার স্থতাপটীতে বাস করতেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ 
বশতঃ তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তার কাছে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ 
করে আনন্দে দিন যাপন করতেন। ঠাকুরও ুন্বুদ্ধিসম্পন্ন লক্ীনারায়ণকে 
বিশেষ ন্েহ করতেন; এমনকি তার স্থতাপটার বাড়ীতেও তিনি একবার, 
শুভাগমন করেছিলেন । শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে লম্ত্মীনারায়ণের অধিক বুযুৎপত্তি 
থাকায়, তিনি প্রথম প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে ধমাঁয় বিষয়ে নানাপ্রকার তক 
করতেন; কিন্তু সকল বিষয়ে পরাজিত হয়ে অগত্যা তিনি ঠাকুরের বশ্যতা 
স্বীকার করেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বিছানায় ছেড়া চাদব লক্ষ্য কবে লক্ষমীনারায়ণের 
মনে বিশেষ ছুঃখের উঞ্জেক হয় এবং তিনি ঠাকুরের অভাব মোচনের উদ্দেশ্ডে 
পরম শ্রদ্ধ। সহকারে ঠাকুরের নামে দশহাজাব টাক1 লিখে দেবার প্রস্তাব 
করেন, যাতে এ মূলধনের স্থদের টাকায় ঠাকুরের আথিক সমুদ্য ছুর্গতির 
লাঘব হয়। কিন্তু ভক্তের এই প্রস্তাব শোন] মাত্রই ঠাকুর “মা” “মা” বলে 
কাদতে কাদতে অচৈতন্য হয়ে পডেন এবং সন্থিৎ ফিবে এলে লল্দ্রীনারায়ণকে 
অত্যন্ত তিরস্কার করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন ঠাকুবেব ভাগ্নে হছাদয়ের মাধ্যমে 
সেই টাকা পুনরায় দেওয়ার চেষ্টা করলে, বিক্ষুব্ধ ঠাকুর লক্মীনারায়ণকে 
দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করেন। লক্ষমীনারায়ণ ঠাকুরের নিলোভ আচরণে 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হন এবং অনুতপ্ত হাদয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষম? প্রার্থনা করেন । 

পরবতীকালে, কাশীপুরে অস্থস্থ অবস্থায় থাকাকালীন ঠাকুরের জন্য খরচের 
বিষয়ে কয়েকজণ গৃহীভক্তের সঙ্গে ত্যাগী ভক্তদের কিছু ভূল বোঝাবুঝির ফলে 
সাময়িক মনোমালিগ্য হয়, সেজন্য ত্যাগী ভক্কেরা গৃহীভক্তদেৰ কাছ থেকে 
আহিক সাহায্য গ্রহণ ন। করাব সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুন, সে সময় খুবই আধিক 
অনটন ঘটে । সেই অসময়েও পবমভক্ত ল্ক্পীনারায়ণ অথ এনে ত্যাগী ভক্তদেব 
কাছে জম] রেখে যান, কিন্তু ঠাকুবের নির্দেশে তা ফেরৎ পাঠানে! হয়। বলা' 
আবশ্টঠক, উক্ত সাময়িক মনোমালিন্যের শীপ্রই অবসান ঘটেছিল এবং 
লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে টাকা নেবার প্রয়োজন হয়নি। যাই হোক, 
লক্ক্রীনারায়ণ সব সময় ঠাকুবের সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তত রেখে কৃতার্থ বোৎ 
করতেন। 


বধ 
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কলকাতার বড়বাজারের ১২নং মল্লিক দ্বী নিবাসী জনৈক ভাগ্যবান 
মাড়োয়ারী ভক্ত । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার যাতায়াত ছিল 
এবং ঠাকুরও তার মল্লিক স্ত্রীটের বাড়ীতে “অন্নকৃট” উপলক্ষে একদা শুভাগমন 
করেন। ঠাকুরের আগমনে দলে দলে অপর মাড়োয়ারী ভক্তের! উপস্থিত 
হয়ে ঠাকুরকে বিশেষ শ্রদ্ধা! জানান, কেহ-বা ঠাকুরের পদসেবা করেন, কেহ-বা 
শাস্ত্রীয় আলোচনা করেন। ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে পরিস্কার হিন্দী ভাষায় 
কথোপকথন করায়, সেদিন মাষ্টার মশাই মহেন্্রনাথ গুপ্ত, ছোট গোপাল, 
বাবুরাম, রাম চাটুজ্যে প্রভৃতি ঠাকুরের সঙ্গী অপর ভক্তের বিশ্মিত হন। 
এমনকি, হিন্দীতে কথ। বলার পর, ঠাকুর সে কথার অর্থ বাংলাতে এদের 
বুঝিয়ে দিয়েছিলেন । সেখানে শ্রীশ্রীময়ুর মুকুটধারী বিগ্রহের পুজা দর্শন করার 
পর, ঠাকুর নির্যাল) ধারণ করেন এবং সমাধিস্থ হন। পরে বিগ্রহের আরতির 
সময় ঠাকুর ন্বয়ং, বিগ্রহকে চামর ব্যজন করেন এবং এই ভাগ্যবান তক্তের 
বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

এ 


হালদার-পুরোহিত 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্েের শ্রীঅঙ্গে পদাঘাতকারী মহাপাষণ্ড ব্রাহ্ষণ। [তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের বাড়ীর কুল-পুরোছিত এবং 
কালীঘাটের হালদার বংশীয় ত্রাহ্মণ_নাম চন্দ্র হালদার। কিন্ত তিনি 
পছালদার-পুরোহিত” নামেই পরিচিত ছিলেন। 

পরমভক্ত মথুরা নাথ, ঠাকুর শরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান কবেন এবং 
ত্বার প্রতি অবিচলিত ভক্তি প্রদর্শন করেন দেখে, হালদার-পুরোহিতের মন 
ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে । তিনি মনে মনে ধাবণা 
করেন যে, ঠাকুর বুঝি কোন প্রকার বশীকরণ ক্রিয়ার দ্বারা বড়লোক 
অথুরানাথকে নিজের অনুগত করে রেখেছেন এবং সকল প্রকার স্থবিধা আদায় 
করে নিচ্ছেন। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবততাঁ হয়ে লোভী হালদার-পুরোছিত 
ক্রমশ: পশুতে পরিণত হুন। 

ঠাকুর মাঝে মাঝে কলকাতার জানবাজারে ভক্ত মথুরানাথের বাড়ীতে 
গিয়ে থাকতেন। একদ। জানবাজারে মথুরানাথের বাড়ীতে থাকাকালীন এক 
সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্ররামকষ্কে একাকী অর্ধবাহ্য অবস্থায় নিরালায় বসে থাকতে 
দেখে, হালদার-পুরোছিত তার কাছে উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে 


৭৬ 


ধাক্কা দিতে দিতে বার বার তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কী উপায়ে ঠাকুর 
মথুরানাথকে বশ করেছেন। ভাবস্থ ঠাকুরের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে 
অবশেষে হালদার-পুরোহিত এত তুদ্ধ ছন ঘে, ঠাকুরকে সজোরে পদ্দাঘাত করে: 
তিনি অন্তত্র চলে যান। কিন্তু পরম করুণাময় ও ক্ষমাপরায়ণ ঠাকুর তাকে 
মনে মনে মার্জনা করেন এবং পাছে এই ঘটন! জানলে ভক্ত মথুরানাথ হালদার- 
পুরোহিতকে কঠিন দণ্ড দেন, সেজন্য ঠাকুর সেকথা তখন কাকেও জানাননি । 
কিন্তু পাপের পরিণতি স্বরূপ কিছুদিন বাদেই ঘটনাচক্রে অপর একঞ্অপরাধের 
জন্য মথুরানাথ কতৃি হালদার-পুরোহিত বিতাড়িত হন। পরব তাকালে, 
হালদার-পুরোছিত কর্তৃক পদাঘাতের ঘটনা মথুরানাথের কাছে ঠাকুর বিবৃত 
করায়, মথুবানাথ অত্যন্ত ক্ষু হন এবং বলেন যে, এই কথা সেই সময় ঠাকুর 
তাকে জানালে, তিনি হালদার-পুরোহিতের মুণ্ডছেদন করতেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর। আবশ্যক, উক্ত হালদার-পুরোছিতের সঙ্গে কালীঘাটের 
৬কালীমন্দিরেব মেবাইৎ হালদার-বংশের কোন যোগ ছিল না; বরং “বিলাত- 
ফেরৎ” ছিসাবে শ্বামী বিবেকানন্দকে ঘখন দক্ষিণেশ্বর ৬কালীমন্দিরে প্রবেশ 
করতে দেওয়। হয়নি, তখন এই সেবাইৎ হালদার-বংশীয়েরাই ঠাকুরের সম্তীন 
'্বামীজীকে কালীঘাটের একালীমন্দিরে মহাসমাদরে প্রবেশ করিয়ে উদারতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন । 


খেলাৎ ঘোষের সম্ন্ধী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী পরম ধৈষ্চব। তিনি তার ভগ্রীপতি খেলা 
ঘোষেব বাড়ীতে বাস করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হতেন। নাম অজ্ঞাত। 

বয়সে প্রবীণ এই ভক্তটি ঠাকুরের প্রতি এত অন্ুরক্ত হুন ঘে, তাদের 
বাভীতে ঠাকুরের পদার্পণের জন্য ঠাকুবকে বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন। 
সেজন্য ঠাকুর এখেলাৎ ঘোষের বাডীতে একদ৷ রাত্রে শুভাগমন করলে, 
ভক্তটি ঠাকুরকে ঘথেষ্ট আপ্যায়ন করেন ও তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে: 
কৃতার্থ ছন। সেই বাড়ীতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছিল। 

এ 


৭৭ 


শিবু আচার্ষের শ্বশুর 

ঠাকুর শ্রীরামক্কের ন্রেহধন্য বিখ্যাত পাচালী গায়ক শিবু আচাধের দকিক্ত, 
নিষ্ঠাবান এবং ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ শ্বশুর । তাঁর বাড়ী ছিল হুগলী জেলার 
ভগ্রকালী গ্রামে । নাম অজ্ঞাত। 

একদা জামাত শিবুর সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে এবং 
তার শ্রীমুখের বাণী শুনে মোহিত হন এবং তাঁর কাছে ঘাতায়াত শুরু করেন। 
ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের প্রতি এত অন্ুরক্ত হুন যে, সপার্ষদ ঠাকুরকে নিজের 
গোলপাতার ছাউনীর জীর্ণ মাটির বাড়ীতে এনে “ভিক্ষা” দেবার প্রবল ইচ্ছা 
তার মনে জাগে । অতিশয় সঙ্কোচের সজে ঠাকুরের কাছে দরিদ্র ব্রাঙ্ষণ তার 
মনের বামনা প্রকাশ করায়, ভক্তের ইচ্ছ1 পৃরণের জন্য প্রেমময় ঠাকুর রাজী 
'হুন। 

নির্ধারিত দিনে শিবু আচাধের সহায়তায় ভত্রকালীতে এই দরিক্ত ব্রাহ্মণের 
কুটারে সদলবলে ঠাকুর শুভাগমন করেন এবং তার বাড়ীর উঠানে বসেই 
ভক্তগণসহ তত্বালাপ করেন। এইদিন পতাকা সঙ্জিত পান্সী নৌকায় চড়িয়ে 
দক্ষিণেশ্বরের অপর পারে ভগ্রকালীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং 
তাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা কর! হয়েছিল । সেদিন ভদ্রকালীর ঘাটের ওপর 
স্থন্দর ফটক তৈরী করা হয়েছিল এবং বন ভক্ত নরনারী ঠাকুরকে দর্শন করার 
জন্য সারি বেঁধে দ্াড়িয়েছিলেন। সেখানে ঠাকুরের গলায় স্থগন্ধি ফুলের মালা 
পরিয়ে দিতেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বল! বাহুল্য, ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ 
এইদিন নিজবাড়ীতে ঠাকুরকে এনে “ভিক্ষা” দিতে পারায় নিজে কৃতার্থ হন। 

না 


রাখালের বাপের শ্বশুর 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বামী ব্রন্মানন্দ, তথা 
শ্ীরাখালচন্দ্র ঘোষের দাদু-সম্পকাঁয়। রাখালচন্দ্রের পিতা আনন্দমোহন ঘোষ, 
রাখালের মাতার মৃত্যার পর এই ভদ্রমছোদয়ের কন্টাকেই দ্বিতীয়বার বিবাহ 
-করেন। তিনি সাধকলোক ছিলেন। নাম অজ্ঞাত। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে তিনি জামাতা আনন্দমমোহনের সঙ্গে 
জক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে ধান এবং ঠাকুরের সে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন। 
'গৃহস্থাশ্রমে থেকেও ভগবানলাভের উপায় সম্পর্কে ঠাকুর তাকে উপদেশ 
দিয়েছিলেন । 


৮০ 


ভূধর চাটুজ্যের জো্ঠভ্রাতা 


1কুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। তার কনিষ্ঠভ্রাতা 
ভূধর চাট্রজ্যেও ঠাকুরের অনুরাগী ছিলেন। প্রখ্যাত পপ্তিত শশধর তর্ক 
চুড়াঘণি কলকাতায় থাকাকালীন তাদের ঠন্ঠনিয়ার বাড়ীতে অবস্থান. করতেন; 
সেই সময় ঠাকুর তাদের বাড়ীতে শুভাগমন করায়, তিনি ঠাকুরকে দর্শন 
করেন। পরে শশধর পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
আসেন এবং তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ঠাকুবের সঙ্গে তিনি সেদিন 
ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করেন এবং ঠাকুর তাকে ঈশ্বরে মন রেখে সংসার 
করার জন্য উপদেশ দেন। ঠাকুরের পৃত সঙ্গলাভ করার পর তিনি শেষ জীবনে 
একাকী অতি পবিভ্রভাবে কাশীতে বাস করতেন এবং সর্বদ। ঠাকুব শ্রীরামরুষ্কে 
চিত্ত কবতেন। 


স্রেন্দ্রর মেজবাদঘ। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত স্থরেন্ত্রনাথ মিত্রের মধ্যম অগ্রজ ভ্রাতা । 
” নাম অজ্ঞাত। তিনি জজ ছিলেন। স্থরেন্দ্রনাথের বাভীতে ঠাকুরের আগমন 
উপলক্ষে, ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হুয়। ঠাকুর সেদিন তার সঙ্গে 
সেখানে বহুক্ষণ ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ করেন এবং তাঁকে নানা সছুপদেশ দেন। 


সি 


প্রাণরুষ্ণের জাতি 
হুগলী জেলার জনাইয়ের ভক্ত প্রাণকষণ মুখোপাধ্যায়ের জনৈক আত্মীয় 
নাম অজ্ঞাত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার ঘাতায়াত থাকায়, ঠাকুর 


তাকে একদ। দেবছুর্লভ তত্বকথা শুনিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। 
সর 


ভাছুড়ীর পুত্র 


ঠাকুর শ্ররামকুষ্ণের চিকিৎসক ও পরমভক্ত ভাঃ বিহবাগীলাল ভাছুড়ীর 
জনৈক পুঝ। নাম অজ্ঞাত। তিনি মহাত্া অশ্বিনীকূমার দত্তের সঙ্গে 
ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে একদা ঠাকুরের সানিধ্যে আসেন 
এবং তার কথামত পান করেন। 


২৭৪ 


হধয়ের চলে 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ একদা! তার ভাগ্নে হদয়রামের শিহড় গ্রামের বাড়ীতে 
কিছুদিন অবস্থানকালে, হৃদয়ের $।৫ বছরের শিশ্ুপুত্র ঠাকুরের স্সেহম্পর্শে ধন্য' 
হয়। এই সম্পর্কে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন-__“ওদেশে হাদয়ের ছেলে 
সমন্তদিন আমার কাছে থাকত -_চার-পাচ বছরের ছেলে । আমার সামনে 
এটা ওটা খেল! করত, এক রকম ভূলে থাকত । যেই সন্ধ্যা! হয়, অমনি বলে_ 
মাধাব। আমি কত বলতুম_পায়রা দোব, এইসব কথা -_সে তৃলত না; 
কেদে কেদে বলত _মা ধাব। খেলাটেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি 
তার অবস্থা দেখে কাদতৃম ।” 


কেশবের পুত্রদ্ধয় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণী- 
চন্দ্র অল্প বয়সেই ঠাকুরের ন্রেহলাভে ধন হুন। একদা অস্থুস্থ কেশব- 
চন্্রকে তাঁর কলকাতার বাডী “কমলকুটী রে” ঠাকুর দেখতে গেলে, তার এই 
কিশোর পুত্রটিকে ঠাকুরের পাশে বঙ্গিয়ে, পুত্রটিকে আশীর্বাদ করতে বলা হয়। 
“আমার আশীর্বাদ করতে নেই” বলে ঠাকুর অক্ষমতা! জানালে, ব্রাহ্মভক্ত- 
অমৃতলাল বস্থ ঠাকুরকে তবুও বিশেষ অনুরোধ করায়, ঠাকুর পুত্রটির সর্বাজে 
হাত বুলিয়ে পরম ন্েহদান করেন। 
কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পর তার ম1 সারদান্থন্দরীদেবী একদা দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে কেশবচন্দ্রের জ্যো্টপুক্ম করুণাচন্দ্র এবং কনিষ্টপুত্র নির্মলচন্দ্রকে 
নিয়ে উপস্থিত হয়ে হরিনাম করায়, কেশবচন্দ্রের শোক তারা অনেকটা 
সামলেছেন দেখে ঠাকুর সন্তষ্ট হন। পরবত্র্থকালে ঠাকুরের অসুস্থতার খবর 
পেয়ে কেশবের ম! ঘেদিন কেশবের স্ত্রীনহ ঠাকুরকে দেখতে ধান, সেদিনও, 
করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর সেদিন তাদের দেখে কেদে 
ফেলেন এবং কেশবচন্দ্রের পুত্রদ্ধ়কে নিজের পাশে বসিয়ে তাদের গায়ে হাত 
বুলিয়ে অনেক ন্সেহমাখা কথা বলেন। 
এ 


কেশবের অনুরাগীবন্দ 
প্রসিদ্ধ ত্রাহ্মনেতা আচার্য কেশবচন্দ্রের বছ সহসাধক ঘেমন তার অনুসরণে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হুন, তেমন কেশবচন্দ্রের বু অনুরাগীও 


২৮৩ 


ঠাকুরের সঙ্গে ধোগাযোগ করেছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে নববিধান-মগ্ুলীতৃক্ত 
প্রিয়নাথ মল্লিক, মহেন্দ্রনাথ বন্থ, উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি মজুমদার, উমেশচন্ত্র দত্ত 


প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এরা সবাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
এসেছিলেন। 


আআ 
সাত 


মণি মল্লিকের বড় ছেলে 

ঠাকুর শ্রীবামকুষ্চের স্সেহধন্য ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত 
মণিলাল মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র । প্রথম জীবনেই তিনি ঠাকুরের পবিত্র সঙ্গ ও 
স্নেহলাভ করেছিলেন । নাম অজ্ঞাত। 

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মদমাজে তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণকে 
দর্শন করে তার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। সেখান থেকে ফিবে বাড়ীতে এসেই 
তিনি তার পিতা! মণিলালকে ঠাকুরেব প্রসঙ্গ শোনান এবং ঠাকুরের কাছে 
যেতে অনুরোধ করেন। এর পূর্বে মণিলালের সঙ্গে ঠাকুরের কোন যোগাযোগ 
ছিল না। পুত্রের কথামত পিত। মণিলাল যেদিন প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করতে 
যান, সোঁদন মণিলালকে দেখেই ঠাকুর ছেলেটির নাম করে বলেছিলেন _ 
“তুমিই না অমুকের বাপ? তোমায় দেখে এই মনে হচ্ছে।” ইত্যাদি! 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা মণিলালের এই ছেলেটিব অকালে মৃত্যু ঘটেছিল । 

০ 


মণি মল্লিকের নাতজামাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধ্যে আগত, ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত মণিলাল 
মল্লিকের ইংরাজী শিক্ষিত নাতজামাই। নাম অজ্ঞাত। তিনি মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন এবং ইংরাজী পুশুকের দোহাই দিয়ে ঈশ্বর- 
সম্পকাঁয় বিরূপ কথা বলতেন। সেজন্ত ঠাকুর তার অজ্ঞানতা দূর করার জন্য 
নানা উদাহরণ দিয়ে তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন। 


অনুকুল যুখুজ্যের জামায়ের ভাই 
হাইকোর্টের জজ শ্রীঅন্থকুল মুখোপাধ্যায়ের জামাতার ভ্রাতা এবং ঠাকুর 
প্রীরামরুষ্ের ভক্ত । নাম অজ্ঞাত। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত 
করতেন। একদ। ঠাকুর তাকে নরেন্দ্রনাথের (ত্বামী বিবেকানন্দ) সম্পর্কে 


২৮১ 


জিজ্ঞাসাবাদ করায়, তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথ! 
ঠাকুরকে জানান এবং বলেন থে নবেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান ছোকর1। তাঁর কাছে 
নরেন্দ্রনাথের স্ৃখ্যাতি শুনে ঠাকুর খুব উৎফুল্ল হন এবং উপস্থিত ভক্তদের বলেন 
যে, যেহেতু ইনি নবেন্্রনাথের প্রশংসা করেছেন, সেইহেতু ইনি নিজে ভাললোক। 


৯ 


নিরঞ্জনের ভাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ ভক্ত । নাম অজ্ঞাত। ছোকর! বয়সে তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতেন এবং তার পৃত সঙ্গলাভ করে তৃষ্ি 
পেতেন। ঠাকুর তার লক্ষণগ্ুলি দেখে, তাকে ধ্যান করার জন্য উপদেশ 
দেওয়ায়, তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলে ঠাকুরেব সামনে বসেই ধ্যান করতেন। গভীর 
ধ্যানমগ্ অবস্থায়, ভাবের প্রাবল্যে তার শরীব কাঠের মত হয়ে ঘেত এবং 
ঠাকুর তার সেই ধ্যানের অবস্থার কথা অপর ভক্তদের শুনিয়ে প্রশংসা করতেন। 


সঃ 


প্রতাপের ভাহ 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের সালিধ্যে আগত জনৈক ভক্ত। নাম অজ্ঞাত। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার যাতায়াত ছিল এবং ঠাকুরকে তিনি 
খুব ভক্তি করতেন। তিনি সংসারী হয়েও বেকার অবস্থায় তার স্ত্রী-পুত্রদেব 
্বশুরবাড়ীততে রেখে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন বাস করেন এবং 
তার আশ্রয়েই বরাবর থাকার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। কিন্তু তার স্ত্রী-পুত্রদের 
ভরণপোষণের দায়িত্ব অদ্বীকার করে ঠাকুরের কাছে থাকতে চাওয়ায়, ঠাকুরের 
বিশেষ আপত্তিছিল। তাই ঠাকুর তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং 
তাকে কাজ-কর্ধ খুঁজে নিয়ে সংসার করার জন্য উপদেশ দেন। স্ত্রী-পুত্রদের 
শ্বশ্তরবাড়ী থেকে ফিরিয়ে নিজের কাছে রেখে যথাযথ গাহৃস্থ ধর্শ পালনের জন্য 
ঠাকুর তাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন ন করায়, ঠাকুর 
অবশেষে তাকে ভৎসনার দ্বারা সেখানকার আশ্রয় ত্যাগ করিয়ে গৃহে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। 


শুধু 


৮ 


হাবী”র মা"র ভাই 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-ভক্ত হাবী'ব মা'র জনৈক ভ্রাতা। কুড়ি বছর 
বয়স্ক এই তরুণ ভক্ত, কলেজে পড়াব সময়েই ঠাকুবের সংস্পর্শে আসেন। তিনি 
তার ছোট ভাইটিকেও লঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে ষেতেন। 
৯ 


গোলাপ-মা'র ভাই-ভাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কুপাধন্ত1 বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত গোলাপ-মা, ওরফে 
অন্পপৃণাদেবীর বাগবাজারেব বাড়ীতে ঠাকুবেব শুভাগমন কালে, গোলাপ-মা*ব 
ভাইয়েরা ও একটি ভ্রাতৃবধূ ঠাকুবের সান্লিধ্যে আসার স্থযোগ পান। তীবা 
আন্তরিকভাবে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করায় এবং তাব পদধূলি গ্রহণ করায়, ঠাকুব 
তাদের ভক্তির প্রশংসা কবেন। ঠাকুর সেই দিনই অপর বিশিষ্ট মহছিলা-ভন্ু 
ঘোগীন মা'র বাড়ীতেও শুভাগমন করায়, গোলাপ-মা'র জনৈক ভ্রাতা সেখানে 
ঠাকুরের সম্মূথে এক কনসাট-পার্টির সঙ্গে বায়া-তবলা বাজান এবং ঠাকুর তার 
বাজনার প্রশংসা কবেন। 


১৫ 
শ্রানি 


ভাই ভূপতি 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সম্তান। উত্তব কলকাতার বাগবাজাবে 
বাঙ্ডবল্পভ পাড়ায় তার বাড়ী ছিল। ভাক-নাম প্ঝুলন”। তিনি ঠাকুরের 
বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বন্থর পুত্র-রামরুষ্ণ বস্থর কিছুদিন গৃহৃন্িক্ষক ছিলেন। 
ভক্ত বলরামেব বাভীতেই তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন 
এবং তার আশীর্বাদলাভ করে ধন্য হন। পরে শ্টামপুকুরের বাড়ীতে তিনি 
ঠাকুরের কপালাভ করেন এবং ঠাকুর তাঁকে অঙ্গুলি বিন্তাসের দ্বারা জপের মুক্তা 
দেখিয়ে দেন। ছোট শিশুর মত সরল স্বভাবের দরুন ঠাকুর তাকে ন্মেহ করতেন 
এবং ঠাকুরের প্রতি তারও অচল ভক্তি ছিল। তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা 
কথা বলতেন না এবং ত্যাগ বৈরাগেনর মধ্যে জীবন ঘাপন করতেন। 
পরবতাণকালে, তিনি নিরবচ্ছিন্ন জপে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু কাশীধামে 
-গমন করার পর কিছু পবিমাণে তার মদ্থি্ক বিকৃত হয়। 

ঠ্ 


৮৩ 


দ্বিজর পিত। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সানিধ্যে আগত, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর পিতা? 
নাম অজ্ঞাত। তিনি হিন্দু কলেজে ভি-এল রিচার্ডসনেব ছাত্র ছিলেন এবং 
ওকালতী পাশ করার পর তিনি কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে ম]ানেজারের 
চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিজ্জর মায়ের মৃত্যুর পর, তিনি পুনরায় বিবাহ 
করেছিলেন। তার পুত্র দ্বিজ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করত বলে, 
তার আপত্তি ছিল এবং দ্বিজর সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়ার উদ্দেশ্বেই তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন । 

একদা তিনি দক্ষিণেশ্বরে সহসা ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলে, ঠাকুরের 
দেবদুর্লভ আচরণে এবং কথামত পানে তিনি মুগ্ধ হছন। ঠাকুর তার কাছে, 
দ্বিজর প্রশংসা করেন এবং তাকে দক্ষিণেশ্ববে আসার জন্য বাধা দিতে নিষেধ 
করেন। বল বহুল, দ্বিজর পিতা, ঠাকুরের সে কথায় রাজী হন। ভাল 
ছেলের পিতা হিলাবে ঠাকুর দ্বিজর পিতাকে পুণ্যাত্ব বলে প্রশংসা করেন এবং 
তিনি যে ঘোর বিষয়ী নন, সে-কথাও উল্লেখ করেন। পুত্রের প্রশংসা শুনে 
এবং ঠাকুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে দ্বিজর পিতা সেদিন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরে 
গিয়েছিলেন। 

এখানে উল্লেখ্য, কথা বলার সময় সেদিন ঠাকুর দ্বিজর পিতার কাছে এসে 
মাছুরে বসেছিলেন এবং মাঝে মাঝে তার শরীর স্পর্শ করেছিলেন। অবশেষে 
দ্বিজর ভাগ্যবান পিতাকে ঠাকুর কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াবার পর, নিজে হাতে 
তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করেছিঙ্লের্ন | 

সা 


শ্রীম__পুত্র কন্যাগণ 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের অন্তরঙ্গ গৃহীভক্ত, কথামৃত-প্রণেত। “শ্রীম”, তথা মাষ্টার, 
মশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র কন্তাগণ অতি শশবে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মহেন্দ্রনাথের একটি অষ্টম বর্ষাঁয় পুত্রের 
মৃত্যুতে তার স্রী নিকুষ্ধদেবীর সাময়িক মানসিক রোগ দেখা দেওয়ায়, মহেত্্রনাথ' 
ঘখন স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন, তখন তাঁর অপর নাবালক 
পুত্র কন্যাগণও তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে আসার স্থষোগ পেয়েছিলেন এবং: 
ঠাকুরের ন্েহলাভ করেছিলেন। 


২৮৪ 


মহেশ শ্যায়রত্ের ছাত্র 
প্রখ্যাত পণ্ডিত এমহেশচন্দ্র ম্তায়রত্বের জনৈক ছাত্র । নাম অজ্ঞাত। তিনি 
"একদ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের কাছে এসে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় 
দিয়েছিলেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হদয়কে তিনি নাস্তিক্য-আস্তিক্য নিয়ে বিচারের 
জন্য আহ্বান জানালে, ঠাকুর সেই ছান্রটিঞ্চে বিশেষ আমল দেননি । পরে তিনি 
সেই ছাত্রটির লক্ষণ ভাল নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন__কারণ তাঁর “বিড়াল 
চক্ষু” ছিল। | 


ই 


যুখুজ্োদের হরি 

ঠাকুর শ্রারামরুষের স্ষেহধন্তা ১৮/২০ বছরের যুবক ভক্ত । তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের ভক্ত মুখুজ্যে-ভ্রাতৃদয়, তথা মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়। অল্পবয়সেই তার বিবাহ হয়েছিল এবং তিনি উক্ত 
মুখুজেদের বাড়ীতেই বা করতেন। 

হরি কখনো একাব্ী, অথবা কখনো মুখুজ্যেদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 'ঠাকুব 
শ্রীরামরুষেের কাছে “যেতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে যিলিত হয়ে আনন্দ পেতেন । 
তিনি ঠাকুরকে গুরুরূপে অন্তরে বরণ করেছিলেন এবং গুরুর মতই ত্বাকে 
অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তিনি ঠাকুরের এত প্রিয় ছিলেন যে, তার দক্ষিণেশ্বরে 
যেতে কিছুদিন বিলম্ব হলে, ঠাকুর তাকে ভৎ্সনা করতেন। 

একদ। হুরি প্রকাশ্তে ঠাকুরের কাছে দীক্ষালাভের জন্য প্রস্তাব করায়, 
ঠাকুর তাতে রাজী হননি, তবে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যারা! আন্তরিক টানে 
তার কাছে আসবে, তারা যেন সবাই সিদ্ধ হয়। ভাগ্যবান হরির হাত নিজের 
হাতের ওপর রেখে, পরীক্ষা করে ঠাকুর তার ভাল লক্ষণের কথ। জানিয়েছিলেন 
এবং তাব ভক্তিব প্রশংসা করেছিলেন। 


চা 


বাগবাজারের হুরিবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের সাক্সিধ্যে আগত, উত্তর কলকাতার বাগবাজার নিবাসী 
যুবক ভক্ত এবং কথামৃত-গ্রণেত৷ মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ বন্ধু। 
বহুকাল আগে তার পত্বী বিয়োগ হয়, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করেননি। 
বাড়ীতে বাবা, মা, ভাই, বোন প্রভৃতির ওপর তার খুব টান ছিল এবং তাদের 
সবাইকে তিনি দেখাশোনা করতেন। 


২৮৫ 


বন্ধু মহেন্ত্রনাথ গুপ্তের সজে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সাহ্িধ্যে আসায়, 
ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন-*তুমি না-সংসারী, না-হুরিভক্ত , এ ভাল নয়। 
ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, *ঈশ্বরের পাদপল্মে মন রেখে সংসারের কাঁজ 
করবে, আর যখন একলা থাকবে, তখন পডবে ভক্ভিশান্ত্র -শ্রমস্ভাগবত বা 
টৈতন্ত চরিতাম্বত -এইসব পড়বে ।” বলা বাহুল্য, হরিবাবু পরে ঠাকুরের 
ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। 


যুগ্ললবাবু, 
ঠাকুর শ্রীরামক্চের আলমবাজার নিবাপী ভক্ত । তিনি ঠাকুরের অপর' 
তক্ত নটবর পাঞ্জার প্রতিবেশী ছিলেন। যুগলবাবু দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের কাছে 
ঘাতায়াত কবতেন এবং ঠাকুবও তাঁকে খুব সম্বেহ করতেন। যুগলবাবুর 
আন্তরিক ভক্তির দরুন, ঠাকুব তাব আলমবাজাবের বাড়ীতেও শুভাগমণ 
করেছিলেন। 


কুপ্তীবাবু 


জনৈক সৌবীন অভিনেতা । ঠাকুব শ্রীবামরু্চ ঘেদিন আচাষ কেশবচন্দু 
সেনেব বাঁডীতে “নব বৃন্দাবন” নাটক দেখতে গিয়েছিলেন, লেণিন কুঞ্ধবাবুব 
অভিনয়ে ঠাকুর ছিলেন দর্ণক। আচায কেশবচন্দ্র এবং নরেন্দ্রনাথও ( স্বামী 
বিবেকানন্দ) সেই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কুবাবু “পাপ-পুরুষ 
সেজেছিলেন। কুঞ্জবাবুব অভিনয় ঠাকুরেব ভাল লাগলেও, ঠাকুর মন্তব্য 
কবেছিলেন যে, পাপের আভনয করাও ভাল নয। 
বি 


কান্তিবাবু 
ঠাকুব শ্রারামকুষণেব সান্নিধ্যে আগত কলকাতা নিবাসী ব্রাহ্ম ভক্ত। ব্রাঞ্ম 
সমাজের উৎসবাদিতে ঠাকুবের সঙ্গে তাব যোগাযোগ হয়েছিল। 


চে 
তি 


৭৮৬ 


নেপালবাবু 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সান্সিধ্যে আগত বরাঁনগর নিবাসী ভক্ক । বরানগরে 
ভশ্নীর বাড়ীতে থাকাকালীন মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঘেবার তৃতীয় দিনে, 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন, সেদিন তার সঙ্গে নেপালবাবুও ছিলেন। 
রি 


আগড়পাড়ার আশু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চব্বিশ পরগণা জেলার আগড়পাড়া নিবাসী যুবক ভক্ত. 
আশ্ততোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দক্ষিণেশখরে ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াত 
করতেন। ঠাকুরের মমাধি-দর্শন করে তিনি মৃগ্ধ হন এবং ঠাকুরের প্রতি 
প্রবল আকধণে তিনি তীর শ্রীচরণে মনপ্রাণ সমর্পণ ঝরেন। 
দক্ষিণেশ্বরে এলেই আশু ইসারায় ভক্ত-পবিবৃদ্ত ঠাকুরকে ঘরের বাইবে 
ডেকে নিয়ে ঘেতেন এবং সকলের অসাক্ষাতে নিজনে গিয়ে চুপি চুপি ঠাকুরেখ 
সঙ্গে মনের কথা বলতেন। একদিন অন্তান্ত ভক্তদেব সমক্ষেই ঠাকুর ত্]কে 
প্রকৃতির ভাব নিজের মধ্যে আরোপ কবে কামাদি রিপু জয় করার জন্য উপদেশ 
দিয়েছিলেন । ঠাকুর আশ্তকে শনি-মঙগলবার তার কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ 
কবতেন। শেষ জীবনে ঠাকুরের পবম অনুরাগী ভক্ত আস্ত কলকাতায় বাস 
করতেন এবং সবসময় ঠাকুরেব কুপাব কথা ম্মরণ করে আনন্দ পেতেন। 


বেলঘোরের তারক 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, চব্বিশ পরগণা জেলার বেলঘোরিয়া নিবাসী 
বিবাহিত যুবক ভক্ত তারক মুখোপাধ্যায় । বাভীর বাধা অগ্রাহহ করে তারক 
নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কাছে যোতন এবং তার কথামত পান করে তৃপ্চি 
পেতেন। উচ্চ লক্ষণযুক্ত, ভক্তিমান ও নিরভিমাণী তারককে ঠাকুর অত্যন্ত 
ন্রেহ করতেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য উপদেশ দিতেন। তারক 
ঠাকুরকে আত্তরিক ভত্তি করতেন এবং তার আশ্রয়লাভ করে কৃতার্থ হতেন। 

একদা সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুর তারকের বুকে চরণ রেখে তাকে কৃপা 
করেন এবং তারকও ঠাকুরকে চিব বাঞ্চিতরূপে হ্বাদয়ে গ্রহণ করেন। তারকের 
সম্পকে ঠাকুরের এমন উচ্চ ধারণা ছিল যে, তিনি বলেছিলেন-_“মাছের মধ্যে 
নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় কই, আর বেলঘোরের তারক মুগেল।” 


২৮৭ 


বীরভূমের বিহারী 

ঠাকুর শ্রীরামকুষের স্সেহধন্ত, বীরভৃম-নিবালী দরির্র ব্রাহ্মণ ভক্ত বিহারী 
মুখোপাধ্যায় । ঠাকুরের অপর ভক্ত ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের লঙে 
তার পরিচয় থাকায়, তিনি কাজের সন্ধানে কলকাতায় তার বাড়ীতে এসে 
উঠেছিলেন। দ্েেবেন্ত্রনাথের প্রেরণাতেই বিহারী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুব 
হীগামকৃষ্ণে র কাছে ঘাতায়াত, শুরু করেন এবং তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ঠাকুর এই দরিদ্র ত্রাহ্মণকে খুব স্মেহ করতেন। 

শ্টামপুকুরের বাড়ীতে ৬কালীপৃজার রাত্রে অন্থস্থ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
ঘেদিন ভক্তের ৬কালীজ্ঞানে পৃজ। করেন, সেদিন বিহারীও সেখানে উপস্থিত 
থাকায়, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় অপূর্ব রূপান্তর দর্শনের সৌভাগ) অঞ্জন 
করেন। সেদিন গিরীশচন্দ্র, শরৎ, শশী, রাম, চুনীলাল, রাখাল, মাষ্টারমশাই, 
নিরঞ্জন, ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে বিহারীও একযোগে সমস্বরে 
ঠাকুরের উদ্দেশে ত্তব করেছিলেন। সেদিন ভক্তবৃন্দের আনন্দের জন্য ঠাকুর 
একটু পায়েস মুখে দিয়ে, সেই প্রসাদ ভক্তদ্দের বিতরণ করায়, ভাগ্যবান 
'বিহ।রীও ঠাকুবের সেই প্রলাদ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে ধন্য হন। 

পু 


বরানগরের ঠাকুরদাদ। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্রেছুধন্য, বরানগর নিবাসী ২৭২৮ বছরের ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কথক-ঠাকুর হিসাবে 
প্রশিদ্ধি লাভ করায়, সাধারণত: “ঠাকুরদাদা” নামে পরিচিত ছিলেন। কিছুদিন 
বৈরাগ্য অবলম্বন কণে প্রথম জীবনে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর, পুনরায় তিনি 
সংসারে ফিরে এসেছিলেন, কিন্ত নিয়মিত সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। 
ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুবাগবশত: তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন এবং তার সঙ্গে আলাপ করতেন। ঠাকুরও পরম 
ন্বেহে তাকে নানা উপদেশ দিতেন; এমনকি তার বরানগরের বাড়ীতে 
ঠাকুরের শুভাগমনও হয়েছিল। ঠাকুরদাদার কথকথা করার বিশেষ গুণ 
থাকায়, তিনি তা ঠাকুরকে শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বিশিষ্ট 
শ্রীগামক্ঞ্ণ অনু রাগী, স্থগায়ক ও স্থুপপ্ডিত অধ্যাপক পাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
'কাব্য-সাংখ্য ষড়দর্শনতীর্ঘ, তারই পৌন্র ও উত্তর সাধক। 

সং 


২৮৮ 


দমদম মাগার 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্টের ন্সেহধন্য শিক্ষক ঘজ্েশ্বর চত্দ্র। দম্দমার একটি 
বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকত! করতেন বলে সাধারণতঃ “দম্দম্‌ মাষ্টার” নামে 
পরিচিত ছিলেন। তীর বাড়ী ছিল বীকুড়! জেলার কাটিকাগ্রামে । যজেশ্বব 
দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিত যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরও তাকে খুব স্েহ করতেন। 

একদ। ঠাকুরের মুখে তিনি শোনেন যে, দেবস্থানে গেলে, অস্ততঃ এক 
পয়সার বাতাসাও সঙ্গে নিয়ে ষেতে হয়। এরপর একদিন অগ্লবেতনের শিক্ষক 
যজ্ঞেশ্বর সত্যই এক পয়সার বাতাপ। নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হুলে, ঠাকুর 
নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাবার ত্যাগ করে, দরিপ্্র যজ্ঞেশ্বরের সেই বাতাস পরম তৃপ্তি 
ঘহকারে আহার করে তাকে রুতার্থ করেন; পরে সব সময়ই যজ্ঞশ্বর ঠাকুরের 
জন্য একপয়সার বাতাস! নিয়ে ঘেতেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর ধঞ্জেশ্বর বরানগর মঠে ঠাকুরের 
ত্যাগী সন্তানদের কাছে অনেক সময় থাকতেন। মাষ্টারীর চাকরী চলে 
যাওয়ার পর, তিনি স্ত্রী এবং তিনটি পুত্র নিয়ে প্রথমাবস্থায় বিশেষ অস্থবিধায় 
পড়েন; কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় পরে বরানগরের একটি “বিধবা-আশ্রমের” 
অধ্যক্ষপ্ধপে নিযুক্ত হয়ে বিশেষ সথনাম ও অর্থউপাজন করেন। অবশেষে 
শ্বেচ্ছায় সে-কাজ ত্যাগ করে তিনি আলমবাজার মঠের কাছে একটি ভাড়াটিয়া 
বাসায় বাস করতেন এবং মঠে এসে নি:স্বার্থভাবে সকলের সেবা ৬ আবশ্তকীয় 
কাধাদি করাতে, মঠের সকলের কাছে প্রিয়জন হিসাবে গৃহীত হতেন। 


শে 
শ্রতক 


কাশীর রাজাবাবু 

ধাণী রাসমণির জামাতা, জমিদার যথুরানাথ বিশ্বাসের কাশীর জাঁমধার-বন্ধু। 
মধুরানাথের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে ঘান 
এবং সেখানে কেদার-মন্দিরের কাছে মথুরানাথের বন্ধু রাজাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে 
প্রথম ওঠেন। কিন্তু সেখানে বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুরের সম্মুখেই রাজাবাধু 
সাঙ্গপাজসহ মথুরানাথের সঙ্গে নাণা বৈষয়িক কথা শুরু করায়, ঠাকুর খুব 
অস্বপ্তি বোধ করেন এবং আক্ষেপে কেঁদে বলতে থাকেন--“মা, কোথায় আমায় 
আনলে । আমি ঘে রাপমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম; তীর্থ করতে এসেও 
সেই কামিনী-কাঞ্চনের কথা! কিন্তু সেখানে _ দক্ষিণেশ্বরে তো। বিষয়ের কথা 
শুনতে হয়নি!” বলা আবশ্থক, ঠাকুর এই বিরুদ্ধ পরিবেশ ত্যাগ করে সেই 
বাড়ী থেকে অন্ন্র গিয়ে উঠেছিলেন। 


শারামকৃষ্চ ১৯ ২৮৯ 


দশম ভবক (ক) 


কুকুর-কাপ্তেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরক্ক, অতিবৃদ্ধ একটি কুকুর? ঠাকুর আদ 
করে তার নাম রেখেছিলেন “কাপ্ডেন”। কুকুরটি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আশ্রয়ে 
বাস করত এবং মা-কালীর মন্দিরের সামনের চাতালে বসে থাকতো৷ ৷ কুকুরটি 
ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল এবং "কাণ্ডেন” বলে ডাকলেই মে ঠাকুরের কাছে চলে 
আসতো ও তাব চরণে গড়াগডি দিত। এই কুকুরটি এত ভাগ্যবান ছিল ঘষে, 
ঠাকুরের আহাবেব পর প্রতিদিন সে ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতো৷ এবং এমনই 
অদ্ভুত ছিল ঘে, গঙ্গার ঘাটে “নেমে সে গঙ্গার জল পান করে আসত। 

ঠাকুরের সেছে লালিত এই কুকুরটির সম্পর্কে ঠাকুব একদা বলেছিলেন _ 
“এত-যে কুকুব রয়েছে, কাঞণ্চেনের মত কেউ-ই মায়ের সামনে বসে না, গঙ্গার 
ধাপে বসতে, গঙ্গাঙ্গল থেতে, ওর মত কাকেও দেখিনি । কাণ্চেনটা শাপভ্ঞ, 
ওর পূর্ব জন্মেণ সংস্কাব যা ছিল, তাই কৎছে এখানে এসে »_ধন্ত। হয়ে গেল 1, 
সত্যই কুকুবটি ঠাকুখেব আশ্রয়ে এসে ধন্য হয়। 


রর 


আশ্রিত বিডাল 

ঠাকুব শ্রাখামরুফের আাশিত কাশীপুরের একটি বিডাল। একদা কাশীপুবে৭ 
বাড়াতে অগ্রস্থ ঠাকুরেব কাছে এ বটি তিডাল ব/য়বটি বাচ্চাসহ আয় গ্রহৎ 
কবে এবং তারই খরে বাস কধতে থাকে । বিডালটির উপস্থিতিতে ঠাঁকুক 
বশেষ বিত্রত বোধ কখলেও, তাকে নিরাশ্রয় কধার ইচ্ছ! তাব ছিল না। তাহ 
একদিন তার অন্ততম মহিলা-ভক্ত নিন্তাব্নী দেবী (ভক্ত নবগোপাল ঘোষের 
স্ত্রী) কাশীপুরে ঠাকুরেব কাছে এলে, করুণাময় ঠাকুর বাচ্চাসহ এ বিড়ালটিবে 
বাডীতে নিয়ে গিয়ে পালন করার জন্য নিত্চারিনীকে অন্তরোধ করেন। 
ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া এই বিড়াল ও তাব বাচ্চাগুলিকে নিন্তারিনী, 
ঠাকুরেব বিশেষ অনুগ্রহরূপে গ্রহণ করেন এবং লযত্বে তাদের বাড়ীতে এনে 
পালন করেন। এমনকি, যেহেতু বিড়ালটি ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিল, সেজন্য তিনি 
কারুকে প্রহারা(দ করতেও দিতেন না। বল! বাহুল্য, বিড়ালটি ঠাকুরের 
আশ্রয় লাত করে ধন্ত হয়। 


ভক্ত হনুমান 

ঠাকুর শ্রারামকুষ্জের চরণে পতিত কামারপুকুরের একটি ভক্ত হুনুমান। 
বাল্যকালে ঠাকুর (তৎকালীন গদাধর ) মাঝে মাঝে কামারপুকুরে প্রতিবেশী 
মধু যুগীর বাড়ীতে গিয়ে প্রহলাদ-চরিজ্র প্রমূখ পুঁধি-পাঠ করতেন এবং সে সময় 
তাঁর মিষ্টকে পুঁথি শোনার জন্ত গ্রামের অনেক ভক্ত তার কাছে জড়ো 
হতেন। একদ। সেখানে ঠাকুরের পুঁথি পাঠকালে নিকটস্থ আমগাছের ডাল 
থেকে একটি হনুমান নেমে এসে, সকলের সামনেই ঠাকুরের তথা গদাধরেএ 
চরণ ছুয়ে নির্ভয়ে বসে থাকে এবং শেষ অবধি একমনে তার পাঠ শুনতে থাকে। 
পাঠশেষে ঠাকুর নেই হস্থমানের মন্তকে পুখিখানি স্পর্শ করালে, হনুমানটি 
ঠাকুরের চরণে ঠিক মানুষের মত ছু'হাতে প্রণাম করে এবং পরে পুনরায় 
আমগাছে ফিরে যায়। পশুদেহধারী এই ভক্তটি সেদিন ঠাকুরের প্রতি অদ্ভূত 
আলক্ত হুয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! যায় ঘে, পরব তর্থকালে দক্ষিণেশ্বরে সাধনকালে ঠাকু৭ 
যেদিন জ্যোতির্ময়ী সীতা৷ দ্রেবীর মৃত্তি দর্শন করেন, সেদিনও একটি হুম্বমান 
অকস্মাৎ আবিভূ্তি হয়ে ঠাকুরের চরণতলে পতিত হয়েছিল এবং এই হনুমানের 
আগমনে ঠাকুর সেই জ্যোতির্ময় মু্তিকে সীতাদেবীর মুত্তি বলে বুঝতে 
পেরেছিলেন । 


শরণাগত মৎ্স্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের চরণাশ্রিত একটি অদ্ভূত মতস্ত। একদা কামাবপুকুণে 
জলমগ্র রাস্তায় চলার সময় ঠাকুর লক্ষ্য করেন যে, একটি মৎস্য ঠাকুবের পায়ে 
পায়ে কেবলই ঘুবছে; তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ঠাকুর এই ঘটনায় তাব 
সঙ্গে উপস্থিত সঙ্গীদের বলেন-- “এটিকে মারিস্নেরে এটি আমার পায়ে পায়ে 
শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে ! কেউ ঘদি পারিস্তো, এটিকে পুকুরে ছেডে 
দিয়ে আয় ।” এরপর কারুর জন্য অপেক্ষা না করেই ঠাকুর খ্বয়ং সেই মতস্তটিকে 
ধরে নিয়ে, পুকুরের জলে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চস্ত হন। অবশেষে ঘরে ফিরে 
এসে সেই মৎস্য প্রসঙ্গে ঠাকুর সবাইকে বলেন _ “আহা, কেউ ঘদি এই রকম 
শরণাগত হয়, তবেই সে রক্ষা! পায়।” বলা বাছল্য, করুণাময় ঠাকুরের করুণাব 
স্পর্শ থেকে সেই শবণাগত, সামান্ত মতস্যাটিও বঞ্চিত হয়নি এবং সত্যই সে সে- 
যাত্রায় রক্ষা! পেয়েছিল। 


তনেখ 


একাদশ স্তবক 


নিত্যগোপাল 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত বিশেষ শ্রেণীর ত্যাগীভক্ত । পুর্বনাম 
শ্রনৃত্যগোপাল বন্থ। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্তদ্বয় রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোমোহন মিত্রের মাসতুতো ভাই এবং ঠাকুরের আর একভক্ত তুলসী 
মহারাজের মাতৃল। তিনি রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতেই বাস করতেন। ঠাকুরের 
প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে তিনি ২৩।২৪ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে ঘাতায়াত 
শুরু করেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে প্রতাক্ষ ঘোগাধোগ স্থাপন করেন। 

বিশেষ শ্রেণীর ভক্ত হিলাবে নিত্যগোপাল সম্পর্কে ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ ন্বয়ং 
যা উক্তি করেছিলেন, তা থেকে জানা যায় ঘষে, নিত্যগোপালের ইদানীং 
দক্ষিণেশ্বরে আপার বহু বছর আগে বরানগর থেকে “গোপাল সেন” নামে একটি 
অল্প বয়সের ছেলে ঠাকুরের কাছে আসত এবং ভাবে সমাধিস্থ হত। একদা! 
পঞ্চবটাতলায় ভাবস্থ ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ, ,গাপাল সেনের বুকে পা দিলে, পে-ও 
'ভাব-অবস্থায় ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলে _ "আমি আব এ সংসারে থাকতে 
পারছি নাঃ আপনার এখন অনেক দেরী- আমি তবে ঘাই।” ঠাকুরও 
ভাবাবস্থায় তাকে বলেন “আবার এল।” সে-ও “আৰার আঙব”- এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ী চলে ঘায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঠাকুর শোনেন 
'যে, মেই ছেলেটি, অর্থাৎ গোপাল সেন আত্মহত্যার দ্বার! দেহত্যাগ করেছে। 
এর স্থদীর্ঘ কয়েক বৎসর পবে দক্ষিণে !রে বর্তমানের নিত্যগোপালকে দেখে 
ঠাকুব ভাবাবস্থায় জাণতেত পারেন যে, সেই গোপাল সেন নামক ছেলেটিই 
ইদানীং জন্মাস্তবে “নিত্যগোপাল” রূপে অন্য দেহ ধারণ করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
অন্ুঘায়ী পুনরায় ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। 

নিতাগোপালের পূর্বঙ্ন্মের দেহ ধারণের ইঙ্জিতে ঠাকুর একদ। তকে 
“গোপাল” নামে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন_“গোপাল! তৃই কেবল 
চুপ করে থাকিস।” তাতে নিত্যগোপাল বালকের মত উত্তর দিয়েছিলেন _ 
“আমি-জানি-না।” তখন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন_-পবুঝেছি কিছু বলিস না 
কেন! অপরাধ ?- বটে বটে! জয় বিজয় নারায়ণের দ্বাবী; সনক সনাতনাদি 
ঝধিদের ভেতরে ঘেতে বারণ করেছিল; সেই অপরাধে তিনবার এই সংসারে 
জন্মাতে হয়েছিল।” এইভাবে উভয়ের মধ্যে অতি নিগুঢ কথার আদান 
প্রদান হুত। 

নিত্যগোপাল সর্বদ| ভাবস্থ ও চুপচাপ থাকতেন। ভাবাবস্থায় তার বক্ষ 
রক্তবর্ণ হত এবং ঠাকুর তার এই অবস্থাকে “পরমহুংস” অবস্থা বলতেন। 
নিত্যগোপালের অসাধারণ টবশক্তি ছিল; একদিন ভাবাবেশে তিনি 


৪৫ 


দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দিরগুলিতে প্রবেশ করে একে একে সমুদয় শিবকে আলিজন' 
করতে থাকেন। এমন সময়ে একটি শিবমন্দিরের ভেতরে নিত্যগোপাল 
থাকাকালীন, ঠাকুর শ্রীরামরুষণ সেই মন্দিরের দরজা! বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে 
নিত্যগোপালের দৈবশক্তির পরীক্ষা করেন । কিন্তু একটু পরেই ঠাকুর দেখেন 
ঘে, মন্দিরের এক দেওয়াল ভেদ করে নিতাগোপাল বাইরে চলে এসেছেন, অথচ 
দেওয়ালে ভাজনের কোন চিহ্নই নেই । নিত্যগোপালের এই অসামান্য শক্তিমত্তার 
পরিচয় পেয়ে ঠাকুর সন্তষ্ট হন এবং ভাবাবেশে তাকে বলে ফেলেন--“তুই 
এসেছিস? আমিও এসেছি 1” 

নিত্যগোপাল ঠাকুরকে এত ভক্তি করতেন যে, ঠাকুরকে দেখামান্রই তিনি 
সর্ব-প্রথম তার চরণে মস্তক রেখে বন্দনা করতেন । ঠাকুরও নিত্যগোপালকে 
এত স্বেছ করতেন যে, কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট নিত্যগোপালকে তিনি স্বতস্তে 
খাইয়েও দিতেন; আবার কখনো কখনো নিজে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঠাকুর 
নিত্যগোপালের কোলে চরণ তুলে দিয়ে কৃপাদান করতেন এবং নিত্যগোপালও 
ভাবাবস্থায় কাদতেন। এইভাবে উভয়ের মধো অপূর্বলীলা সংঘটিত হলেও, 
নিতাগোপালের “পথক ভাবের” জন্য ঠাঁকুর তাঁর অন্যান্য ভক্তদের' 
নিত্যগোপালের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন ও বলতেন--“ওর ভাব আলাদা ; 
ও এখানকার লোক নয়।” ঠাকুর সর্বদা নিতাগোপাজকে সদপদেশ দ্বার বহু 
বিষয়ে সাবধান করতেন ও প্রকৃত সাধুর জীবন অবলম্বনের জন্য তাকে উৎসাহ 
দিতেন। ঠাকুরের এক প্ররম ভক্কিমতী ভ্ত্রীলোক, নিতাগোপালকে সন্তানের 
ন্যায় শ্রেছে করতেন এবং তাঁর নিজের বাডীতে নিয়ে যেতেন শুনে ঠাকুর 
নিতাগোপালকে সেখানে যেতে বিশেষভাবে নিষেধ করতেন, এমনকি, এই 
মেলামেশার ফলে পতন হবার আশঙ্কায়, “পাধু সাবধান*- এই মহাবাকা 
প্রয়োগে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতেন । 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তার পৃত চিতাভম্মপূর্ণ কলসটি গৃহীভক্ত রামচন্দ্র 
দত্তের কাকুড়গাছির উদ্যানব1টাতে ( ধোগোঘ্ঠানে ) সমাহিত কর! হলে, প্রথম 
অবস্থায় প্রায় পাচ-ছয় মাসকাল নিত্যগোপাল সেখানে ঠাকুরের নিত্যপৃজায় 
নিষুক্ত ছিজেন, কিন্তু অস্থস্থতার দরুন অবশেষে তিনি পুজার কাজ ত্যাগ 
করেন। পরবতা'কালে, নিত্যগোপাল “সন্যাস” গ্রহণ করে পম্বামী জ্ঞানানন্দ 
অবধৃত” নামে অভিহিত হন এবং নিজন্ব পৃথক ভাবধারায় “মহানির্বাণ মঠ” 
প্রতিষ্ঠা করেন। 


৪ 


তুলসী মহারাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ভক্ত। পূর্বনাম শ্রীতুলসী চরণ দত্ত। তিনি, 
ছিলেন ঠাকুরের অপর ভক্ত নিত্যগোপালের ভাগ্নে এবং ঠাকুরের অন্য দু'জন 
ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং মনোমোহন মিত্রের আত্মীয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টান্জের ২৩শে 
ভিসেম্বর তিনি উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ২০ নং বোসপাড়া লেনে, পিতা 
দেবনাথ দত্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কাশীতে পিতা-মাতার 
সঙ্গে বাস করেন এবং মেখানকার “বাঙালীটোল] উচ্চ বিদ্যালয়ে” লেখাপড়া শুরু 
করেন। ঠাকুরের অন্ততম ত্যাগী সন্তান হুরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) 
তার সহপাঠী ছিলেন। কাশীতে তীর মাতৃবিঘ়োগের কয়েক বছর পব, 
কলকাতায় তার পিতৃবিয়োগ ঘটলে, তিনি কাশী ছেড়ে কলকাতায় চলে আমেন 
এবং কলকাতার বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

ছাত্রাবস্থাতেই তূলসীচরণ নিজের পাঁডাতেই ভক্ত বলরাম বন্থর বাড়ীতে 
প্রথম ঠাকুর শ্রীরামরুঞকে দর্শন করেন, কিন্তু সেদিন ঠাকুরকে প্রণাম করতে 
গিয়ে বিজলীতারের “শকেব” ম্থায় তিনি কেমন একটা ধাক্কা পেয়ে, ভয়ে 
পালিয়ে ঘান। পরে বন্ধু হরিগ্রলঙ্জের সজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি 
ঠাকুরের সায়িধ্য লাভ করেন এবং তার সজে আলাপ করে মুগ্ধহন। এর পরেও 
তিনি আরো কয়েকবার ঠাকুরেব কাছে যাতায়াত কবেন; কাশীপুরেও তিনি 
অন্বস্থ ঠাকুরকে দেখতে ঘেতেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তুলসীচরণ, ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদের সঙ্গে 
বরানগর মঠে ঘোগদান করেন এবং “সন্ত্যাল” গ্রহণের পর তিনি *ম্বামী 
নির্মলানন্দ” নামে অভিহিত হন। ভক্তমগ্ডলীর কাছে তিনি “তুলসী মহারাজ” 
নামে পরিচিত ছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক এবং কঠোর পরিশ্রমী হিসাবে তিনি 
পরবতৃদ্কালে আলমবাজার মঠে হ্বামী রামরৃষানন্দ, তথা শশীমহারাজের 
সহকারীরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। এই সময় মঠের ঘাঁবতীয় আবশ্ুকীয় 
কাজ ছাড়াও, তিনি একাধারে অধ্যয়ন ও সাধন-ভঙ্ঞন করতেন। বিদ্চাচর্চায় 
এবং পাত্ডিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করায়, তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও 
ইংরাজীতে অনর্গল গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারতেন। বন্ধন কাজেও, 
তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং তিনি যেখানে বসতেন বা শয়ন করতেন, সেই 
স্থানটি হিশেষ পরিচ্ছন্প রাখতেন। তিনি বন্ৃতীর্থ ভ্রমণ করেন এবং স্বামী 
অভেদানন্দের কাজে সাহায্যের উদ্দেস্টে তিনি ছু'-বছরের জন্য আমেরিকাতেও 
ধান। পরবর্তটকালে তুলসী মহারাজ উত্তর কলকাতার বাগবাঁজারে ১* নং 
রামকৃষ্ণ লেনে পৃথক ভাবে *্রীত্রীরামকফ-সারদ। মঠ” প্রতিষ্টা করেন 


৯৭ 


দক্ষ মহারাজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ত্যাগী ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত পণ্টুর 
( প্রমথ কর) আত্মীয়। পূর্বে তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন এবং 
খুব সরল প্ররুতির লোক ছিলেন। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের 
পৃত সঙ্গলাভ করে ধন্য হন এবং ঠাকুরের ভাবধারার মাধ্যমেই নিজেকে নিযুক্ধ 
রাখেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি শ্বামী বিবেকানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
“সন্াস” অবলম্বন করে “ম্বামী জ্ঞানানন্দ” নামে অভিহিত হন। ভক্তমণ্ডলীর 
কাছে তিনি “দক্ষমহারাজ” নামে পরিচিত ছিলেন। 

ছুভাগরযরশত: পরবতা জীবনে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর আশ্রয় ত্যাগ করে 
পাঞ্জাবী অবধৃতদের কাছে নানাপ্রক্াব ঁষধ-প্রস্তরতিব প্রক্রিয়া 9 সোনারূপা৷ 
করার প্রণালী শিক্ষা কবেন এবং অবশেষে তাব মন্তিফ বিকৃতি ঘটে। তার 
এই উন্মাদনা রোগ সারাবার জন্য বামকুষ্ণ-মঠেব দাধুগণ অক্লান্ত চেষ্টা কবেও 
বিফল হন এবং তার এব্প “শাচনীয় অবস্থার জন্য স্বামী বিবেকানন্দও খুব 
ব্যথিত হন। কিছুকাল পরে প্রচণ্ড উন্মত্ত অবস্থায় কলকাতার ফুটপাথে তার 
দেহাবসান হয়। 


গিরিজ। 


ঠাকুর শ্ররামকষ্জের গুরুত্রাত্ত| । ঠাকুর তার সাধনকালে দক্ষিণেশ্ববে মঞ্টিলা- 
গুরু ভৈরবী ব্রাহ্ষণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে, ষে 
দু'জন ভক্ত পূর্ববজে টৈরবীব' কাচ দীক্ষা গ্রহণ কবেছিলেন, তাদের মধ্যে 
বরিশাল-নিবাসী গির্জা একজন । ভৈরবী পরবর্তীকালে গিরিজাকে এনে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেশ। 

গিরিজ৷ যদিও উচ্চদরের সাধক ছিলেন, কিন্ত বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাইলাভের 
পর তিনি মাধনপথ থেকে ভ্রষ্ট হন। এষ্ট সিদ্ধাই-এর জোরে একদা গিরিজা 
দক্ষিণেশ্বে ঠাকুরকে নিয়ে রাত্রে অন্ধকার পথে হাটার সময় নিজ্ঞের পিঠ থেকে 
জ্যোতির ছট। প্রকাশের দ্বার পথ আলোকিত করেন এবং ঠাকুরকে নিবিদ্্ে 
হেঁটে যেতে পাহায্য করেন। .কিন্ত ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং তার পৃত 
লজ লাভ করে ক্রমশঃ গিরিজার সিদ্ধাই শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; পরে তিনি ঠাকুরের 
'দিব্যশক্তি প্রভাবে পুনরায় ঠচতন্যলাছের পর, দ্বিগুণ উৎসাহে ঈশ্বরীয় পথে 
অগ্রসর ছয়েছিলেন। 


৪৮ 


চন্দ্র 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু ভ্রাতা । ঠাকুব তার সাধনকাল দক্ষিণেশ্বরে মহিলা- 
গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবীর কাছে তন্ত্রমতে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে, থে 
ছু'জন ভক্ত পূর্ববজে তৈরবীর শ্তাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে 
বরিশাল নিবাসী চন্দ্র একজন । উৈরবী পরবর্তীকালে চন্ত্রকে এনে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিয়েছিলেন । 

চন্দ্র ঘ্দিও উচ্চদবের সাধক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সিদ্ধাইলাভের পর 
তিনি সাধনপথ থেকে ভষ্ট হন। পবে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে ও তীর পুত সঙ্গ- 
লাভ করে ক্রমশঃ চক্রের সিদ্ধাই-শক্তি নষ্ট হয় এবং ঠাঁকুরেব দিব্যশক্তি প্রভাবে 
তিনি পুনরায় ঠতন্যলাভের পৰ দ্বিগ্রণ উৎসাহে ঈশ্বরীষ পথে অগ্রসর হন। 

ঠাকৃরেব দেহরক্ষার কয়েক বৎসর পব, চন্দ্র সহসা! বেলুডমঠে এসে উপস্থিত 
হন এবং প্রায় মাসাধিককাল সেখানে বাস করেন। এই সময় ঠাকুরের ত্যাগী 
সন্তানদের সঙ্গে তনি নিতা জপ-ধ্যানে বত থাকতেন এবং ঠাকুর-ঘরে গিয়ে 
ঠাকুর শ্রীরামরুষের শ্রীমৃত্তিকে “দাদ” বলে সঙ্গোধন করতেন। ঠাকুরের কথা 
প্রদঙ্গে তিনি গ্রেমাশ্র বর্মণ করতেন এবং বলতেন ঘষে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সব 
কথাই তার জীবনে সত্যে পরিণত হয়েছে কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাকে দর্শন 
দেবার যে প্রতিশ্রুতি ঠাকুর দিয়েছিজেন, সেইটিই বাকী ছিল। মঠের সাধুদের 
একান্ত অন্ররোধ সত্বে৪ তিনি মঠে বাস না করে, সেখান থেকে পরে চলে ধান? 
পরবর্তাকালে চন্দ্রের আর কোন খবব পাওয়া ঘায়নি। 


ও 


ছোট নরেন 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত তরুণ ভক্ত । পুরা নাম নরেক্দ্রনাথ মিত্র । 
তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার তেনিনপাড়ার বাসিন্দ। এবং কথামৃত-প্রণেতা 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুণ্ডেক বিদ্যালয়ের ছাত্র। মহেত্্রনাথের প্রেরণাতেই 
ছান্রীবনে ঠাকুরের সঙ্গে ছোট নরেনের মিলন হয়। ঠাকুরের প্রধান ভক্ত 
ক্বামী বিবেকানন্দের নাম “নরেন” হওয়ায়, ঠাকুর একই নামের এই ভক্তটিকে 
প্ছোট নরেন” নামে নির্দেশ করতেন। ই 

ঠাকুরের প্রতি মহা আকর্ষণে ছোট নরেন ছেলেবেলা থেকে স্কুল পালিয়ে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়মিত যেতেন এবং ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তি 
করতেন । বাড়ীর ভয়কে উপেক্ষা করে তিনি একবার তিন রাজি দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে বাদ করেন এবং ঈশ্বর দর্শনের জন্য কায়্াকাটি করেন। ঠাকুর 
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ছোট নরেনের জা! খুলে শরীর পরীক্ষা করে আধ্যাত্মিকভাবের উন্নতি লক্ষ্য 
করেছিলেন এবং তাঁকে *শ্তদ্ধাত্বা” বলে নির্দেশ করেছিলেন । ছোট নরেনকে 
দেখার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে খুব অস্থির হতেন এবং তাঁকে দেখলে প্রায়ই 
পমাধিস্থ হতেন। ঠ।কুরের সংস্পর্শে আসার পর, ছোট নরেনেবও মাঝে মাঝে 
ভাব-মমাধি হত । একদা ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ দ্বারা কপা করেন এবং তিনিও 
তৎক্ষণাৎ নিরাকাবের শ্ধ্যানে সমাধিস্থ হন। তার প্রতি ঠাকুরের এমন উচ্চ 
পারণা ছিল ষে, অন্যান্য ভক্তদের তিনি ছোট নরেনের সঙ্গে আলাপ কবতে 
বলতেন এবং .ছোট নরেনকে খাওয়ালে নাবায়ণ-সেব! হবে বলে ঠাকুব মন্তব্য 
করতেন। ছোট নবেনের তেলিপাডার বাড়ীতেও ঠাকুবেব শ্ুভাগমন হয়েছিল । 

পরবর্তীকালে বিবাহ করার পৰ ছোট নরেন একদা কাশীপুরে অন্বস্থ 
ঠাকুবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর অত্যন্ত শোকার্তের ন্তায় তাঁর চিবুক 
পরে কাদতে কাদতে তাকে শেষ উপদেশ দেন _“ঈশ্ববকে তুলে ঘেন একেবাবে 
সংসারে ডুবে যাসনি।” বল আবশ্টক, ছোট নরেনেব দাম্পত্যজীবন তেমন 
স্থথকর হয়নি এবং তিনি ওকালতি করলেও তেমন অর্থাগম হযনি। 

যি 


ছোট গোপাল 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রা্ধ তরুণ ভক্ত এবং বিশিষ্ট সেবক । পুরা নাম 
গোপালচন্দ্র ঘোষ । তিনি ছিলেন কলকাতার গডপারের বাসিন্দা । ঠাকুবেব 
কয়েকজন “গোপাল” নামক ভক্ত থাকায়, তাকে “ছোট গোপাল” নামে 
অভিহিত কব! হয়। মাঝে মাঝে তিনি হঠাৎ অর্থাৎ হুট করে কোথাও চলে 
যেতেন, আবার ছুট করে এসে হান্ির হত্তেন, তাই ঠাকুর তাকে “হুটকো' 
গোপাল” বলে ভাকতেন। 

ছোট গোপাল বা হুটকো গোপাল ঠাকুরের মহ! আকর্ষণে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে 
তার সজে মিলিত হতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে বাত্রিবাসও করতেন। 
স্থঘোগ পেলেই তিনি ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা! করতেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে 
মাঝে মাঝে ভক্তদের গৃছেও যেতেন। ইতিমধ্যে তিনি ঠাকুরেব কাছ থেকে 
বিশেষ কপালাভ করেন এবং ঠাকুরকে গুরুরূপে বরণ করেন। শেষদিন অবধি 
তিনি কাশীপুরে অন্থস্থ ঠাকুরকে প্রাণঢাল সেবা করেছিলেন। ছোট 
গোপালের সম্যাস গ্রহণের ইচ্ছ। থাকলেও তার ছুটি অল্পবয়স্ক ভাই ও বিধবা 
মায়ের ভরণপোষণের ভার তাঁর ওপর থাকায়, সে সময় তার সম্ম্যাস গ্রহণ 
কর! সম্ভব হয় নি। 
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ঠাকুরের দেহরক্ষার পরে কাশীপুর ছেড়ে বরানগরে ঘে বাড়িটি ভক্তের 
বাস করবা জন্য ভাড়া করেন, মেখানে ঠাকুরের গদী ও জিনিসপত্র নিয়ে 


ছোট গোপালও চলে আসেন এবং নরেন্দ্রা্দি ত্যাগী নস্তানদের লঙ্গে সেখানে 
বাস করতে থাকেন। 


এই সময় ঠাকুরের বিশিষ্ট গৃহীভক্ত স্থরেন্দ্রনাথ মিক্র, ছোট গোপালের 
সংপারের যাবতীয় খরচ বহন করতেন এবং মঠের সাধুদের সামিখধ্যে থেকে 
তাদের সেবা করার জন্য তাকে উৎপাহিত করতেন। মঠে থাকাকালীন তিনি 
শরেন্দ্রনাথের (শ্বামী বিবেকানন্দ) উপদেশ মত চলতেন এবং ঠাকুরের ভাব- 
ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সাধক জীবনযাপন কবতেন। পরৰততাঁকালে বেলুড় মঠ 
প্রাতষ্ঠার পর তিনি বিবাহ করে সংসারী হন এবং একটি কন্ত। সন্তান রেখে 


পধলোক গমন করেন। 
৯ 


নারায়ণ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম শ্রেহভাজন ও কৃপাপ্রাঞ্ত তরুণ ভক্ত । তিনি 
ছিলেন কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যালয়ের ছাত্র । 
১৭ ১৮ বছর বয়সের এই ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে ঠাকুর সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন 
এবং তাকে “নারাণ” বলে ডাকতেন। তিনি কলকাতার বাগবাজাবের 
অধিবাসী ছিলেন। 

শিক্ষক মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই ছাজ্রজীবনে নারায়ণ বা নারাণ দক্ষিণেশ্ববে 
বা কলকাতার অন্যান্ত ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুরের সঙ্গে যিলিত হতেন এবং 
ঠাকুরকে “অবতার” রূপে ভক্তি করতেন। ঠাকুরও তাকে এত ন্মেহ করতেন যে, 
কিছাদন তাকে দেখতে না পেলে দক্ষিণেশ্বরে বসে তাকে দেখার জন্য কাদতেন। 
নাবায়ণকে কাছে পেলেই ঠাকুর সন্সেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং 
কিছু-না-কিছু খেতে দিতেন। একদা দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন শোনার সময় ঠাকুরের 
কাছে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুব কীর্তন শোন! বন্ধ (রথে স্থান ত্যাগ করেন 
এবং নারাণকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ণিজে হাতে খাইয়ে দেন। আর 
একবার দক্ষিণেখবরে অসুস্থতার জন্য ঠাকুর মৌনাবলম্বন করায় ভক্তের চিন্তিত 
হয়ে পড়েন এবং শ্রীশ্রীমা, রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গের সবাই 
কান্নাকাটি করতে থাকেন। সেই সময় সেখানে নারাণ উপস্থিত হলে, ঠাকুর 
তাকে পেয়ে মৌনভঙ্গ করেন এবং “মা তোর ভাল করবে” বলে নারাণকে 
আশীর্বাদ করেন। ঠাকুরকে সেদিন কথা কইতে দেখে সকলের প্রাণে খুব 
আনন হয়। 
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ঠাকুরের কাছে নারাণের ধাওয়া-আগ। তার বাড়ীর লোকের! মোটেই পছন্দ' 
করতেণশ না এবং সেজন্য নাপাণকে অত্যন্ত প্রহার করতেন। নারাণের এহ 
প্রহারের কথ শুনে ঠাকুর মনে খুব কষ্ট পেতেন এবং তাকে আসতে নিষেধও 
করতেন; অথচ তারা পরম্পরকে না দেখে থাকতে পারতেন না বলে, নারাণ 
সকল নিরধাতন উপেক্ষা করে প্রেমময় ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় মিলিত হতেন 
এবং বহুভাবে তার পরম কৃপালাভ করে শাস্তি ও আনন্দ পেতেন। একদা 
শারাণের মা ঠাকুরের কাছে গিয়ে নিবেদন করেন, ঘাতে নারাণকে বিবাহ 
করতে রাজী করানে। যায়) কন্ত ঠাকুর সে প্রস্তাবে তার অক্ষমতা প্রকাশ 
করেছিলেন। | 


বিষুঃ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আড়িয়াদহ নিবাপী তরুণ ভক্ত এবং স্কুলের ছাত্র । তিনি 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বপে ঠাকুরের কাছে চলে আসতেন এবং তার সঙ্গলাভ করে 
শাস্তি পেতেন। সংসারে থাকতে তার ভাল লাগে না বলে, তিনি মাঝে 
মাঝে ঠাকুরকে জানাতেন। বাংলার বাইরে পশ্চিমে এক আত্মীয়ের কাছে 
বেড়াতে গিয়ে, বিধুই সেখানে মাঠে বনে পাহাড়ের নির্জন স্থানে বসে ধ্যান 
করতেন এবং নান ইঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করতেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বিধু; 
এইসব কথ ঠাকুরকে জানিয়েছিলেন । অবশেষে ঠাকুরের এই উদাসী ছাত্র 
ভক্তটি গলায় ক্ষুর দিয়ে আত্মহুত্যা কণাক্», ঠাকুর মনে অত্যন্ত ব্যথা পান। বিধু 
সম্পর্কে ঠাকুর তার অন্যান্ত ভক্তদের কাছে একদ। বলেছিলেন _“বোধ হয় শেষ 
জন্ম, পূব জন্মে অনেক কাজ করা ছিল, একটু বাকী ছিল-সেইটুকু বুকি 
এবার হয়ে গেল !” | 


হরিপদ 
ঠাকুর শ্রারামরুষেরর ন্মেহধন্য তরুণ ভক্ত । তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার 
বাগবাজারের বাসিন্দা এবং কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
বিগ্যালয়েণ ছাক্জ। মহেত্দ্রনাথের প্রেবণাতেই তিনি ছাত্রজীবনে ঠাকুরের সঙ্গে 
মিলিত হন। 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশতঃ তিন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যেতেন এবং তীর পৃত সঙ্গলাভ করে আনন্দ পেতেন। তিনি মাঝে 


৩০ 


মাঝে ঠাকুরকে প্রহলাদ চরিত্র, শ্ররুষ্ণের জন্মকথা প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি বেশ 
স্বর করে কথকথার দ্বারা শোনাতেন এবং ঠাকুরও এই ব্রাহ্মণ সম্তানটিকে 
বিশেষ স্রেহ করতেন। কিন্তু শীদ্রই হরিপদ “ঘোষপাড়ার” মতে "রাগকুষঃ” 
সাধনের এক মহিলার পাল্লায় পড়েন, মহিলাটি বাৎসল)ভাবে তাকে নিজের 
কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে দ্িতেন। ঠাকুর এ সকল 
বৃত্তান্ত শুনে হরিপদকে সাবধান করে দেন এবং সেই মৃহুলাটির কাছ থেকে দুরে 
থাকার জন্ত তাকে উপদেশ দেন। এমনকি, সেই মহিলাটি একদিন দক্ষিণেশ্থরে 
ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর তার হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তষ্ট হতে পারেননি 
এবং ত্বাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন ধে, তিনি যেন হুরিপদব প্রতি কোন 
কু-ভাব না আনেন। 
তেজচন্ত 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তড তরুণ ভক্ত । পুরা নাম তেজচন্ত্র মিত্র । 
তিনি ছিলেন উত্তর কলকাতার পাগবাজাবের বাসিন্দা এবং কথামত প্রণেত' 
মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্চেব বিদ্যালয়ের ছাত্র । মহেন্দ্রনাথের প্রেরণাঁতেই 
তিনি ছাত্রজ্জীবনে ঠাকুরেব সঙ্গে মিলিত হন। 

ঠাকুরেব প্রতি বিশেষ অন্টপাগ বশত: তিনি দক্ষিণেখবে ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত শুরু কর্ন এবং তাব একান্ত ভক্তে পরিণত হুন। তেঞ্জচন্দ্রকে 
পেলেই ঠাকুর তাকে “শুদ্ধ আধাব” জ্ঞানে কাছে বসাতেন এবং "আপনার 
লোক” বলে খুব নেহ করতেন। তেজচন্দ্র নিয়মিত ধ্যান করতেন এবং কথা 
কম বলতেন । একদ। তেজচন্দ্র ঠাকুরেব কাছে সংসার ত্যাগের বাসন! প্রকাশ 
করায়, ঠাকুর তাঞ্ছে মন্ত্র নির্দেশ পৃধক দীক্ষাদান কবেন এবং তাব বাডীতেও 
শুভাগমন করেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পবেঞ ভাগ্যবান তে্৮ঞ পুনরায় ঠাকুরের দর্শন এবং 
কৃপা পেয়েছিলেন। এক্ছদ্া অপবের গচ্ছিত দু'শো টাকা তাব পকেটমার 
হওয়ায় তিনি ব্যাকুল হয়ে গঙ্জাব ধাবে বসে অশ্রুনয়নে ঠাকুব শ্ররামকৃষ্চকে 
ডাকতে থাকেন, কাঞ্ণ এ টাকা শোধ দেওয়ার মত অবস্থা সে সময় তেজ- 
চন্দ্রের ছিল না। এই সময় ঠাকুব তার সম্মুখে সহসা আবিভূ্ত হয়ে দশন দেন 
এবং বলেন -_ “ককাদছিস কেন? এই গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে, দ্যাথ।” 
এই ঘটনায় তেজচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উঠে নির্দিষ্ট ইটখানা সরিয়ে একতাড়া নোট 
পান এবং আনন্দের সঙ্গে শরৎ মহারাজ, তথা স্বামী সারদানন্দের কাছে 
উপস্থিত হয়ে এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানান। 


৩০৬) 


পণ্ট 


৩. 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্সেহধন্য তরুণ ভক্ত। প্রকৃত নাম প্রমথ কর। তিনি 


ছিলেন উত্তর কলকাতার কন্ুলিয়াটোলার অধিবাসী এবং কথামৃত প্রণেতা 
মাষ্টার মশাই মহেক্দ্রনাথ গুপ্তের বিগ্ভালয়েব ছাত্র । মহেন্রনাথের গ্রেবণাতেই 
খুন অল্প বয়সে ছাত্র ক্গীবনে ঠাকুরের সঙ্গে তার মিলণ হয়। 

পণ্ট, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ঘেতেন, অথবা কলকাতায় কোন 
ভক্তগৃহে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, সেখানেও তার সঙ্গে মিলিত হতেন। 
ঠাকুরের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঠাকুরও এই বুপবান ও হান্যমুখী 
ছেলেটিকে বিশেষ স্বেহ করতেন এবং তার সঙ্গে যোগাধোগ বাখার জন্য উপদেশ 
দিতেন। কিপ্তঠাফুরেব সঙ্গে মেলামেশা পণ্ট,র পিতা মোটেই পছন্দ করতেন 
ন1 এবং এজন্য পণ্ট,কে তিনি খুব কড়] শাপন কবতেন। তা সত্বেও পিতাব 
শাসন অগ্রাহ্থ করে পল্ট, ঠাকুরের কাছে এসে পরম তৃপ্চি পেতেন এবং এজন্য 
তার পিতার সঙ্গে বাড়ীতে খুব গোলমাল হত । ঠাকুব এইসব ঘটনা জেনে, 
পাছে তার পিতা তার এই যাতায়াত একেবারেই বন্ধ করে দেন, সেজন্য সব 
কথা বাড়ীতে বলতে তাকে নিষেধ করতেন এবং পিতার সঙ্গে ঝগড়া কবতেও 
নিষেধ করতেন। একদা পল্ট,র পিতাও ঠাকুরের কাছে এসে পল্ট,ব বিষয়ে 
নানা অভিঘোগ কবে ঘান এবং পণ্ট, যাতে সংসারবিরাগী না হন, সে বিষয়ে 
ঠাকুরকে লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করে যান। 

ঠাকুরের পৃত সঙ্গ ও স্েহলাভ করে পণ্ট, নিজেকে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত 
রাখার চেষ্টা করতেন, কিন্তু তিনি গভীরভাবে ধ্যান করতে অক্ষম হওয়ায়, 
ঠাকুর আক্ষেপ কবতেণ। পণ্ট,র লক্ষণগ্ুলি দেখে ঠাকুর আশা প্রকাশ 
করেছিলেন ঘে, আ'|া্ব্ক জগতে, পল্ট,ব উন্নতি হবে । পববর্তীকালে, পণ্ট, 


এযাটণাঁ হন এবং বিবাহ করে সংশাপী হন। 
৯ 


পত 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের নেহধন্য নি ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্ততম 
তক্ত হুরিশ্চত্্র মুত্তাফীর দশ বছরের পুন্র। প্রকৃত নাম "হরিপদ ।” পিতার 
সজে পতু ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসেন এবং তার বিশেষ স্েহ লাভ করেন। 
ঠাকুরকে দেখেই ভক্তিমান বালক পতু অশ্রবিসজন করতেন এবং ঠাকুর তাব 
মৃথে মিষ্টান্ন তুলে দিয়ে তার প্রতি পরম স্েহ প্রকাশ করতেন। পরে কাশীপুরে 
অন্স্থ ঠাকুরের সেবাকার্ধেও পতু আন্তরিকভাবে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। 


৩৮০৪ 


দ্বিজ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জেহ্ধন্য তরুণ ভক্ত । বথামৃত গ্রণেতা! মাষ্টারমশাই 
মহ্ত্দ্রনীথ গুণের বিদ্যালয়ের ছা হিসাবে তিনি মহেন্দ্রনাথের মঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যাতায়াত শ্তরু করেন এবং তার স্েহলাভে ধন্য হন। 

দ্বিজর মায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিজ'র পিতা৷ পুনরায় বিবাহ করেন; কিন্ত 
ঠাকুরের কাছে দ্বিজ'র যাতায়াতে তার প্রবল আপত্তি থাকায়, তিনি ত্বয়ং 
ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে এই বিষয়ে কথা কইতে গেলে, ঠাকুর তার 
কাছে দ্বিজ'ব বিষয়ে প্রশংসা করেন এবং দ্বিজকে দক্ষিণেশ্বরে আসার জন্য বাধ! 
দিতে নিষেধ করেন। 

দি পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী দক্ষিণেশ্বরে আসেন বলে ঠাকুর তার সম্পর্কে 
মন্তব্য করে'ছলেন এবং ঠাকুরের প্রতি একান্ত অন্থরাগের দরুন ছিজ"র 
আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতির কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। গোপনে ঈশ্বর 
সাধনার জন্য দ্বিজ'র প্রতি ঠাকুরের নির্দেশ ছিল। 


না 


ক্ষীরোদ 

ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের পরম ল্লেহভাজন তরুণ ভক্ত । পুরানাম ক্ষীরোদচন্তর 
মিত্র । তিনি ছিলেন কথামৃত প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যা 
লয়ের ছান্র। ঠাকুরের অন্তরজ পার্ষদ শ্রাক্বোধচন্্র ঘোষের ( পরবর্তাকালে 
ক্বামী স্থবোধানন্দ ) সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণকে 
দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করতে ধান এবং তদবধি সেখানে যাতায়াত শুরু করেন। 

ক্ষীরোদের সম্পকে ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাকে 
অত্যন্ত ন্েহ করতেন। এই ভক্ত ছাত্রটিকে তিনি মাষ্টারমশাই মহেন্ত্রনাথ 
গুপ্তের কাছে উপদেশ নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং তার প্রতি বিশেষ 
ধত্ব নেওয়ার জন্য মাষ্টারমশাইকেও নির্দেশ করতেন। ক্ষীরোদ বরাবরই 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ, অনুরাগী ছিলেন। 


রে 


কিশোরী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কুপাপ্রাপ্ত, কুষ্ণনগর নিবাসী গৃহীভক্ত। পুরানাম 
কিশোরীমোছন রায়। কলকাতায় সরকারী ষ্রেশনারী অফিসে উচ্চপদে কাজ 
করার জন্ত, কৃষ্ণনগর ছেড়ে তিনি আলমবাজারের পাশে বনহছগলীতে বাস 
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করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই যেতেন এবং তার সান্লিধ্য- 
লাভে ও কথামৃত পানে খুব আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে এবং 
তার পরম ন্েহলাভ করে কিশোরী ঠাকুরের বিশেষ ভক্তে পরিণত হন। 

একদা শ্বশুর বাড়ীতে নিজের স্ত্রীকে রেখে, কিশোরী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে কয়েকদিন বাস করতে থাকায়, তার শ্বশুরবাড়ীর লোকের] তার সন্ধানে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন এবং এজন্য ঠাকুরকে কটু কথাও বলেন। 
অতঃপর ঠাকুর কিশোরীকে দক্ষিণেশ্বরে আসতে নিষেধ করে তাকে বাড়ীতে 
ফেরৎ পাঠিয়ে দ্িলে, অভিমানে কিশোরী সাময়িকভাবে ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ 
করেন; কিন্তু দু-একদিন বাদেই আবার তিনি ঠাকুরের কাছে ফিরে আসেন । 

সরল অন্তঃকরণের জন্য ঠাকুর কিশোরীকে খুব স্েহে করতেন? “কল্পত্রু” 
হওয়ার দিন কাশীপুরে তিনি কিশোরীকে রূপাও করেছিলেন। ঠাকুরের 
দেহরক্ষার পরেও কিশোরী বরানগর ও আলমবাজার যঠে ঠাকুরের ত্যাগী 
সন্তানদের সঙে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরের ভাবধারায় অন্প্রাণিত থাকতেন। 
তার দীর্ঘশ্শ্র থাকার দরুন, স্বামী বিবেকানন্দ তাকে ভালবেসে “আব্দ,ল” 
সঙ্োধন করতেন। 


রবীন্দ্র 


ঠাকুর শ্রবামকৃষ্ণের বিশেষ অনুরাগী যুবক-ভক্ত । কলকাতাব অতি সম্তাস্ত 
কায়স্থ পরিবারে তার জন্ম হয়। ঠাকুরের প্রতি অন্থরাগ বশতঃ তিনি দক্ষিণে- 
শ্বরে তার কাছে ধাতায়াত করতেন। একবার সেখানে তিন রান্রি বাস করার 
পর, তিনি ঠাকুরের ন্মেহের পাত্রে পরিণত হুন। তার মধুর ও কোমল ম্বভাবের 
দরুন, ঠাকুর তাকে কপা করলেও, তাকে জানিয়েছিলেন-পতোর বিস্ব দেরী 
হবে, এখন তোর একটু ভোগ আছে; এখন কিছু হবে না।” 
ঠাকুরের দেহরক্ষার পর, রবীন্দ্র মোহের বশে যদিও সাময়িকভাবে কুসঙ্গে 
পড়েন, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা থাকায় সেখান থেকে নিভেকে মুক্ত করে তিনি 
বরানগর মঠে এসে নরেজ্জাদি ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কাছে অবশেষে আশুয় 
গ্রহণ করেন। মঠে তিনি কয়েকদিন বাসও করেন এবং নরেক্দ্রনাথ (শ্বামী 
বিবেকানন্দ) তাকে বৈরাগ্যের উপদেশও দেন; কিন্তু শেষ পযন্ত তিনি মঠ 
ত্যাগ করে বাড়ীতে ফিরে খ্িয়েছিলেন। 
দু 
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ধীরেন্্র 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগত ভক্ত । তিমি ছিলেন কলকাতার জোড়া 
সাকোর প্রখ্যাত ঠাকুর-বংশের দৌহিত্র। ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত কবি' 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহায়তায় তিনি ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং তার 
ভক্কে পরিণত হন। গৌরবর্ণ, স্থুলকায় ও সত্যনিষ্ঠ ধীরেন্ত্রকে ঠাকুর খুব ্মেহ. 
করতেন এবং তাকে “ধীরু” বলে সম্বোধন করতেন। 

একদ কাশীপুরে অন্থস্থ অবস্থায় ঠাকুর ভাবাবেশে ধীরুর উপস্থিতিতে বলেন 
যে, সমুত্রপারের ভক্তদের কৃপা করতে হুলে, তাদের মত পোষাক পরা দরকার |, 
ধার ঠাকুরের সেই কথা শ্তনে, ঠাকুরের জন্ত একটি পায়জামা এনে দিযে 
কৃতার্থবোধ করেন এবং ঠাকুরও তা পরিধান করে আনন্দ প্রকাশ করেন। 


শত 


যতীন্দ্ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মেহধন্য ভক্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার শোভা-* 
বাজাবের প্রখ্যাত রাজা রাধাকাস্তদ্দেবের নাতি ও রাজবাড়ীর ছেলে। তিনি 
ঠাকুরের একজন বিশেষ অঙ্থয়াগী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাওয়া-আসা করতেন। কখনো কখনো তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসও 
করেছেন এবং ঠাকুরের পরম স্সেহ লাভ করেছেন। একদা ঠাকুর স্সেহের বশে 
খুতণি ধরে তাকে স্পর্শ করেছিলেন। কলকাতায় ঠাকুরের আগমন হুলে, 
সেখানেও যতীন্দ্র, বা যতীন স্থষোগমত ঠাকুরের সঙে মিলিত হতেন এবং 
তার প্রতি অহেতৃকী ভক্ষি প্রকাশ করতেন। 

একদা যতীন্দ্র, ঠাকুরকে জানান যে, ঠাকুরের চরণে প্রণাম করতে তাঁর খুব 
ইচ্ছ। হয়, কিন্তু পাছে বন্ধুর! তাকে “ভক্ত” বলে ঠাট্টা করে, সেই লজ্জায় তিনি 
প্রণাম করতে পারেন না। এই কথা শুনে ঠাকুর তাকে বলেন-“কি দরকার 
লোক-দ্রেখানোর ! মনে ভক্তি থাকলেই হল। তৃমি যেমন করছ, তাই 
করবে ; এতেই তোমার হবে ।” বলা বাস্থল্য, এইভাবে ঠাকুর তীর ভাবটি রক্ষ 
করেছিলেন। 


মহেন্ 
* ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত, নিরাকারবাদী তক্ত। তিনি পূর্বে আচাধ 
কেশবচন্ত্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে লর্বদ। যেতেন; কিন্তু ঠাকুরকে দর্শন করার পর 
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থেকে, আর সেখানে না গিয়ে, প্রায় কয়েকবছর তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত করেন। এই সময় ভাগ্যবান মহ্েত্দ্র ক্বপ্পে বহুবার ঠাকুরকে 
দর্শন করেছিলেন এবং তার কৃপা লাভ করেছিলেন। ঠাকুরের কাছে মহেন্দ্র 
্বপ্রের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করায়, ঠাকুর তাকে শাক্তরূপে নিদিষ্ট করেছিলেন 


এবং বনু বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন। 
এ 


বড় কালী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগত পরম ভক্ত । মূল নাম অজ্ঞাত। 
তিনি একটি অফিলে সামান্য বেতনে চাকরী করতেন এবং কোনমতে সংসার 
প্রতিপালন করতেন । ঘরে স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছিল। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
আকর্ষণে তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন; এমনকি মাঝে মাঝে অফিল 
কামাই করেও তিনি ঠাকুরের প্রতি আন্তরিক টানে তাকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে 
'ঘেতেন এবং তাকে কেবলমাত্র দর্শন করেই তৃপ্চি পেতেন। মাঝে মাঝে 
দক্ষিণেখরে ঠাকুরের অপর ভক্ত হাজরা মশাইয়ের সঙ্গে তত্বজ্ঞান নিয়ে তার 
"আ)লোচন। ও তর্ক হত এবং তর্কের সময় হাজরা মশাইকে তিনি কখনে৷ কখনো! 


ভতৎসনাও করতেন। 
রর 


বুটে। কালী 
ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের পরম ভক্ত । প্ররুত নাম কালী মুখোপাধ্যায় । তিনি 
ছিলেন হুগলী জেলার 'গোপীনাথপুর গ্রামের অধিবাসী। ভত্তরূপে তিনি 
ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শেষ দিন অবধি ননাভাবে তার সান্ধ্য 
লাভ করেন। এমনকি, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কাশীপুর শ্বশানে তিনিও 
উপস্থিত ছিলেন এবং দাহকাষের পর ঠাকুরের কিছু পৃত অস্থি তিনি সংগ্রহ 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে, প্রথমে কলকাতার বাড়ীতে এবং পরে গ্রামের 


বাড়ীতে তিনি ঠাকুরের সেই পৃত অস্থি পূজা করতেন । 
৬ 


প্রিয় 
ঠাকুর শ্রারামরুষের সাহিধ্যে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত এবং নরেকন্দ্রনাথের (স্বামী 
বিবেকানন্দ) বন্ধু। ত্রান্ধম সমাজে নরেন্দ্রনাথ যুক্ত থাকাকালীন, তিনি 
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নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একবার 
নরেন্দ্নাথ ও কথামৃত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গ্রপ্তের সঙ্গে তিনি 
দক্ষিণেশ্ববে বাত্রিবাসও করেছিলেন এবং সে সময় শ্রীতীমায়ের প্রস্তুত রুটা, 
ছোলার ডাল ইত্যাদি আহার করার সৌভাগ। অর্জন করেছিলেন। পুরাতন 
ব্রাহ্ম ভক্ত রাঞ্তমোহনের কলকাতার সিমুলিয়। পল্লীর বাড়ীতে তার যাতায়াত 
ছিল; একদা রাজমোহুনের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার সময় ঠাকুর 
স্বেচ্ছায় শুভাগমন করলে, নরেক্জাদি বন্ধুগণসহ তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন 
এবং ঠাকুরের সামনে উপাসনা! করার স্বযোগ পেয়েছিলেন। 
এ 


প্রসম 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্জের সান্রিধ্যে আগত ব্রাহ্ম ভক্ত । তিনি আচাধ কেশবচন্ত্র 
সেনের শিষা ছিলেন। কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ হয়। ঠাকুরের ভাবধারাকে ঠিকমত বুঝতে অক্ষম হওয়ায়, 
প্রসন্ন তার গুরু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ের তুলনা করতেন । 

একদা ঠাকুরকে পরীক্ষ! করার জন্য প্রসন্ন রাত্রি বেলায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ঘরে গিয়ে বাস করেন এবং কেশবচন্দ্ের চেল হওয়ার জন্য তাকে বার বার 
উপদেশ দিতে থাকেন। এই ঘটনায় ঠাকুর প্রসন্নের উপর খুব বিরক্ত হন এবং 
সে রাজে তাকে ঘব থেকে বহিষ্কার করেন। হতভাগ্য প্রসন্ন, ঠাকুরের সঙ্গ 
থেকে বঞ্চিত হয়ে, সেদিন ঘরের বাইরের বারান্দায় বরাত কাটিয়েছিলেন এবং 
পরের দ্রিন বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন । 


বতন 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সান্জিধ্যে আগত পরম ভক্ত । তিনি চিলেন ঠাকুরের 
অপর ভক্ত যছুলাল মল্লিকের দক্ষিণেশ্বরের বাগানের তত্বাবধায়ক এবং এই 
স্থত্রেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গলাভের স্থযোগ পেয়েছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে বতন 
প্রায়ই যছুলালের বাগান থেকে পার্ববতাঁ রাণী রাসমণির বাগানে এসে ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হতেন এবং ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন। ভক্ত যদুলালের 
কলকাতার বাড়ীতে ঘাত্রা-গান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর, 
' থেকে নিয়ে আসার জন্ত রতনই প্রায় ঘেতেন এবং এজন্য ঠাকুর রতনকে খুব 
স্নেহ করতেন। 


কষ্খধন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাম্সিধ্যে আগত জনৈক রসিক ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত । 


(তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন এবং তাব 
কথামৃত পান করে আনন্দ পেতেন । রুষ্ণধন রসিক-প্রকৃতিব লোক ছিলেন 
এবং ভাড়েবন্যায় এমন এক একটি কথ! বলতেন ঘে, সকলে তা হাশ্ঠসহকাবে 
উপভোগ করত । ঠাকুর কিন্তু কৃষ্থখনের এই সামান্য রসিকতা পছন্দ কবতেন 
না। একদ]| ঠাকুর কৃষ্ধনকে এহছিক বিষয় নিয়ে ফস্টি নস্টিতে সময় নষ্ট না 
করে, ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেন। কৃষ্ণধন তখন ভক্তিভবে 
ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন_“আপনি টেনে নিন।” তাতে ঠাকুব 
কুষ্ধনকে স্বীয় চেষ্টাব উপর নির্ভর কবতে উপদেশ দেন এবং নীতিপূর্ণ 
কাঠুরিয়াব গল্প শুনিয়ে তাকে উৎসাহিত করেন । 


৩ 


রামধন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বাণী- 
রামমণির দক্ষিণেশ্বর এষ্টেটের জনৈক কর্ধচারী এবং রাণীর খুব প্রিয়পাত্র। কিন্ত 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের উপর তিনি খুব বিরূপ থাকায়, ঠাকুরের সঙ্গে কখনো 
কথাও কইতেন না এবং রামধনের এন্ধপ আচরণের জন্য ঠাকুর মনে খুব ব্যথা 
. পেতেন। 
একদ] দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুত্রের গঙ্গান্সানের সময়, ধামধন সেখান দিয়ে ঘাওয়ার 
পথে ঠাকুরকে দেখেও কথ না বলায় ঠাকুব খুব ছুঃখিত হুন এবং রামধনের মনের 
পরিবর্তনের জন্য যা-ভবতারিণীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানান। বলা বাহুল্য, প্রার্থনা 
করার সাথে সাথেই রামধন পুনরায় সেই পথে ফিরে এসে, ঘাটের কাছে নেমে 
ঠাকুরের সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করেন। করুণাময় ঠাকুরের প্রার্থনায় 
রামধনের মন থেকে বৈরীভাব দূর হয়ে ধায় এবং ক্রমে তিনি ঠাকুবের অনুবক্তে 
“পরিণত হুন। 


সারদাচরণ 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের সংস্পর্শে আগত গৌরাজ-ভক্ত। তিনি ঠাকুরের বিশিষ্ট 
ভক্ত অধরলাল সেনের বন্ধু ছিলেন এবং স্কুলের ডেপুটী ইনম্পেক্টরের পদে চাকরী 
করতেন। নারদাচরণের বড় ছেলেটির অকালে মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে 
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অধীর হয়ে পড়েন এবং এই সময় বন্ধু অধরলাল তাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
কাছে সান্বনা লাভের আশায় নিয়ে যান, ঠাকুরও সারদাচরণকে গান শুনিয়ে 
এবং ভগবত প্রসঙ্গ দার সংসারের অনিত্যতা৷ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। 
এরপর থেকেই সারদাচরণ স্থযোগ পেলেই ঠাকুরের সজে মিলিত হতেন এবং 
তার কথামত পান করে শাস্তি পেতেন। 

একদা ভক্ত অধরলালের বাড়ীতে ৬ছুর্গাপূজা উপলক্ষে ঠাকুরের শুভাগমন 
হলে, সারদাচরণও শাস্তির আশায় সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন 
এবং গৌরাঙ্গ-ভক্ত সারদাচরণকে ঠাকুর গৌর কীর্তন শুনিয়ে তার মনের ভার 
লাঘৰ করেন। পরবর্তীকালে, চাকরী থেকে অবসব গ্রহণের পর সারদাচরণ 
সাধন-ভজনে নিযুক্ত হয়েছিলেন । 


৯: 


রাজমোহুন 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগত, কলকাতার সিমুলিয়া পলী নিবাসী 
পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। তার বাড়ীতে ব্রাহ্মদমাজের উপাসনায় নরেন্দ্রনাথ (ঘ্বামী 
বিবেকানন্দ ) প্রভৃতি তরুণ ভক্তের] যোগদান করতেন। একদা নবেন্দ্রনাথের 
উপাসন৷ দেখার জন্য ঠকুর ভক্তগণসহ শ্মেচ্ছায় সিমুলিয়ায় বাজমোহনের গৃহে 
শ্তভাগমন করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি নরেন্দ্রাদি ভক্তগণের উপাসনা 
দেখেন এবং নরেন্দ্রনাথের গান শোনেন । এই উপলক্ষে ভাগ্যবান রাজমোহুন 
তাব বাড়ীর অন্দরমহলে ঠাকুরকে সম্বর্ঘনা সহকারে নিয়ে যান এবং জলযোগে 
'আপ্যায়িত করেন। 


৯ 


যোগজীবন 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পরম ভক্ত, ত্বনামধন্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর পুজ্র। প্রথম 
জীবনে তিনি তার পিতা-মাতার সঙে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্যে 
এসেছিলেন। 


০ 


পঞ্চানন 
জনৈক তরুণ ভক্ত । মন্মথ গুণ্ডা, তথ মন্মথ ভষ্টাচার্কে ম্বামী অখগ্ডানম্দ 
দু'বার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে ঘান এবং নেই ছু'বারই 
পঞ্চানন তাদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়েছিজেন। 
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রামজয় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু, তৃরম্থবো গ্রামের জমিদার মাণিকচ্তু 
বন্দ্যোপাধ্যায়, তথ মাণিকরাজার ভ্রাতা । বাল্যকালে ঠাকুর তার পিতার সঙ্গে 
প্রায়ই মাণিকরাজার বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন এবং বাড়ীর সকলেই বালক 
গদাধরকে (ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ ) প্রাণাধিক ভালবাসতেন । গদাধরের আকরুতি- 
প্রকৃতি লক্ষ্য করে রামজয়, গদাধরের পিতা ক্ষুদিরামকে জানিয়েছিলেন যে, 


গদাধরের মধ্যে দেব-অংশ বিরাজমান । বলা বাহুল্য, গদাধর রামজয়ের খুব 
প্রিয় ছিলেন। 


ঝুনে। সরষে 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের পরম ভাগ্যবান ভক্ত এবং সরকারী কর্মচারী আশুতোষ 
রায়। তিনি খুব ধর্বকায় ছিলেন বলে ঠাকুর তাঁকে আদর করে “ঝুনো সরষে” 
বলে ডাকতেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিক্সে 
ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতেন। একদা ঠাকুর তার হাতের ওজন পরীক্ষা করে 
বলেছিলেন যে, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, তবে একটু বিলম্ব হবে। 

পরব্তাঁকালে, ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি সরকারী কাজ উপলক্ষে 
কলকাতা থেকে আসামের শিলং-এ বদলী হয়ে গেলেও, সেধানে অন্যান্য 
ভক্তদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত কথামত পাঠ ও কীর্ভনাদি করতেন। কিন্তু শিলং 
থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় অফিস স্থানাস্তরিত হওয়ায়, তার কথামৃত্--পাঠ প্রভৃতি 
সাময়িকভাবে বদ্ধ হয়ে ঘায় এবং তিনি কেবলমাত্র সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের 
উৎসবাদিতে ঘোগদান কর! ছাড়া আর কিছুই পৃথকভাবে করতে পারতেন না। 
অবশেষে ঢাকা থেকে বিহারের রাচীতে পুনরায় অফিস স্থানান্তরিত হওয়ায়, 
নেখানে ঠাকুর-সম্পকীয় সবরকম আলোচনা ও কথামত পাঠ সম্পূর্ণ বন্ধ 
হয়ে ঘায়। 

এই অবস্থায় রাচীতে তিনি একদিন গভীর বাত্রে নিক্রিত অবস্থায় কার 
ভাক শুনে জেগে ওঠেন এবং শোনেন ঘে পরিচিত কে কে যেন তাকে “ও, 
ঝুনো সরষে” বলে ডাকাডাকি করছেন। এডাক শুনে তিনি চমকে ওঠেন; 
কারণ এ নামে তাকে ঠাকুর ছাড়া আর কেউই ডাকতেন না। সেদিন মাঘী 
পুণিমার জ্যোতক্ায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখেন ঘে, ঠাকুর সশরীরে 
রাস্তায় দাড়িয়ে । ঠাকুর তাকে বলেন__ “এখানকার কিছু কথা হত; তা ঢাকায় 
ন। হয় দরকার ছিল না, এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি কোরো না।” 
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এই কথা ক”টি বলে এবং তাকে দর্শন দিয়ে ঠাকুর অন্তুহিত হলে পরম ভাগ্যবান 
ঝুনো সরষে, মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত রূপার পরিচয় পেয়ে 


বিহ্বল হয়ে পড়েন। 
যা 


মোহিত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামক্কফের সান্গিধ্ আগত জনৈক ছাত্র। তিনি ঘখন 
ছুটো পাশের পড়া পড়ছিলেন, তখন দু-একবার ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একদ! ঠাকুরের কাছে মোহিতের ইঈশ্বরানুরাগের 
বিষয় উল্লেখ করলে ঠাকুর বলেছিলেন__“তা হতে পারে, তবে অত উচুঘর 
নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়; মুখ থ্যাবড়ানো]।” 
"সত 


নবকুমার 
ঠাকুর শ্রীরামরুষের সাঙ্গিধ্যে আগত, আচাঁধ বিজয়কু্ং গোম্বামীর জনৈক 
সঙ্গী। তিনি বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে যাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
আমতেন। একদা ঠাকুরের কাছে ভক্তসমাগম দেখে, ঘরের দরজার কাছ 
থেকেই দস্তভরে চলে ঘাওয়ায়, ঠাকুর তাকে “অহঙ্কারেব মি” বলে মন্তব্য 
করেছিলেন। 


ভূপেন 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সান্নিধ্যে আগত জনৈক তরুণ ভক্ত । ঠাকুরের দ্বিজ 
নামক অপর ভক্তের পিতা যেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হন, 
সেদিন ভূপেনও সেখানে উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর ক্রীভাচ্ছলে ভূপেনের পিঠে 


চাপড় দিয়ে নেহ প্রকাশ করেছিলেন। 
০ 


ক্ষেত্রনাথ 
দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিন্দের পৃজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, মা- 
. ভবতারিণীর তৎকালীন বেশকারী গদাধর, তথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, নিত্য. 
যোগাযোগ ছিল। একদা অসাবধানতাবশতঃ ক্ষেত্রনাথের হাত থেকে" 


৩১৩ 


সগোবিন্দের বিগ্রহটি পড়ে গেলে একটি পা ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনায় ক্ষেত্র- 
নাথের ওপর মন্দির-কর্তৃপক্ষেরা অতান্ত তুদ্ধ হন এবং তাঁকে সরাসরি বরখাস্ত 
করেন। কিন্ত ঠাকুর ক্ষেত্রনাথ কর্তৃক এ ভাঙ্গা-বিগ্রহের পা নিজে জুড়ে 
দিয়ে পুনরায় সেটি পৃজার জন্য ব্যবস্থার নির্দেশ দিলে, রাণী রাসমণি ঠাকুরকেই 
ক্ষেত্রনাথের স্থলে ৬রাধাগোবিন্দের পূজারী নিযুক্ত করেছিলেন। 

নী 


বন্কিম 
মাষ্টাবমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরিচিত এবং বাগবাজারের স্কুলের একটি 
অল্পবয়ঞ্ধ ছাত্র। একদা ঠাকুর এই ছেলেটিকে স্কুলে দূর থেকে দেখে মাষ্টীর- 
মশাইকে বলেছিলেন ঘষে, ছেলেটি ভাল। এমনকি এরপর দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টার- 
মশাই গেলে, ঠাকুর তার জাছে এই ছেলেটির বিষয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন এবং 
তাকে দক্ষিণেশ্বরে না৷ নিয়ে ধাওয়ায় আক্ষেপ করেছিলেন। 
এ 


কালী-ভুলু 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থগত দুটি ভাই-__কালী আর তুলু। হুগলী জেলার 
'আ্াটপুর নিবাসী রামপ্রসাদ মিত্র তাদের পিতা । কলকাতার ঝামাপুকুরে 
যখন রামপ্রসাদ বাস করতেন, সে সময় ঠাকুরও তার সাধক জীবনের পূর্বাবস্থায় 
প্রায় ছু'বছর ঝামাপুকুরে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে রামপ্রসাদের ঝামাপুকুরের 
বাড়ীতেও বেড়াতে ঘেতেন। সেই সময় রামপ্রসাদের ছুই পুত্র--কালী আর 
তুলুর সঙ্গে ঠাকুরের বিশেষ পরিচয় ও হাদ্যতা হয়। ছুটি ভাই-ই ঠাকুরের খুব 
অনুগত ছিলেন এবং ঠাকুরও তাদের যথেষ্ট লহ করতেন। একদা কালী ও 
ভুলুর এঁকাস্তিক আগ্রহে, ঠাকুর তাদের ত্বাটপুরের মিত্র বাড়ীতে প্রসিদ্ধ 
৬ছুর্গাপূজার সময় ঘেতে রাজী হন এবং কালী ও ভূলুই প্রথম আ্ৰাটপুরে ঠাকুরকে 
নিয়ে যাওয়াব সৌভাগ্য অর্জন করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ঠাকুরের ত্যাগীসম্তান 
স্বামী প্রেমানন্দ তথা বাবুরাম মহারাজের বাড়ীও এই আটপুরেই ছিল। 
চু. 


সত/চরণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী-সস্তান এবং অস্তরঙ্গ-পার্যদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের 
' পূর্বাশ্রমের পুত্র । স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, তথা শ্রীরাখ!লচন্ত্র ঘোষ (রাখাল মহারাজ ) 
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ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমর্পণের পূর্বেই বিবাছ করেছিলেন । ঠাকুরের গৃহী- 
ভক্ত মনোমোহুন মিত্রের ভম্মী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবীর সঙ্গে রাখালের বিবাহ 
হওয়ায় শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সহায়তায় ঠাকুরের সঙ্জে বাঁখালের ঘনিষ্ঠতা 
বৃদ্ধি পায়। 

বিবাহের পর একদা স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে নিয়ে রাখাল ঠাকুরের কাছে 
দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুব সহাস্তে তাদের দুজনের মনের বাসন! জানতে চান। 
বিশ্বেশ্বরী তার নির্বাঘনার কথা জানালেও, রাখাল কিন্তু একটি পুত্র লাভেৰ 
বাসনা প্রকাশ করেন। এই সময় ঠাকুর রাখালকে পুত্র লাভের জন্য আশীবাদ 
করেন এবং পরে সত্যই তার একটি পুন্তরসস্তান জন্ম গ্রহণ করে । পুত্রটির নাম 
“সত্যচরণ” রাখা হয়। পুত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী দেবী যেদিন দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে আসেন, সেদিন ঠাকুর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করেন 
এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে টাক1 দিয়ে ছেলেটির মুখ দেখার জন্য নির্দেশ দেন। 
একদ। প্রসঙ্গক্রমে যোগীন মা, বলরাম বন্থ প্রভৃতি ভত্তগণকে ঠাকুর জানিয়ে- 
ছিলেন যে, ছুঘটনায় অকালে পরলোকগত্ত ঠাকুরের পরমভক্ত অধরলাল সেন 
পুত্ররূপে রাখালেব কাছে জন্ম নিয়েছেন । বলা আবশ্তটক, এই জন্মেও একটি 
ছুঘটনার জের হিসাবে সতাচরণের মৃত্যু হয়েছিল । | 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ছেলেটির মাত্র পাচ বছর বয়সে তার ম বিশ্বেশ্বী দেবী 
তথা রাখালের স্ত্রী আত্মহৃত]। করেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ ছেলেটিকে 
বিশেষ স্বহ করতেন এবং তাকে দেখাশোনাও করতেন। ন্বামী রামকৃষ্ণানন্দ 
বরানগর মঠে কিছুদিন তাকে রেখে নিজে লেখাপড়া শেখাতেন ; এমন কি 
তবিষ্ৃতে ছেলেটি বড় হলে, তাকে মঠে এনে সাধু করার ইচ্ছাও শ্বামী 
বিবেকানন্দ পোষণ করতেন। কিন্ত হুর্ভাগ্যবশত: কিশোর অবস্থাতেই একদা 
খেলা করার সময় মাটিতে পুঁতে রাখা একটি খুঁটির ওপর অসাবধানতাবশতঃ 
পড়ে গিয়ে ছেলেটি বুকে দারুণ আঘাত পায় এবং সেই আঘাতের ফলেই তার 
হাদরোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তাকে তখন রাখাল মহারাজের মাতুলালয়ে 
( কাপারি পাড়ার সেনদের বাড়ীতে ) রাখা হয়। এই সময় মাখাল মহারাজ 
প্রতিদিন সেনদের বাড়ীতে গিয়ে সন্তানটিকে দেখে আসতেন । ঘদ্দিও তিনি 
কোন প্রকার বাহিকভাব প্রকাশ করতেন না, তবু তাঁর মন সেই সময় বড় 
চঞ্চল হয়ে থাকত। প্রায় দু'বছর রোগভোগের পর মাক্স ১০ বছর বয়সে এই 
ছেলেটি, অর্থাৎ সত্যচরণ দেহত্যাগ করে এবং এই ঘটনায় রাখাল মহারাজ খুব 
ব্যথিত হুন। এরপর তিনি তার জন্মভূমি, টবমান্রেয় ভাই বা আত্মীয়ন্বজনের 
কোনও উল্লেখ করতেন না এবং তাদের নকলের পঙ্জে সংশ্রব ত]াগ করেন। 
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ছাদণ্প শবক 


ভেরবী ত্রাহ্ধণী যোগেশ্বরী দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকালের দ্বিতীয় গুরু এবং উচ্চস্তরের মহিলা- 
সাধিকা। পূর্ববঙ্গের ঘশোহর জেলায় এক উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে যোগেশ্বরী দেবী 
জন্মগ্রহণ করেন। ্বষ্চব এবং অস্ত্র উভয়শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্তিত্য ছিল এবং 
লাধনার দ্বার শাস্ত্র নিহিত সত্য তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। 
আলুলায়িত দীর্ঘ কেশা, গৈরিক বস্ত্র পরিছিতা রূপবত্তী, বিদুষী, প্রৌঢা এই 
সন্ন্যাসিনী “রবী ত্রাঙ্ষণীগূপে পরিচিতা ছিলেন। ঈশ্বর দর্শনের প্রবল 
ব্যাকুলতা তাঁকে বাল্যকাল থেকেই সংসারে আসক্তি শূন্য করে) তাই যৌবনে 
যোগিনী সেজে তিনি অন্ত্রসাধনায় নিমগ্র। হন এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করেন। 
এরপর তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে 
দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন ও ঠাকুরের সঙজে যোগাযোগ করেন। 

ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের বরিশাল নিবাসী ছু'জন উচ্চদরের সাধক _চন্দ্র ও 
গিরিজাকে তিনি প্রথম দীক্ষাদান করলেও তারা কেউই সাধনার পথে বেশীদুর 
অগ্রসর হতে না পারায়, তাদের ঈশ্বর দর্শন হয়নি; কতকগুলি বিশেষ শক্তি বা 
সিদ্ধাই লাভ করাঁর পরেই তার! ঘোগস্রষ্ট হয়েছিলেন । এরপরই শ্রীশ্রীজগন্মাতার 
আদেশ লাভ করে, ভৈরবী ত্রাঙ্ষণী ঠাকুরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে অকম্মাৎ 
দক্ষিণেশ্বরে একাকিনী উপস্থিত হন এবং মাতৃভাবে ঠাকুরকে পুন্রম্ব রূপ গ্রহণ 
করেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুযাষী তিনি দক্ষিণেশ্বরের পাশে আরিয়াদহ 
গ্রামে, গঙ্গার তীরে “দেবমণ্ডল” ঘাটের চাদনীতে বাস করতেন এবং সেখান 
থেকে প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। 

ঠাকুরের আচরণে ও ক্রিয়াকলাপে নিঃসন্দেহ হয়ে ভৈরবী ব্রাক্ষণী প্রথম 
ঠাকুরকে “অবতার” বলে ঘোষণা করেন। এমনকি, ঝাণী রাসমণির জামাতা 
মণুরানাথ বিশ্বাসের আয়োজিত বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সভায় শান্ত্রসম্মত যুক্তি সিদ্ধান্ত 
ও প্রমাণের দ্বার] তিনি তার অভিমত্তকে সর্বসমক্ষে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুর 
ভৈরবী ব্রাঙ্গণীর কাছে তন্ত্রনিদিষ্ট প্রধান চৌষট প্রকারের কঠিন সাধনা করেন 
এবং তাঁকে মহিলা-গুরুকূপে বরণ করেন ভেরবী ত্রান্ষণীও ঠাকুরের সংস্পর্শে 
এসে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করেন। ব্রাহ্ষণী প্রায় ছয় বছর দক্ষিণেশ্বরে 
বাস করেছিলেন এবং ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরেও ভ্রমণ করেছিলেন। 
্রত্রীমা সারদাদেবী তাকে নিজের শাশুড়ীর মত সম্মান করতেন এবং “মা” বলে 
সম্বোধন করতেন। 

শ্রীরামকুষ্-লীলার নানা ম্বৃতি বহন করে ভৈরবী ব্রাঙ্মণী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ 
করার পর, একাধিনী নান! তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে একাশীধামে এসে 
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তপন্তায় নিযুক্ত হন। পরব্তাঁকালে ভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে তীর্থ দর্শনের 
সময় ঠাকুর ঘখন কাশীতে আসেন তখন সেখানে আবার ভৈরবী ত্রাঙ্গনীর 
সজে ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে ঠাকুরের নঙ্গে ভৈরবী শ্রবৃন্দাবনে 
তীর্থ দর্শনে যান এবং ঠাকুরের উপদেশে সেখানে শেষ অবধি বাল করেন। ঠাকুর 
সেখান থেকে চলে আসার অল্পকাল পরেই এই মহাসাধিক এবং ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রান্ষণী যোগেশ্বরী দেবী শ্রীবৃন্দাবনে মহাঘোগে 
আত্মলীল। সম্বরণ করেন। ঠাকুরের সাধকজীবনের বিশিষ্ট স্বান অধিকারিণী 
টভরবী ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর “ঘোগমায়ার অংশ” বলে নির্দেশ করেছিলেন। 
রঃ 


চন্দ্রমণি দেবী 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের পরম ভাগ্যবতী জননী । শ্রীরামকুষ্*লীলায় তার পরম 
অবদান অনন্বীকাধ। দেব-দ্বিজে ভক্কি-পরায়ণ|, অক্তিথিবৎসল! চন্দ্রমণির 
পতিভক্তি ও অমায়িক ব্যবহার তাকে মু্তিমতী লক্ষ্মীতে পরিণত করেছিল। 
গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার দেব-দেবী দর্শন ও অন্তভূতি লাভের পর গদাধরের 
(শ্রীরামরুঞ্চ ) জন্মের পর থেকেই তিনি গদাধর সম্পর্কে অনেক দৈব ঘটনা 
প্রতাক্ষ করেন এবং তীর ন্বেছশীতল পক্ষপুটের ছায়ায় গদাধরকে রক্ষা করেন। 
ছয় মাসের শিশু গদাধর ষোল বছরের ছেলের মত আকৃতি নিয়ে, মাতাকে দর্শন 
দিয়ে প্রথম তার শৈশব লীলা শুরু করেছিলেন । 

গদাধর অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায়, চন্দ্রমণি একাধারে তার পিতা ও মাতা- 
রূপে গদাধরকে পালন করেন এবং গদাধরও একান্তরূপে মায়ের অনুগত হন। 
যাতৃভক্ত গদাধর তাঁর উপনয়নের সময় দ্বীয় জননীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ না করে, পূর্ব প্রতিশ্রুতি অঙ্থ্যায়ী শৃত্রাণী ধাত্রীমাতা। ধনীর কাছ থেকে 
প্রথম ভিক্ষা! নেওয়ার জন্য জেদ করায়, সত্য-রক্ষার্থে চক্্রমণি গদাধরকে সেকাজে 
অনুমতি দেন। এমনকি, গদাধরের বিবাহের জন্ম পাত্রীর সন্ধানে নিরাশ 
হওয়ার পর, চন্দ্রমণি গদাধরের নির্দেশ মতই পাত্রী সারদাদেবীর সঙ্গে তার 
বিবাহ দেন। 

একদা বাল্যকালে কৌতুক ছলে গদাধর সন্ন্যাসীর মত বেশ ধারণ করায়, 
মাতা চন্দ্রমণি মনে ব্যথা পেয়েছিলেন? সেব্তগ্ত পরবীকালে মাতৃভক্ত গদাধর 
মাতার অনাক্ষাতে শ্রমৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে নন্ন্যাপ-দীক্ষা নিলেও, পাছে 
ম! মনে কষ্ট পান সেজন্য মস্তক মুণ্ডন করেননি বা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করেননি । 
গ্রথানে উল্লেখ্য, ঠাকুরের সম্ভ্যাস-দীক্ষার সময় চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
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কাছেই বাপ করতেন । এমনকি সন্জযাস-গ্রহণের ফলে কাধের পৈতা৷ (উপবীত) 
ত্যাগ করায় পাছে মা সেট লক্ষ্য করেন, তাই পৈতার স্থলে বাম কাধে সাদ। 
চাদর জড়াতেন। 

ঠাকুরের সাধনকালের অধিকাংশ সময় চন্দ্রমণি দ ক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ছিলেন এবং নহুবৎ-ঘরে বান করতেন। ঠাকুরও মা চন্দ্রমণিকে কাছে পেয়ে 
বেশ আনন্দে থাকতেন এবং স্বীয় মাতা ও জগন্মাত1 ৬ভবতারিণীকে সমজ্ঞান 
করতেন । চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুর প্রতিদিন তাকে প্রণাম করতে 
ঘেতেন এবং “মা, কেমন আছ” বলে প্রাতদিন তার খবর নিতেন। চন্দ্রমণি 
যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পযন্ত ঠাকুর নহুবৎ-ঘরে গিয়ে তার কাছে 
বসে আহার করতেন । ঠাকুরের মাঝে মাঝে পেট খারাপ হলে চন্দ্রমণি বলতেন 
_“মা-কালীর ভোগ খেয়োনি। বৌমাকে বলব মাছের ঝোল আর কাঠের 
জালে চাটি ভাত রেধে দেবে ।” বলা আবশ্তক, চন্দ্রমণিও ঠাকুরকে দুটো একটা 
মুখরোচক তরকারী নিজে রেধে খাওয়াতেন এবং ঠাকুর সেই রানা খেয়ে খুব 
তৃপ্তি পেতেন। 

একদা তীর্থএমণ উপলক্ষে বৃন্দাবনে গিয়ে ঠাকুর সেখানকার উচ্চস্তরের 
'লাধিকা, বুদ্ধা বৈষ্ণবী গঞ্গামাতার নংস্পর্শে আসেন এবং সেখানে তার আশ্রয়েই 
থেকে ঘাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। €কান প্রকারেই যখন ঠাকুরকে বৃন্দাবন থেকে 
ফিরিয়ে আনা শস্তব ছিল না, তখন ভাগ্নে হৃদয়রাম তাকে, তার মা চন্দ্রমণিও 
কখ। স্মরণ কপিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙজেই মাতৃভক্ত সন্তান শ্রীরামকষণ দক্ষিণেশ্বরে 
চন্দ্রমণির কাছে ফিরে আসতে সম্মত হণ । জীবনের শেষ কয়েক বছর চন্দ্রমণি 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই ছিলেন এবং শেষ সময়ে শ্রাএাম। সারদাদেব”? 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ণা থাকায়, ঠাঝুধ নিজে হাতেহ চশ্রমাণর সকল প্রকার 
সেবা-শুশ্রষা সম্পাদন। করে পরম তুপ্তি পেতেন। চশ্রমণির জীবনের শেষ মৃহ্ত 
অবধি ঠাকুর তার সেব। করেন এবং “অবতার-শ্ারামকৃষ্ণ” তার মায়ের কাছে 
পৃবের “গদাই”কূপেই বিরাজ করেন। 

চন্দ্রমণির মৃত্যুর পূর্বে একদিন গাঞ্জে ঠাকুর চন্দ্রমাণর ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে 
অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন; কিন্ত ভ্রাতুম্পুত্র গামলাল সেখানে ডপস্থিত থাকলেও, 
ঠাকুরের অদ্ভুত ভাষার এক অক্ষরও বুঝতে পারেন নি। ১৮৭৬ গ্রাষ্টান্দে ৮« 
বছর বয়সে চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছেই দেহত]াগ করেন। মৃতুযকাণে 
তাকে অন্তজলি কর! হয় এবং ঠাকুর তার চ€ণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এই সময় 
গভধারিণী চন্দ্রমণির চরণ ছুটি মস্তকে ধারণ করে বিন্ময়ানন্দে ঠাকুর বলেছিলেন 
_পখা, তৃমি কে গো? আমায় গর্ভে ধারণ করেছ! তুমি সাধারণ মা নও |” 
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ঠাকুর সঞ্গ্যাস গ্রহণ করায়, তার দ্বারা পারলৌকিক কাজ নিষিদ্ধ বলে 
ঠাকুরের ভ্রাতুপ্পুত্জ রামলাল ( মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের পুত্র) চন্দ্রমণির মুখাগ্রি 
ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া! সম্পন্ন করেন। মাতৃশোকে কাতর পরম মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষঃ 
তবুও জননীর জন্য বার বার তর্পণ করার চেষ্টা করেও হাতে জল ধারণ করতে 
পারেননি , হাতের আঙ্ল অসাড় হয়ে সমস্ত জল পড়ে গিয়েছিল। “পরম 
হংস” অবস্থায় তার পক্ষে আর কোন শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন কর! 
সম্ভবপর নয় বুঝে, তিনি বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন এবং পঞ্চবটীর দিকে 
গঙ্গাতীরে নিজনে বহুক্ষণ মায়ের জন্য রোদন করে অশ্রজলে মায়ের তর্পণ 
করেন। 

পরবতা কালে ভক্তদের কাছে ঠাকুর বলেছিলেন -_ “সংসাপে বাপ-মা পরম 
গুঞ%। যতন বেঁচে থাকেন, ঘথাশক্তি তাদের সেবা করতে হয়; আর মবে 
গেলে যখাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে দরিদ্র, কিছু নেই, শ্রাদ্ধ করার ক্ষমত' 
নেহ, তাকেও বনে গিয়ে তাদের স্মরণ করে কাদতে হয়_তবে তাদের পণ 
শোধ হয়। যতক্ষণ মা আছেন, তাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ (নিজের শরারের 
খবর আছে, মা'র খবরও নিতে হবে, 

বল! বাল্য, অবতার শ্ররামকৃষ্চকে গর্ভে ধাবণ করে যেমন চন্দ্রমণি ধরা 
হয়েছিলেন, তেমন রত্ব-প্রণবিনী চন্দ্রমণির সন্তান শ্রারামকুষ্ণকে বুকে ধরে জগত- 
সংসার ধন্য হয়েছে 


শ্যামাহৃন্দরী দেবী 

শ্রাশ্ীমা পাদাদেবার জননী এবং ঠাকুর শ্রারামকষেঃ” শ্বপধা তা । উনয়েং 
পরিচয়েই ভাগ)বতা শ্যামাহন্দরী ভক্তমগ্ডলীর কাছে বিশেষ সমাদৃতা হয়ে 
আছেন। ঠাকুরেব জননী চন্দ্রমণিঃ জীবনে পরম পুরুষ শ্রীবামরুষ্ের 
আবির্ভাবের পূর্বে ঘেমন অলৌকিক ঘটন! ঘটেছিল, পরমা! প্রকৃতি সারদাদেবীর 
আবির্ভাবের পূবেও তেমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল শ্যামা স্বন্দরীর জীবনেও । 

বিবাহের পণ কন্া সারদার সস্তানাদি না হওয়ায় শ্যামাস্থন্দরী একদা ছুঃখ 
প্রকাশ করলে ঠাকুর মে কথা শুনতে পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, তার 
কন্যা সারদার এত সন্তান হবে যে, “মী” - ডাকে সে অস্থির হয়ে যাবে । বলা 
বাহুল্য, জগজ্জ-নীরূপে দারদাদেবী ভক্ত সন্তানদের “মা” “ম1” ডাকে বিহ্বল 
হয়ে পড়তেশ পুবে ঠাকুরের অস্বাভাবিক অবস্থা লক্ষ্য করে শ্ামাস্থন্দরী তাব 
"ক্ষ্যাপা জামাইয়ের” জন্য মনে খুব কষ্ট পেতেন এৰং কন্য! সারদার ভাবা 
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ছুখেময় জীবনের কথা চিন্তা করে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। কিন্তু পরবর্তাকালে 
শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ হয়, যা পরে ভক্ত ভগবানের 
সম্পর্কে পরিণত হয় এবং শ্তামাস্থন্দরী নিজে ঠাকুর শ্রীরা মন্কষ্চের পট পূজাও কবেন। 

একদা শ্ামাহ্থন্দরী আহার করার পূর্বে ভাতের “ভেলা” পাকিয়ে হাতে 
রেখে মনে মনে ইঞ্টকে নিবেদন করার সময়, ঠাকুর হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে 
“আমাকে দাও” বলে হাত পাতেন এবং ভাতের ডেলাটি আহার করে 5লে 
ধান। এই ঘটনায় ঠাকুর শ্যামান্ুন্দরীর কাছে ইঠ্টরূপে ধরা দেন এবং শ্যাম! 
স্থন্দরীও জামাতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করে ধন্য হন। 


ভুবনেশ্বরা দেবা 
বিশ্বাবিজয়ী লন্যাপা ও ভারত-আত্মা স্বামী বিবেকানন্দের ভাগ)বতী জননী 

তিশি ছিলেন কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বস্থর পৌত্র 
ধামতন্ত বন্থুর ভ্রাতুষ্পুক্র নন্দলাল বন্থুর একমাত্র সম্তান। এটনী বিশ্বনাথ দত্ত 
ছিলেন তার ম্বামী। [তিনি স্থরূপা, ভক্তিপরায়ণা, কাযকুশলা ও অত্যন্ত 
বুদ্ধমতা রমণী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ তিনি মনোষোগ 
দিয়ে পাঠ করতেন এবং অপেক স্থাণ আবৃত্তি করতে পারতেন । তার স্বাতি- 
শক্তি এবং ধাপণা শক্তি এত প্রবল ছল যে, স্বামী, পুত্র গ্রভৃতির কাছ থেকে 
শুনে শুনে তিনি অণেক বিষয়ে যথেঞ্ জ্ঞান অজন করেছিলেন। তিনি বাংলায় 
কবিতাও লিখতেন এবং কিছু কিছু ইংরাজীও জানতেন। তার প্রত্যেন 
ছেলেমেয়েকে তিনি তৎকালীন প্রচলিত বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের “ফাষ্ট 
বুক অফ রিডিং” পড়াতেন পরবতাঁকালে ভাঁগণী নিবেদিতার সঙ্গেও তিনি 
ধীরে ধারে হংগাঞজাতে কিছু কিছু কখা বলতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিদারণ 
দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি অশেষ ধৈয, সহিঞ্ুতা ও তেজান্বতার পরিচয় 
দিয়েছিলেশ। সন্তানদেপ তিণি মবদাই সাহুণী ও পরোপকাগী হুতে শিক্ষ। 
দিতেন। স্বামা বিবেকানন্দ ছাড়াও তার অপর ছুহ পুত্র_জ্ঞানতপস্থী 
পরিএরাজক মহেগ্রণাথ দত্ত এবং বিপ্রবী ভঃ ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত বজদেশের বরেণ্য 
সম্তাণ ছিলেন। ম্বামীজী অত্যন্ত মাতৃতক্ত ছিলেন; তাই বিশ্ববিজয়ী লন্্যাপী 
বিবেকানন্দরূপে খ্যাত হুবার পরেও জননীর সন্তষ্টি ও মানত পূজা দক্ষার 
জন্য তিনি জননীর আরেশে কালীঘাটের কালা মন্দিরে গড়াগড়ি দিয়ে প্রদক্ষিণ 
করেছিলেন। তৃবনেশ্বরীর সন্তানগুলি সবাই মায়ের অন্থগত ছিলেন এবং 
অন্ন বয়সে পিতৃহীণ হওয়ায় পুত্রদের ওপর মায়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। 
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ঠাকুর শ্ররামকৃষের সঙ্গে ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। 
প্রতিবেশী ও আত্মীয়-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে ঠাকুরের বহুবার শুভাগমন 
হওয়ায়, প্রধানত: সেখানেই ঠাকুরের সান্লিধ্যে তিনি আসেন । সেখানে তিনি 
প্রায়ই ঠাকুরের কথামৃত পান করতে যেতেন এবং তার সঙ্গে স্বামীজীর 
মাতামহী এবং প্রমাতামহীও ঠাকুরের সঙ্গলাভ করেছেন। এমনকি, শিশুপুত্র 
ভূপেন্্রনাথকে কোলে নিয়েও তৃবেনেশ্বরী মাঝে মাঝে ঠাকুরের কীর্তন শুনতে 
যেতেন এবং ঠাকুরও ভূবনেশ্বরীকে স্েহ করতেন। 

একদা ভূবনেশ্বরীর “আহ্মিক” করার চেলী কাপড়খানি ছিড়ে যাওয়ায়, 
তিনি নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ ) একখানি গরদের কাপড় কিনে দিতে 
বলেন; কিন্তু সেই সময় নরেন্দ্নাথের কোন কাজকর্্, বা রোজগার না থাকায় 
তিনি মায়ের কথা শুনে বিষণভাবে শুধু নিরুত্তর থাকেন । এদিকে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে জনৈক ভক্ত একথাল! মিছরী ও একখানি গরদের কাপড দিয়ে প্রণাম 
করে যাওয়ায়, অন্তর্ধামী ঠাকুর সেগুলি তূলে রাখেন এবং ছু'-একদিন বাদেই 
ভ্রাতুক্পুত্র রামলালকে দিয়ে কলকাতায় ভুবনেশ্বরীর কাছে তা৷ পাঠিয়ে দেন। 
ঠাকুরের ন্মেহের দান সেই গরদের কাপড়খানি পেয়ে বিশ্মিত হয়ে ভূবনেশ্বরী 
রামলালকে বলেছিলেন_ “এখানে কথ! হয়েছে, আর দক্ষিণেশ্ববে তখনই 
টেলিগ্রাফ হুল |” বল বাহুল্য, সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য ঘোচাতে মায়ের 
সন্তষ্টির জন্ত একদ। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কবতে গিয়েছিলেন 
এবং ঠাকুরের নির্দেশে মাভবতারিণীর কাছে উপস্থিত হয়ে দাখিদ্র্যের কথা 
ভুলে, বিবেক-বরাগায প্রার্থনা করেছিলেন। 

ঠাকুরের অন্থস্থতার দরুন কাশীপুরে অবস্থানকালীন নরেন্দ্রনাথ একদা 
অপর ছু'জন গুরুত্রাতা-স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী শিবানন্দসহ বুদ্ধগয়ায় 
গিয়ে তশন্ত। শুক্র করলে, তূবনেশ্বরী নরেন্দরনাথের জন্ত খুব উদ্বিগ্ন হন এবং তার 
আত্মীয়, ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহচন্ত্র দত্বকে সজে নিয়ে কাশীপুরে 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। ঠাকুর অপ্রত্বিভ হয়ে তাকে জানান ঘে, তার 
নিষেধ সত্তেও নরেন্দ্রনাথ গয্লায় চলে গেলেও, শীঘ্রই ফিরে আসবে । ঠাকুরের 
কাছে সান্বনাবাক্য শুনে সেদিন ভূবনেশ্বরী আশ্বস্ত হন এবং সত্যই কিছুদিন 
পরে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কাশপুরে ফিরে আসেন। 

আরে! একবার ভূবনেশ্বরী কাশীপুর থেকে নরেক্দ্রনাথকে ফিরিয়ে আনার 
জন্য ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন) কারণ, সেবারে অনেকদিন নরেন্দত্রনাথ 
বাড়ী ছেড়ে কাশপুরে ছিলেন। ভূবনেশ্বরী কিছু বলার আগেই নরেন্ত্রনাথকে 
বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠাকুরই ভুবনেশ্বরীকে অনুরোধ করলে, 


৩১৪ 


সবাই বিস্মিত হন। অগত্যা নরেন্দ্রনাথ মায়ের সঙ্গে বাড়ীতে রওনা হলেও» 
বাগবাজাব অবধি এসে আৰার কাশীপুরে ফিরে যান। সেই সময় ভূবনেশ্বরী 
নরেজ্্নাথকে ঠাকুরের বাড়ী ফেরার উপদেশের কথা ম্মরণ করিয়ে দিলে 
শরেন্দ্রনাথ উত্তব দেন-_ “তিনি । শ্রীরামকৃষ্ণ ) চোরকে বলেন চুরি কবতে এবং 
গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে ।” ( বলা আবশ্তক, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন 
অবধি নবেন্দ্রনাথ কাশীপুবেই ছিলেন । ) এর কয়েকদিন পরেই ঠাকুরের দেহরক্ষা 
হলে, তার পৃতাস্থি যখন শক্ত বামচন্দ্র দত্তেব কাকুডগাছির উদ্যানবাটীতে সমাধিস্থ 
কর! হয়, তখন ভূবনেশ্ববীও সেখানে ঠাকুবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেব জন্য উপস্থিত 
ইয়েছিলেন। মুত্াব পূর্ব পযস্য কাকুডগাছিব যোগোদ্ঠানেব সঙ্গে ভূবনেশ্বরীর 
ঘোগাযোগ "ছল এবং শ্রীবামকুষ্ের সমাধি-দিবস উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসর 
সেখানে চাদা দিতেন 

প্রসঙ্গত: টল্লেখা, বামকুষ্ণ মিশনের সাধুদেব ভুবনেশ্বরী নিজ সম্তানরূপে স্সেহ 
কবতেন এবং তীারা৭ ভৃবনেশ্ববীকে পরম শ্রদ্ধা কবতেন। তৃবনেশ্ববীর জীব- 
দশাতেই তাব বীরপুত্র শ্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের খবর শুনে তিনি 
অতান্ত শোকার্ত হন এবং জনৈক আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে বিলাপ করতে করতে 
বেলুড মঠে উপস্থিত হলে, মঠের সাধুর তাকে অনেক সান্তনা দিয়ে সাশ্রনেত্রে 
বিদায় দেন। পববতীকালে -ভ্তব ভারত, পুবী প্রভৃতি স্থানে ভূবনেশ্বরীব 
কয়েকবার তীর্থ ভ্রমণকালে প্রতিবারই মঠের কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী তার সঙ্গে 
যেতেন; একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দও তাকে পুরীতে তীর্থ দর্শন করাতে নিয়ে 
গিয়েছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিখি ও উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠকে 
ভূবনেশ্ববী বাৎসরিক দশ টাক] চাদ দিতেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ অথবা স্বামী 
প্রেমানন্দ নিঙ্গে তাব কাছ থেকে তা আনতে যেতেন। শেষদিন পযন্ত 
বেলুডমঠের সাধুদের সঙ্গে তার আত্তরিক সম্পর্ক বজায় ছিল । 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের পৃত সঙ্গলাভকারিশী এবং শ্বামী বিবেকানন্দের রত্বপ্রস্থ 
জননী ভূবনেশ্বরী দেবী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 


রঘুমণি দেবী 
ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগতা শ্বামী বিবেকানন্দের মাতামহী। তিনি, 
ছিলেন কলকাতার সিমুলিয়া নিবাসী দেওয়ান ভবানীচরণ বন্থুর পৌত্র এবং 
রামতন্থ বন্র ভ্রাতৃষ্পুত্র নন্দলাল বস্থর ধর্মপত্বী। কলকাতার বিডন ট্রাটের ঘোষ 
পরিবারের গোপালচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তার পিতা। কলকাতার ৭নং রামতন্গ 
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বন্থ লেনের নিজন্ব বাড়ীতে তিনি বাম করতেন। রঘুমণি পরম বৈষবী ছিলেন । 
একদা পুরী থেকে দ্বারকা অবধি এই ভক্তিমতী মছিল। পদব্রজে ও রেলপথে 
তীর্থ দর্শন করেছিলেন। 

রঘূমণির বাড়ীতে তারই আত্মীয় এবং ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দণ্ড প্রথম 
জীবনে বসবাস করতেন এবং ম্বামীন্জী তথা নরেন্দ্রনাথও পাঠ্যাবস্থায় সেখানে 
খাকতেন। তাদের সেই বাড়ীতে থাকাকালীন ঠাকুব শ্রারামকৃষ্ণের সেখানে 
কয়েকবার শুভাগমন হয় এবং সেই সময়ে রঘুমণি প্রথম ঠাকুরেও সানিধ্যে 
আলসার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঠাকুর সে বাডীতে এলেই রঘুমণি ও তাব মাতা 
( শ্বামীজীব প্রমাতামহী ) বাইমণি দেবীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং 
তারাও ঠাকুরকে সম্মান করতেন। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখা, পরবর্তীকালে শ্বামীজীর ইংরাজ শ্ষ্যি গুডউইন একবার 
বঘুমণির পা ছুঁয়ে হিন্দুমতে প্রণাম করায়, পরম বৈষ্ঞকবী রঘুমণি নিজেকে 
অপবিভ্র জ্ঞান করে গঙ্গাম্ান করেছিলেন; কিন্তু গুডউইনেব ভক্তির পরিচয় 
পেঘে তিনি পরে আবার নিজ কৃতকাধের ভন্য অন্ুশোচনাও করেছিলেন। 


সং 


রাইমণি দেবী 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রমাতামহী। তিনি তার কম্য। রঘুমণিসহ কলকাতার 
খনং রামতন্থ বন্্ব লেনের বাডীতে বাস করতেন। সে বাড়ীতে ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের আগমন হুল্ই ঠাকুর নিজেই অন্দরমহলে প্রবেশ করে এই অতি 
বৃদ্ধা ভক্তিমতী মহিলার সে সাক্ষাৎ করতেন এবং রাইমণিও ঠাকুরকে 
সম্মান করতেন। 


মীতঙ্গিনী বেবী 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের ত]াগী সন্তান ও অন্তরজ-পার্ধদ স্বামী প্রেমানন্দের 
ভাগ্যবতী জননী এবং ঠাকুরের পরম ভক্ত গৃহী সন্তান বলরাম বস্থর শ্বশ্মাত]। 
জামাতা বলরামের সঙ্গে মাতঙ্গিনী দেবী কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন 
এবং বলরামের বাড়ীতেও ঠাকুরের সঙ্গে তার বিশেষ ঘোগাযোগ হয়। ঠাকুর 
তার মধ্যে ঈশ্বর নির্ভরতার পরিচয় পেয়ে, ত্রার প্রতি সন্ত ছিলেন এবং তিনিও 
ঠাকুরের প্রতি খুব ভক্তিপরায়ণ! ছিলেন। 

একদ। মাতঙজজিনীর কাছে তার পুন্র বাবুরামকে ( পরবর্তাকালে স্বামী 
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:প্রমানন্দ ) ভিক্ষা চাইলে, ভক্তিমতা মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে রাজী 
হণ এবং নিজেকে সেজন্য ভাগ্যবতী বলে মনে করেন। বিনিময়ে তিনি ঠাকুরের 
কাছে প্রার্থনা করেন-প্বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ঘেন ভগবানে আমার ভণ্ভি 
থাকে, আর আমার যেন পুজআকন্যার শোক পেতে না হয়।” ঠাকুর তাও 
সেই প্রার্থনা মঞ্জুক করে তাকে কৃতাথ করেন। বস্তৃতঃ ঠাকুরের দেহরক্ষাৎ 
পর বহুকাল বাদে স্বামী প্রেমানন্দের একসময় এমন কলেরা হয় ঘষে, তিশি 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন এবং তার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। তার অবস্থা দেখে 
(»কিংসকগণ এবং অপর সকলের ঘখন ধারণ। হয় যে, শীঘ্রই তিনি দ্েহত্যাগ 
রুবেন, ঠিক .শই সময়েই তিনি আশ্চধরণপে জ্ঞান ঘিরে পান এবং সকলকে 
বিমষ দেখে বলেন _ “ভয় নেই, এ দেহ এখন ঘাবে না) আমার মা এখনো বেঁচে 
আছেন” বলা আবশ্তক, তাব বুদ্ধা মাতা মাতঙ্গিনী তথনো জীবিত ছিলেশ 

মাতঙ্গিনী শুচিবাইগ্রস্তা ছিলেন বলে ঠাকুব একদা তাকে বহস্য কণ্ে 
প্রেস্ক্রিপশান দিয়েছিলেন - “যেখানে লোক হাগে, সেখানকার মাটি এনে 
(তিলক কাটবে ।” ভক্িমতী যাতঙ্িনী ঠাকুবের এই €জভবা আদেশকেন্প্থু 
ভাবে তুচ্ছ না কবে শরুত্ব সহকারে গ্রহণ কবেন এবং এই কঠিন রসিকতাকে 
ভক্তি সহকাবে বাস্তবে পবিণত করেন । একদিন শেষরান্ত্রে গঙ্গান্নান সেরে তিশি' 
গঙ্গামাটির তিলকের বিনিময়ে সত্াযসত্যই কপালে “গু”য়ের তিলক কেটে ফিবে 
এলে, তার দৌহিত্রী দেই তিলক দেখে বলেন _“৪ দিদিমা, তুমি যে “গু” দিয় 
তিলক কেটে? ছিঃ কশ ছৃগন্ধ 1” বলাবাহুলা, মাতঙ্গিনী নিবিকাং চিত্তে 
ঠাকুরের রঙ্গভরা আদেশ পালন কবার খ্লে, তারপর থেকেই তার শুচিধাই 
চলে গিয়েছিল । 

ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্তিপরায়ণ। মাতঙ্গিনী ঠাকুরের ত্যাগী লম্তানদের নিজ 
সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করতেন এবং তাদের ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ 
দিতেন তার আটপুরের বাড়ীতে ত্যাগী সন্তানদের একবার উল্লেখযোগ্য 
মহামিলন ঘটে এবং সেদিন থেকেই তীর! প্রকৃত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জন্ত প্রস্ত্তত 
হন। পববজ্গকালেও বামকুষ্মিশনের লাধুগ্ণ সর্বদা তাব অকৃত্রিম ম্রেহ লাভ 
করতেন। 


বিশ্বেশ্বরী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরজ্-পার্ষদ স্বামী ব্রদ্মানন্দ তথা 
শ্রীরাখালচন্ত্র ঘোষের পূর্বাশ্রের স্ত্রী। তিনি ছিলেন ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত 
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মনোমোহন মিত্রের ভগিনী এবং ঠাকুরের মহিলা ভক্ত শ্যামান্বন্দরী দেবীর (মিত্র 
কন্যা । তিনি ঠাকুরের সান্জিধো আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । 

রাখালের সঙ্গে কন্যা বিশ্বেশ্বরীর বিবাহ দিয়ে শ্যামান্থন্দবী রাখালের বালিকা 
বধু, তথা নিজ কন্ত। বিশ্বেশ্ববীকে নিয়ে প্রথম ঘেদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘান, সেদিন ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে নিজের কাছে এনে প1 থেকে মাথা অবধি তার 
শারীরিক গঠনভঙী তন্ন তন্ন করে দেখেন এবং তাঁকে “দেবী শক্তি” বলে নির্দেশ 
করেন। পবে নহবৎ-ঘরে শ্রীশ্রীম! সারদাদেবীর কাছে বিশ্বেশ্বরীকে পাঠিয়ে 
টাকা দিয়ে মুখ দেখার জন্য শ্রীশ্রীমাকে বলে পাঠান । 

একদ1 রাখাল ও বিশ্বেশ্বরী দ্বজনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কাছে উপস্থিত হলে 
ঠাকুর সগ্চান্তে তাদের দুজনেব মনের বাসনা জানতে চান। বিশ্বেশ্ববী তার 
নির্বাসনার কথ! বলেন; কিন্তু রাখাল একটি পুত্রল্াভের কামনা করেন। ঠাকুর 
বাখালেব বাসপন৷ পূরণের জগ্ত আশীর্বাদ করায় সতাই পবে তাব একটি পুত্র 
সম্তান (সত্যচবণ) জন্মগ্রহণ কবে' পুত্রটিকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী ঘেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন, সেদিন ঠাকুব ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুমু 
থেয়ে আদব করেন এবং শ্রীষ্রীমাকে টাকা দিয়ে ছেলেটি মুখ দেখার জন্য নির্দেশ 
দেন। বলা আবশ্যব্ত, বিশ্বেশ্ববীর গঞ্ভাবস্থা থেকে ঠাকুরের ভাবনা ছিল এবং 
তার ঘাতে স্বপ্রমব হয়, তার ব্যবস্থাদির প্রতিও ঠাঁকুরেব ববাবর লক্ষ্য ছিল। 

প্রসজত: উল্লেখ একদা রাখাল দেশের বাইবে উত্তরাঞ্চলে বছদিন থাকা- 
কালীন বিশ্বেশ্বরী জ্মামীর কোন সংবাদ না পেয়ে বিশেষ মর্খাহত হন এবং সেই 
সময়েই একটি দুঃস্বপ্ন দেখাব পর আত্মহত্যা করেন। কিছুকাল পরে বিশ্বেশ্বরীব 
পুত্রটিরও মৃত্যু হয় এবং রাখাল পরিপূর্ণ নৈধাগা অবলম্বন করে পববতাঁকালে 
"্থামী ব্রহ্মানন্দ” রূপে বিরাজ করেন । 


ভবতারিণী দেবী 

ঠাকুর রীবামকৃষ্ণের কৃপাধন্য! মহিলা-ভক্ত | তিনি ছিলেন ঠাকুরে ব গৃহথীভক্ত" 
ও শ্বস্থমতী” পন্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। জনৈক ভক্ত 
পরিবারের এই কন্তাটি শৈশবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিলেন এবং তার 
অন্নগ্রাখনের সময় ঠাকুর তীর শ্রীহস্তে তাকে আহার করিয়েছিলেন; এমনকি, 
ঠাকুরই তর নাম "ভবতারিণী” রেখেভিলেন এবং পরবতাঁকালে ঠাকুরের বিশেষ 
শ্বেছের পাত্রী এই মহছিল। ভক্তটির বিবাহের ব্াবস্থাও ঠাকুরই নিজে করেছিলেন। 
ভক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথষ জীবনে নিজের বিবাহে অসম্মতি জানালেও 


৩২৮৮ 


অবশেষে ঠাকুরের অনুমতিক্রমে ঠাকুরেরই পরিচিতা ও ন্রেহুধন্যা ভবতারিণীকে 
তিনি বিবাহ করেন এবং বিবাহের পর থেকেই উপেন্দ্রনাথের সংসারে স্থথ- 
ত্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। 

ভবতারিণীর দেহের রং খুব কালো ছিল বলে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবতারিণীর 
বিবাহে শ্বামী বিবেকানন্দের তথা নরেক্্নাথের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং 
ভবতারিণীও মে কথা জেনে খুব অভিমানে থাকতেন । সেজন্য একদিন ম্বামীজী 
তার্দেব বাড়ীতে এসে স্থপারি খেতে চাইলে, ভবতারিণী তাঁকে স্থপারি দিতে 
অন্বীকার করেন। স্বামীজী ব্যাপারটি বুঝে ঘখন সহাস্তে তাকে বলেন__ 
“উপেন-ঠাকুরের গলায় যখন ঝুলেছ, তখন স্বপারি কেন, তোমাব হাতের 
বানাও খেতে হবে”__তখন ভবতারিণীব অভিমান দূর হয়। বল! আবশ্টাক, 
ঠাকুব, শ্রীশ্রীমা ও শ্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অপর ভক্তগণের বহু লীলার 
প্রতাক্ষ সাক্ষীরূপা ভবতাবিণী, ঠাকুরের অশেষ রুপা লাভ করেছিলেন এবং 
শেষদিন অবশ্ধি ঠাকুরকেই নিজ ইষ্টজ্ঞানে পৃক্ঞা করেছিলেন। 

ত্বামী উপেন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পর, ভবতাবিণী বৈরাগা অবলম্বন কবেন 
এবং কলকাতার বিলাসবন্ল নিজ বাডী ও সংসার তাগ করে শেষ জীবনে 
কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্পিকটে বাঁস করতে থাকেন । কাশীতে থাকাকালীন 
কিনি আনন্দের সঙ্গে ঠাকুরের জপ-ধ্যানে রত থাকতেন এবং এই সময় সর্বদাই 
তিনি ঠাকুরের জ্যোতিঘন যৃক্তি দর্শন করতেন। শেষদিন অবধি তিনি 
ঠাকুরের গান রচনায় এবং ভজনগান গেয়ে নিজেকে নিযুক্ত রাগতেন এবং 
সমন্ত্ ভোগবিলাস ত্যাগ করে সন্ত্যাসিনীব জীবন যাপন করতেন। আহার 
হিসাবে ঠাকুরকে নিবেদিত কাচা দুধ মধ্যরাজ্রে একবার মাত্র প্রসাদ স্বরূপ গহুণ 
কর] ছাড়া, চবিবশ ঘণ্টার মধো তিনি এক ফৌোটণ জলও পান করতেন না, বা 
কারোর ছোয়া কোন জিনিসও গ্রহণ করতেন না। পরিধানেব মধ্যে তিনি 
কেবলমাত্র সেখানকার রামকুষ্ মিশনের সাধুদের পরিত্যক্ত ছেঁড়। গেরুয়া, বা 
ছেঁড়। কম্ঘল ব্যবহার করতেন। কাশীতে তিনি “বস্থমতী-ম1” নামে সকলের 
শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন এবং তথাকার রামরুষ্ণ মিশনের সাধুদের খুব অত্তবঙ্গ 
ছিলেন। সাধুরাও এই বৃদ্ধা তপন্থিনীকে দর্শন করার জন্য ভক্তদের তার কাছে 
পাঠাতেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের ভাবে পরিপৃর্ণা, পরম অন্ুরাগিণী ভক্ত ভব্তারিণী দেবী 
শতাধিক বছর বয়স কাশীতেই দেহত্যাগ করেন 


শে 
চা 


নিকুপ্ত। দেবা 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্তা মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভন্ত ও কথামুত-প্রণেতা মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ডের স্ত্রী এবং আচাধ 
কেশবচন্দ্র সেনের ভগিনী-সম্পক্য়। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের 
ফলে তিনি ঠাকুরের অশেষ কুপালাভ করেন। 

একদ]| সাংসারিক কলহেব জন্য আত্মঘাতী হবার সঙ্কল্প নিয়ে মাষ্টারমশাই 
মহেকন্দ্রনাথ প্র গৃহত্যাগ করলে, নিকুঞ্জ দেবী তার মানশিক অবস্থার কথা 
বুঝন্ে পাবেন এবং স্বামীকে রক্ষার জন্য তাকে অন্থসবণ করে তার সে নিজেও 
বাণ হয়ে পডেন। সেই লময় তারা ছুজনে বরানগরে মাষ্টারমশাইয়ের 
ভশ্লীপতি ও ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, কবিবাজ ঈশানচন্দ্র মজমদারেব বাড়ীতে 
কিছুদদনের জন্য আশ্রয় নেন এবং পরে শ্যামপুকুরে তেলিপাড়ায় একটি 
ভাঁডাটিয়! বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। ববানগরে খাকাষ্গালীনই ঠাকুবের 
সঙ্গে ঘাঈীরমশাইয়ের প্রথম যোগাযোগ হয় এবং এই সময়েই নিকুণ্ত দেবী 
ঠাকুবেধ পরিচয় জানতে পারেন । 

পরবর্তীকালে মাষ্টারমশাইয়ের একটি ৭৮ বছবেব পুন্রের মৃত্যু হওয়ায়, 
নিকুঞ্ক দেবী খুন কাতর হয়ে পড়েন এবং পুত্তশোক্ে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। 
তিনি কখনো হাসেন, কখনো কাদেন, ক্খনো-বা অপর সন্তানদের ওপর 
অত]াচার করেন, আবাব মাষ্টারমশাই ঠাকুবেব কাছে থাকলে খুব হাজামা 
করেন। এট শিদরুণ অবদ্থায় মাঙ্গারমশাই নিকুঞ্জদেবীকে কয়েকবার কাশীপুবে 
ঠাকুবের সানিধো আনায় তিনি কিছুটা প্ররুতিস্থা হন পুত্তশোকাত়রা 
নিকুপগ্ত দেবী এক্সদা আত্মহতণাব চেষ্ী করলে. মাষ্টারমশাই পুনরায় তাকে ঠাকুরের 
কাছে নিয়ে আসেন এবং ঠাকুব তীন্দে 'অপঘাতে মৃতুয থেকে সাবধান করেন 

ঠাকুরেব উপদেশে নিকুঞ্ত দেবী তাব কালের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে 
কিছুদিনের ক্ষন্থা কাশীপুরে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বাস করেন । পবে শ্রীশ্রীমা 
মেয়েটিকে পমানময়ী” বলে ভাকতেন। কাশপুরে কিছুদিন বাস করার পর, 
শোকমসন্তপ্তা নিকুঞ্জ দেবী ক্রমশঃ শান্ত হন এবং ঠাকুব ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ 
নরেন, প্রীতি ও কৃপালাভে ধন্য হন। এমনকি, ঠাকুব কাশীপুরে তাকে দিয়ে 
ভিক্ষা করিয়ে ঈশ্বরীয় পথে তার মানমসিক পক্বির্ভন ঘটান। ঠাকুরের 
দেহুরক্ষার পর, শ্রীশ্রীমা যখন বুন্দাবনে যান, তখন নিকুঞ্ত দেবীও বাড়ীতে শিশু- 
কন্যা ফেলে, প্রাণের টানে শ্রশ্রামায়ের সঙ্গে গমন করেছিলেন। বস্ততঃ 
একাধাবে ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পরম স্বেহাদব লাভ করে নিকুঞ্জ দেবীর জীবন 
সার্থক হয়েছিল । 


রুষ্ণভামিনী দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কুপাধন্বা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত বলরাম বন্থর স্ত্রী এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ-পাধদ ও ত্যাগী-সম্তান স্বামী 
প্রেমানন্দের ভগ্রী। ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘোগাঘোগেব ফলে তিনি ঠাকুরেব 
অশেষ কপালাভ কবেন। 

ভক্ত বলরাম বনশ্ুব পবিবাবস্থ সবাই যেমন ঠাকুবেব ভক্ত ছিলেন, তাবকস্ত্রী 
কুষ্ণভামিনী এ তেমন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি কবতেন। ঠাকুত্বে কপালাভের 
পরব তাব প্রস্তর জন্মগ্রহণ কহায়, তাব নাম “পমকুফঃল কাখা হয়, ঘেহেত পুত্রকে 
এ নামে ভাকলে, ঠাকুরেবই নাম ককা হবে। অপব লোকেবা5 ভগবানের 
নাম উচ্চাবণেব শুন্য রুষ্ণভামিনীকে “বামকূষফ্ব মাপ অথবা “বামের মা” বলে 
ডাকতেন । 

ভক্ত বলধামেব বাডীতে যখনই ঠাকুব সপাষদ অবস্থান করতেন, কৃষ্ণ 
ভামিনীই তাঁদেক সকল পকাব ঘত্বু ও জেবাব ভাব নিতেন । বিত্তবানের 
নয়া বা জ্ঞাযা তিসাবে কোনদিনই তাব মধ্যে কোন গবিম! প্রকাশ পেত না | 
এমনকি, শৌচাগাবেব দুর্গন্ধে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, সেজন্য কৃষ্ণভামিনী তার 
্বামী বলরামসহ সানান্দ বাডীব বাবান্দায় ঠাকুরেব মলমুন্ঞাদি মার্জনে 
কুতার্থবোধ করতেন। 

একদ। দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরেব মিষ্ট দুধ খাওয়ার ইচ্ছা তলে, তিনি তার 
ভ্রাতুষ্পুরর রামলালেব দ্বাবা কোন €গায়ালাবাভী থেকেই খাটী দুধ সংগ্রহ 
করতে পারেননি । এদিকে সেইদিনই কুষ্ণভামিনীর« তার বাড়ীর খাটি মিষ্ট 
দুধ ঠাকুরকে খাওয়াবার ইচ্ছা জাগে, সেজন্য বাড়ীর সেই ছুধ নিয়ে ভক্ত 
যোগীন মাব সঙ্গে সেই বাঞ্জেই কুষ্ণভামিনী বাগবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে যান এবং পরম ভঙ্জিত্তে ঠাকুরকে সেই ছুধ পান করিয়ে পুনরায় 
(সই বাত্রেই বাগবাজারেব বাড়ীতে ফিরে আসেন। রুষ্ণভামিনীর ভক্কিতে 
ঠাকুর এত মুগ্ধ ছিলেন ঘে, তার অস্থখের সংবাদ শুনে ঠাকুর ্রশ্ীমাকে একদা 
দক্ষিণেশ্বর থেকে, আর একবার শ্টামপুকুর থেকে কুষ্ণভামিনীকে দেখে আসার 
জগ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

পরবত্তাটকালে, কুষ্ণভামিনীর বন্যা ভূবনমোহিনীর মৃত্যুতে কষ্ণভামিনী 
অত্যন্ত শোকার্তা ও রোগগ্রন্তা হয়ে পড়ায়, তাকে কিছুদিনের জন্য বিহারে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় এনং ভাব অন্রোধেই শ্রীশ্রাধাও তার সঙ্গে যান। পবম 
ভক্তিমতী কৃষ্ণভামিনীর সম্পর্কে একদা ঠাকুর বলেছিলেন যে, তিনি শ্রীমতী 
রাধারাণীর অষ্টসখ*র প্রধানা। বলা বাহুল্য, পরমভক্ত বলরাম বন্ধন স্ত্রী, তথা 


৩৬৩১ 


স্বামী প্রেমানন্দের ভগ্মী এবং ঠাকুব ও শ্রীশ্রীমায়েব কুপা ও স্রেহধন্যা পরম 
ভাগ্যবতী কৃষ্ণভামিনীব পুত্র-কন্তাগণও ঠাকুরেব ভক্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন । 


অল 
৪৬ 


নিস্তারিণী দেবী 


ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্েব কৃপাধগ্তা মহিলা ভক্ত তি'ন ছিলেন ঠাকুবেব 
গৃহীভক্র নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী। শ্বামী এ সন্তানদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুবের কাছে যাতায়াতের ফলে, ঠাকুরেব প্রতি তাঁব অচল ভক্তিব সঞ্চার 
হুয় এবং ঠাকুব৭ তাকে পরম স্রেভ ও রুপা কবেন। 

একদা নবগোপালেব বাডীতে ঠানাবৰ শ্তভভাগমন উপলক্ষ 'ক্কিমতাঁ 
নিস্তাবিণী, ঠাকুরকে নিজহাতে মিষ্টান্ন ভোজন কবাবাব সৌভাগ্য অর্জন কবেন, 
কিন্ত সেই সময় ঠাকুবেব শ্রীমুখেব (ভতব থেকে একটি বস্তু €ষ্ঠ অবধি এসে সেই 
মিষ্টান্থ ভক্ষণ করছে দেখে, নিস্তাবিণীব 'দহ কাপতে থাকে , পৰে ঠাকুবেব 
আদেশে তিনি তাব প্রসাদ গ্রহণ কবে রুপালাণভ কবেন। 

একদা কাশীপুবে অন্বস্থ ঠাকুবেব কাছে একটি বিড়াল কষেকটি বাচ্চাসই 
আশ্রয় গ্রহণ করায, ঠাকুধ খুব বিবত বোধ কবেন এবং নিশ্াবিণীকে সেগুলি' 
বাভীতে নিয়ে গিয়ে পালন কবাব জন্য অন্থুবোধ জানান । ঠাকুবেব এই দানকে 
তনি ঠাকুবেব বিশেষ অন্গগ্রহরপে গ্রহণ কবেন এবং সধঘখ্ডে তাদের পালন 
কবেন , এমনকি, তিনি কারুকে তাদেব প্রহারাদি করতেও দিতেন না। 

ঠাকুরের সানিধে] এসে নিম্তাবিণী অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্না নারীতে 
পরিণত হন। একদ] শ্রীশ্রীমা বুন্দাবান তর্থদর্শনে গিয়ে এবাধাবমণ বিগ্রহেব 
পাশে নিত্তাবিণীকে দীড়িয়ে হাওযা কতে দেখেছিলেন, ঘদ্িও সে সময় 
নিশ্তারিণী বৃন্দাবনে অনুপস্থিত ছিলেন। 

পরবর্তাকালে, স্বামী বিবেকানন্দ নিস্তাব্ণিব হাণ্ডাব রামরুষ্ণপুবেব 
বাড়ীতে যেদ্দিন ঠাকৃব-প্রতিষ্ঠাী করতে গিয়েছিলেন, দেদিন তাকে নিজ্তাবিণী 
নিজেব হাতে কয়েক চামচ পোলাও খাইয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছিজেন। শ্বামীজী 
তাকে “বৌদিদি” সন্বোধনে আপ্যায়িত করতেন এবং হ্বামী ব্রদ্মানন্দ, স্বামী 
সারদানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের অস্তবঙ্গ পার্ধদগণ তার বাড়ীতে পদার্পণ কবে, তাব 
ভক্তিতে মৃগ্ধ হতেন । রামকুষ্ণ মিশনেব অপব ত্যাগী সন্ভানেরাও নিম্তারিণীব 
মাতৃহৃদয়ের স্রেহুস্পর্শে আকুষ্ট হয়ে, অনেক সময় অস্থস্থ অবস্থায় তাব গৃহে 
অবস্থান করতেন এবং সেখানে উষধ, পথ্য ও সেবাদির দ্বার! অচিরে নিরাময় 
হতেন। শেষ বয়সে বৃদ্ধ। অবস্থায় ঠাকুরের ভক্তিমতী এই সাধিক] “ছিন্নমত্তাব” 


৩৩২ 


ভাবে ভাবিত। ছিলেন এবং অপবিভ্র কারুর স্পর্শ সহ করতে পারতেন না; 
(সেই সময় বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ তার সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা ঘেতে পারে যে, রত্বগর্ভা নিস্তারণীর পুঞ্জদেরও ঠাকুর 
বিশেষ শেহ করতেন এবং তার এক পুত্র পরবতাকালে রামকুষ্ণমিশনে ঘোগদান 
করে “সন্গ্যাস” গ্রহণ করেন তিনি “নীরদ মহাগাজ,” তথ “স্বামী অন্থিকা নন্দ” 
নামে অভিহিত হয়েছিলেন। 


2 


রুষ্ঃপ্রেয়সী বেবী 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেরর ন্েহধন্যা৷ মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাঝুণের গৃহীভক্ত 
রামচক্্র দত্তের স্ত্রী। ঠাকুরের সংস্পর্শে এমে তিনি ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্তে 
পবিণত হন। পরমভক্ত স্বামী রামচন্জ্ের মত কৃষ্ণপ্রেয়সীও ঠাকুরকে ইন্টজ্ঞানে 
হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং তার আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হন। রামচন্দ্রের বাডীতে 
ঠাকুরের বছবার শুভাগমন হওয়ায়, তিনি শ্বয়ং ঠাকুর ও তার ভক্তগণকে সেবা 
৪ আপ্যায়নের বিশেষ স্ৃযোগ পেতেন, এমনকি, প্রতি বৎসর ঠাকুকের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তের ঠাকুবকে যে-কাপড়খানি পরাতেন, সেটি স্থুন্পর 
টাপারঙে মনের মত করে এই ভাণ্মতী মহিলা নিজেই ছুপিয়ে দিয়ে পরমতৃপ্চি 
পেতেন । ঠাকুবও কৃষ্ণপ্রেয়সীকে খুব ন্মেহ করতেন। 


১ 
চল 


জগবন্ব। বেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্তা মহিলা ভক্ত । তিনি ছিলেন রাণী বাসমণিব 
কানষ্ঠা কন্ত এবং ভক্ত মথুরানাথ [বশ্বাসেও দিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রাণী রাদমণিব 
তৃতীয়া কন্ঠা করুণাময়ীর সঙ্গে প্রথমে মথুবানাথের বিবাহ হয়, কিন্ত 
কঞ্ণাময়ীর মৃত্যু হলে রাণীরাসমণ পুশরায় মথুবানাথের সঙ্গে তার কণিষ্টা কথ্য 
জগদন্বার বিবাহ দেন। 

শ্রীমতী জগদখা দেবী, ঠাকুর্র প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা ছিলেন এণং 
স্বামী মথুরানাথের মত তিনিও ঠাকুরকে “বাবা” বলে সঙ্বোধন করতেণ, 
এমন কি, স্বামীর সঙ্গে নিজেদের শখ্যায় নিঃসক্কোচে তিনি ঠাকুরকেও শুতে 
দতেন। ঠাকুরের প্রতি সেবা-ঘত্বের তিনি কোন ক্রটী রাখতেন না এবং 
ঠাকুরের যখন ঘেটি প্রয়োজন, সব সময় লেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। এমনাঁক, 
ঠাকুরের কামারপুকুরে থাকাকালীন ঘাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, সেজন্য 


৩৩৩ 


প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিস নিজহাতে গুছিয়ে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুবের 
কথার প্রতি তার বিশেষ আত্মা থাকায়, মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর কোখাও 
বেড়িয়ে এলে, জগদস্বা ঠাকুরের মুখ থেকে মখুবানাথের বিষয়ে সখানকার 
সংবাদ সংগ্রহ করে শিশ্চিন্ত হতেন। ঠাঝুরও এই মহল] ভক্তটিকে অত্যান্ত 
স্রেছ করতেন এবং তার পরঙ্লতার জন্য প্রশংস। করতেন। 

একদ জগদগার গ্রহণী বোগ হুয়ায় এবং কলকাতাব বড় বড় ভাক্তারেরা 
তার জীবনের আশা ত্যাগ করা, মথুবানাথ উন্ম্ত প্রায় অবস্থায় কলকাতার 
জানবাজারের বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং তার 
একান্ত ভক্ত জগদন্থার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানান । ঠাকুর ভাবাববিষ্ট 
অবস্থায় সে সময় মণুরানাথকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, তার স্ত্রী ভাল হয়ে 
ঘাবে। ঠাকুরের মুখে আশ্বাসবাণী শুনে মথুরানাথ বাডীতে ফিবে এসেই দেখেন 
ধে, তার স্ত্রীর সেই সাংঘাতিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে; ক্রমে ক্রমে 
জগদদ্ব সম্পূর্ণ স্থস্থ হয়ে €ঠেন। ঠাকুব এই সম্পকে ধলতেন-_-“সেদ্িন থেকে 
জগ দাসী পীরে ধীরে আরোশা লাভ করছে লাগল, আর তাখ এ রোগটাক 
ভোগু (নিজ শরীর দোখয়ে ) এই শবীবেব ওপর দিয়ে হতে লাগল , জগদস্ব' 
দাপীকে ভাল করে, ছ-মাস কাল পেটেব পাড়া আর অন্যান্ যন্ত্রণায় ভুগতে 
হয়েছিল ।” বলা বানুল্য, দ্রগদাথ বোগ নিজেব দেহে ধারণ কবে ঠানুব তার 
পরমভক্ত জগদন্বার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদশন করেছিলেন এবং জগদঘ্াও 
ঠাকুরের কৃপায় সে ঘাত্রায় জীবন ফিরে পেয়োছলেন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ অনুরূপ এক ঘটনায় ঠাকুব একদ। জনৈক কুষ্ঠবোগীব দেতে 
ছাত বুিয়ে তার ব্যাধ [শরাময় কবোছলেন, কিন্তু সোদন সবক্ষণ হাতের 
যন্ত্রণায় ঠাকুৰ গপ্বির হয়ে পডেছিলেন এবং বলেছিলেন_ “তার খোগ সেরে 
গেল, [কন্ক তা তোগটা (শজ শরীর দেখিয়ে । এইটের ওপর দিয়ে হয়ে 


গেল ৮ 


বামাহুন্দরী দেবী 
ঠাকুর শ্রারামকুষেের কৃপাধন্তা মহিলা-ভক্ত ৷ তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
ও কবি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের জননী । পুত্র দেবেন্রনাথের সঙ্গে ভক্তিমতী 
বামাহুন্দরী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তার কৃপালাভ করে ধন্য 
হয়েছিলেন। বামান্ম্দরীকে ঠাকুর নিজ জননীর মত সম্মান করতেন এবং 
বামাস্থন্দরীও ঠাকুর ও শ্রীশ্রযায়ের সালিধ্যে এসে তাদের সম্পরকে উচ্চধারণ! 


৩৩৪ 


পোষণ করতেন। একদিন দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুব ৰামাহন্দগ্গাৰ কাছ থেকে স্বেচ্ছায় 
বাতাস! চেয়ে নিয়ে থেয়ে তাকে কৃতার্থ কবেন। 

একদা ঠাকুরেব চএণে পড়ে দেবেস্রণাথ পক্নঠাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুলত, 
প্রকাশ কবলেও ঠাকুব বামান্থন্ধধাৰ মানপিক অবস্থার কথা স্মথণ করিষে 
দেবেন্ত্রনাথকে সন্যাস গ্রহণে নিবত্ত করেন, কারণ দেবেন্দ্রনাথেব (জ্যষ্ঠ এ্াতা, 
কবি স্ববেদ্রনাথ মজুমপাধ ইতিপূবে পতলোকগমন কথায় তখন বামান্বন্দবী খু 
শোকার্তা ছলেন। বলা শ্বাবহ্ক, ঠাকুব বামানন্দবীব গুছে আতিথ্য গ্রহৎ 
কবে তাদেব ধন্য কবেছিলেন। 


পি 


শ্ঠামাহ্রন্দরী দেবী (মিত্র) 

ঠাকুব শ্রাধামকৃষ্জের কৃপাধন্যা ৬৯১শ্রেণী মহিলা ৩ুন্ত'। তিনি ছিলেন 
ঠাকুবেব গৃহীভক্ত মনোযোহন যিএেব জননী এবং ঠাকুবেব অন্তর পার্ষদ স্বাম" 
্রহ্জধানন্দেব পৃর্বাশ্রমেব শ্বনমাতা  ঠাকু মহিল। ভন্তদেব মধ্যে শ্যামাস্থুন্দবীকে 
উচ্চ আধারেব ভন্গবপে গণা কবতেন এবং ঠাকুবেব প্রতিও শ্যামান্ম্দবীও 
অচলা ভাত" ও অটুট পিশ্বাস ছিল তাব একমাত্র পুত্র মনোমোহনের মাধ)মেহ 
তিনি দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবেখ সংস্পর্শে আসেন এবং তার কাছে খাতায়াত শ্রর 
কবেন পবমভাগাবতী শ্তামাহ্থন্পবী, ঠাকুরকে তাব নিজবাডীতে এনে 
মিষ্টাপ্রাদি আহাব করিয়ে কৃঙার্থ হযেছিলেন। 

একদা মনোমোহশের অন্রস্থা কন্যা মাণিকপ্রভাব প্রাণসংশয়েব আশঙ্ক' 
দেখ। দিলে, শ্যামান্থন্দবী তাএ হুতাশাগ্রস্থ পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকুবেব কাছে পাঠান এবং তাব সাধণভূমি থেকে কিছু মাটা নিয়ে আসাব জগ্য 
আদেশ করেন। মনোমোহুন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কথা গোপন 
রাণলেও, অন্তধামী ঠাকুব স্বেচ্ছায় ভাগ্রে হাদয়রামেব দ্বাগ সেখানকার কিছু 
মাটী ও ফুল ব।ডাতে নিয়ে যাণ্যাব জন্য মনোমোহনকে আদেশ দান কবেন 
এবং সে যাত্রায় যাণিকপ্রভার বিপদ কেটে যায়। 

একদ। কন্য। বিশ্বেশ্বরাখ বিপাহছেব পব শ্যামাশ্্পবা কন্তাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্ববে 
ঠাকৃব্ব কাছে উপস্থিত হন এবং জামাতা ধাথালচন্দ্রকে ' পববত্ণকালে স্বামী 
ব্রন্ধানন্দ) বাড়ীতে ফিবিয়ে নিয়ে যাবা” গন্য পীড়াগীভডি কবেন, কিন্তু রাখাল 
চন্দ্র তাতে কিছুতেই সম্মত না হয়ে দক্ষিণেশ্ববেই থেকে যান। বলা আবশ্যক, 
শ্যামান্ন্দগীব অপব দুই জামাত শশভূষণ দে এবং বলরাম লসিংহও ঠাকুবের 
ভক্ত ছিলেন। 


একদ। পতিবিয়োগের পর শ্ঠামান্থুন্খরী, ঠাকুরের আমন্ত্রণে তার ছেলে 
মেয়েদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রপাদের জন্ত আসেন এবং ঠাকুরের সঙ্গে এক 
জায়গাতেই আহারে বসেন। সেই সময়ে ঠাকুর সহসা! তার নিজের ভোজন- 
পাত্র থেকে একটি মাছের মুড়ো, বিধবা গ্যামান্বন্দরীর পাতে তুলে দিলে, তিনি 
বিনা দ্বিধায় তা আহার করেন। পরে পুত্র মনোমোহন তার মাকে বিধবা 
অবস্থায় মাছ খাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে শ্যামা হৃন্দরী উত্তর দেন যে, দেই মাছ 
ঠাকুরের প্রসাদ; সুতরাং তাতে কোন অপরাধ নেই। এই প্রসঙ্গে আবে 
উল্লেখ কগা যেতে পারে ঘে, পতিবিয়োগের পরেও শ্ঠামাস্থুন্দরী লালপেড়ে ধুতি 
ও হাতে বালা পরতেশ বলে অনেকে নানাকথ। বলত কিন্তু ঠাকুর, ভক্তদের 
কাছে কথা প্রসঙ্গে শ্ামাস্তুন্ধরীর এরূপ আচরণের জন্য তাকে উচ্চসাধিকারূপে 
সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরবতীঁকালে, একদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে 
মহোৎনবের সময় নাম কীর্তন শুনতে শুনণতে মহাভাগ্যবতী শ্যামাস্থম্মরী 
দ্রেহত্যাগ করেন। 

দেহত্যাগের পরেও ঠাকুরের পরম ভক্কিমতী শ্ঠামাস্থন্দরী একদা পুত্র 
মনোমোহনকে একটি বিশেষ কারণে স্বপ্নে দন দেন। কাকুড়গাছির উদ্চানে 
ঠাকুরের পবিত্র দেহাবশেষ সমাহিত করা হলেও, রোদ-বুষ্টি নিবারণেব জন্য 
সেখানে প্রথম অবস্থায় কোন আচ্ছাদন ছিল ণা, তাই পরলোকগতা শ্ঠামা- 
স্বন্রপী ম্বপ্রে পুত্র মনোমোহ্নকে জানান্‌ যে, সেখানে ঠাকুরের বড কষ্ট হচ্ছে। 
বলা আবশ্যক, এই ঘটনা পব্হে ভক্তগণের সমবেত এ্রচষ্টায় সেথানে মান্গব 


নিমিত হয়। 


সারদাতুন্দরী দেবী (সেন) 

ঠাকুর শ্রামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণা মছিলা। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের পরম ভক্ত, ব্রাহ্মনেতা আচায কেশবচন্দ্র সেনের জননী । তিনি 
বহুবার ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তার দশন ও কৃপালাভ করে ধন) হন। 

কেশবচন্দ্রের নিদারুণ পীড়ার সংবাদ শুনে, একদ। ঠাকুর নিজেই তার 
কলকাতার বাড়ী “কমল কুটীরে” কেশবচন্দ্রকে দেখতে গেলে, কেশব-জননী 
সারদাস্থন্দরী একটু দূর থেকে ঠাকুরকে প্রণাম করে, অন্থস্থ পুত্র কেশবের 
নিরাময়ের জন্য ঠাকুরের কাছ্ছে প্রার্থনা! জানান এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। কিন্তু 
সেইবার ঠাকুর সরাসরি তাফে আশীবাদ না করে "মা-স্থুবচনী আনন্দময়ীকে” 
ডাকার জন্য সারদান্ুন্দরীকে উপদেশ দেন এবং গম্ভীর স্বরে বলেন-_ “আমার 


১৩৬ 


'ক সাধ্য! তিনিই আশীর্বাদ করবেন।” বল। আবশ্যক, এর কিছুকাল পরেই 
কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়েছিল। শোকাতুর। সারদান্ন্দরী তারপরেও 
ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং অপর পুন্র নবীনচন্দ্রের বাড়ীতে, 
অথবা! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্িধ্যে কয়েকবার এসেছিলেন। এমনফি, শোক 
নিবারণের জন্ত তিনি তার কন্তাসহ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
গেলে, ঠাকুর নানা উপদেশ দানে এবং সঙ্গীত্াদিতে সারদান্থন্দরীর প্রাণে 
সাত্বনা দিতেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি বাড়ীর ছেলেদের নিয়ে উপস্থিত 
হলে, ছেলের সেখানে ঠাকুরের সামনে হরিনাম স্করে এবং তিনি তাদের প্রদক্ষিণ 
করে হাততালি দিতে থাকেন, কেশবচন্দ্রের শোক তিনি অনেকটা সামলাতে 
পেরেছেন দেখে ঠাকুর সন্ধষ্ট হয়েছিলেন। কেশব-জননী সারদাস্থন্দরী সেদিন 
দক্ষিণেশ্বরে একাদশী পালন করেন এবং মালা নিয়ে জপ করেন। ঠাকুর তার 
এই তক্তির পরিচয় পেয়ে বিশেষ খুশী হন। 

কেশবচন্দ্রের বাড়ীতে ঠাকুর গেলে, তিনি ঠাকুরের আব্বার মত ঠাকুরকে 

জিলিপী, কুলগী বরফ প্রভৃতি এবং অন্থান্ত উপাদেয় আহাধ বস্তু খাইয়ে খুব 

আনন্দ (পেতেন । 

ঠাকুরের অন্ুস্থতার খবর পেয়ে, সারদা স্থন্দরী তার পুক্রবধূ ( কেশবচন্ত্রের 
সত্রী)ও পৌত্রদের নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ঠাকুর তাদের দেখে 
কেঁদে ফেলেছিলেন এবং অনেক ন্েহুমাখা কথা বলেছিলেন। ঠাকুর সারদা- 
নুন্দরীকে “মা” বলে সম্বোধন করতেন] 


০ 


গিরিবাল। দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগত মহিল! ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
শহাসাধিকা ভক্ত শ্রশ্রগৌরী মায়ের জননী এবং হাওড়া জেলার শিবপুর নিবাসী 
পাবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভক্কিমতী স্ত্রী। গিধিবালা বাংল। ও সংস্কৃত ভাষায় 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং তার রচিত “নাসার” ও “বৈরাগ্য 
সজীতমালা” নামক ছুটি পুস্তক তৎকালে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত সাধনার 
ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং তার স্থৃকণে ম্বরচিত সঙ্গীন্ত 
শ্রবণ সবাই মুগ্ধ হতেন। আধ্যাত্বিক জগতে অসাধারণ অগ্গভ্ৃতিলম্পন্জা 
গিরিবাল। তার কন্ত। মবড়ানী, তথ গৌরী-মাকেও ধন্ন জগতে উৎসাহিত করেন। 
এমনকি, তার আত্মীয়গণ যখন বলপূর্বক মৃড়ানীর বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তখন 
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গিরিবাল! বিপন্া কন্ঠাকে বিবাহের রাত্রে এক মাসীমার বাড়ীতে পলায়নে 
সাহাষ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে মাতার সহায়তায় কন্তা মূড়ানী পরবর্তী জীবনে 
“গৌরী-মা” রূপে বিরাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

সন্ন্যাসিনী অবস্থায় তীর্থ ভ্রমণকালে গৌরী-মা শ্বীয় জননী গিরিবালার 
অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে কলকাতায় তাঁকে দেখতে এলে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্ণের 
সন্ধান পান এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই সময় কন্তার আকর্ষণেই 
গিরিবালাও বিশেষ অন্থরাগ বশতঃ কয়েকবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সামিধ্যে 
আসেন এবং তাকে দর্শন করে ওত্ার কথামত পান করে মুগ্ধহন। এমন 
কি, ঠাকুরকে গিরিবাল! তার মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়েও তৃপ্ত করেছিলেন। বলা 
বাহুল্য, আধ্যাত্মিক জগতের গিরিবালা, ঠাকুরের পৃত সঙ্গ লাভ করে আর 
উচ্চ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছিলেন এবং সন্যাসিনী কন্যার মাতা রূপে 
ধন্য হয়েছিলেন । 


মঠ 
শর 


ৃ হেমাঙ্গিনী দেবী 

ঠাকুর শ্ররামরুষ্ণের কৃপাধন্টা, তারই পিসভৃতো জ্যোষ্ঠা ভগিনী । তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জননী এবং কামারপুকুব গ্রামেন 
নিকটবর্তা শিহড় গ্রামের বামিন্দা। 

একদা হেমাঙ্গিনীর শিহড় গ্রামের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন ও অবস্থান 
কালে, হেমাঙ্জিনী তার কনিষ্ঠ শ্রীরামরুষ্ণের মহাভাব দর্শন করে, নিজে বড় ভগ্না 
হয়েও ফুল-চন্দন দিয়ে তার চরণ পুজা করেন। এই সময় ঠাকুর হেমাঙ্গিনীর 
মন্তকে চরণ রেখে ভাবাঁবেশে তাঁকে কপা করেন এবং কাশীতে তার মৃত্যু হবে 
বলে আশীর্বাদ করেন। 'বলাআবশ্তক, পরবতীকালে ভক্তিমতী হেমাঙ্গিনী 
কাশীতেই দেহত্যাগ করেছিলেন। 

ঘি 


কালীপদ-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষের ন্সেহধন্যা! মহিল! ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
কালীপদ ঘোষ, তথা “দানা-কালী”র স্ত্রী। ম্বামীকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে 
স্থপথে ফিরিয়ে আনা! উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের 
স্থঘোগ ঘটে। 
স্বামী কালীপদ প্রথম জীবনে স্থরাপায়ী অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন শ্বরু 
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“রায়, তার মনে একেবারেই শাস্তি ছিল না। সেজন্য হ্বামীকে স্থুপথে ফেরাবার 

উদ্দেশে তিনি একদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন এবং ঠাকুরকে 
প্রণামপৃক স্বামীর কদাচারের কাহিনী তার কাছে নিবেদন করেন। রসিক 
ঠাকুর সব শুনে প্রথমে কালীপদ-গুহিণীকে নহবত-ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে রঙ্গ 
করে ওষুধ” নেবার জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপন্জ। নারী সেই মত শ্রীশ্রীমায়ের 
শরণাপন্ন হলে, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের রসিকতা বুঝতে পাবেন এবং কালীপদ- 
গৃহিণীকে আশ্বস্ত করার জন্ত একটি পূজার বেলপাতা দেন। যাইহোক, পরে 
ঠাকুর তার ব্যাভিচারী স্বামীর মতিগতি ফেরাঁবার ভার গ্রহণ করেন এবং তার 
স্বামী ভবিয্যতে ঠাকুরের কাছেই আসবেন-__একথা তাকে জানালে, তিনি 
নিশ্চিন্ত হন। সত্যই পরবর্তীকালে ঠাকুরের কৃপায় কালীপদের জীবনে আমূল 
পরিবর্তন আসে এবং তিনি ঠাকুরের পরম ভক্রে পাঁরণত হুন। এখানে উল্লেখ্য 
শ্তামপুকুবে অন্স্থ অবস্থায় থাকাঙ্ষালীন ৬কালীপৃজার রাত্রে যেদিন ভক্তরা 
ঠাকুরকে একালাজ্ঞানে পৃজ। করেন, দেদিন ঠাকুরের পৃজার ও সেবার যাবতীয় 
দ্রব্যাদি এই ভক্তিমতী মহিলা নিজেব বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 
পরবতীকালে, ভক্তিমতী কালাপদ গৃহিণী শ্রশ্রীমাফধের কৃপালাভ করে রুতণ্থ 
- হুণ। 


৯ 


দেবেন্দ্-গৃহিণী 

ঠাকুর শ্রীরামক্কষেঃব সাশ্রিধ্য আগতা। পরম ভক্তিমতী মহিলা-ভক্ত। তিনি 
ছিলেন ঠাকুবে« গৃহীভক্ত, কবি দেবেআ্রণাথ মজুমদারের স্ত্রী। অতীব পত্তিভক্তি- 
পরায়ণ! দেবেশ্-গৃহিণী একমাঝ্র পতিসেবাকেই তার ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন 
এবং শম্পূণ সাধবী-্ত্রীক্ষপে দ্েবেক্্রনাথের সংসারে বিরাজ করতেন। ভক্ত 
দেবেজ্রনাথের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, তিনিই ঠাকুরের সেবার ভার 
ণিয়ে নিজহাতে রন্ধন দ্বারা তাকে আহার করিয়ে তৃষপ্চি পেতেন এবং ঠাকুরের 
প্রত্তি অতীব ভক্তি প্রদর্শন করতেন। ঠাকুরের আদেশে পরবতীকালে তিনি 
স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরেও ঠাকুরের কাছে যেতেন। স্বামীর প্রতি দেবেন্দ্র- 
গৃহিণীর অতীব নিষ্ঠার জন্য ঠাকুর তার ওপর খুব সন্তষ্ট ছিলেন এবং 
তার এই অসীম পতিভক্তির জন্ত অপর ভক্তদের কাছে তার প্রশংস! 
করেছিলেন। 
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ঠাকুর শ্রীরামরুষণের অন্ুরাগিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত চুনীলাল বন্থর ভক্কিমতী স্ত্রী। স্বামী চুনীলাল, ঠাকুর শ্রীরামুণের 
পরম অনুরাগী ভক্কে পরিণত হওয়ায়, তিনিও স্বামীর অন্বসরণে ঠাকুরের 
ভক্তকে পরিণত হন নিজ বাড়ীতে ও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের লান্রিধ্য লাভ করে 
খন্ হন। 


বিজয়কুষ্-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রারামকষ্ণের সামিধ্যে আগতা মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
পরম ভক্ত আচার্য বিজয়রুষ্ণ গোস্বামীর স্ত্রী শ্রীমতী যোগমায়! দেবী । স্বামীর 
সঙ্গে প্রথমাবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তিনি ঘেতেন। তার মাতাও 
ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। 


কাণ্তেন-গুহিণী 

ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণের ম্েহধন্যাঁ নেপালী মহিলা-ভক্ত। শ্তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত কাধ্ধেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়েব ভক্তিমতী স্ত্রী। স্বামীর 
অনুসরণে তিনি বহুবার ঠাকুরের সান্লিধ্য এবং ন্বেহলাভ করেন। কাঞ্চনের 
বাভীতে বহুবার ঠাকুরের*্শুভাগমন হওয়ায়, এই সদাচারিণী ব্রাহ্মণী মহিলা 
ঠাকুরকে নিজ বাড়ীতে আপ্যায়ণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং নানাবিধ 
উপাদেয় আহাধ বস্ত ঠাকুরকে ভোজন করিয়ে কৃতার্থ হন। ম্বামীব সঙ্গে 
তিনি নিজেও ঠাকুরকে নানাভাবে মেবা করেছিলেন এবং ঠাকুরও তার সেবা ও 
যত্বে তার প্রতি খুব সন্ধ্ট ছিলেন। কাণ্চেন-গৃহিণী একটি “গোপাল, ঠাঁকুর 
পূজা করতেন এবং গীতাপাঠ করতেন। প্রথমে তিনি কুপণ-স্বভাবের ছিলেন-_ 
পরে ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে সেই ম্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়। 

নর 


গোবিন্দ-গৃহিণী 


ঠাকুর শ্রীক্মধরৃষের .সান্ধিধ্যে আগতা, কলকাতার পটলডাঙগ৷ নিবাসী 
৬গো[বিন্দচন্্র দত্তের ভক্তিমতা৷ বিধবা স্ত্রী এবং ঠাকুরের মহিলা-তক্ত। দত্ত 
মশাই কামারহাটার গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঘিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
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তার মৃত্যুর পর তার ভক্তিমতী স্ত্রী কলকাতা ছেড়ে কামারহাটীর ঠাকুর' 
বাড়ীতে এসে বাস করতে থাকেন এবং সেখানকার পূজার তত্বাবধানে নিজেকে 
নিষুক্ত রাখেন। এই সময় ধর্মপ্রাণ দত্ত-গৃহিণী কঠোর ব্রদ্ষচর্য পালন, ভূমিতে 
শয়ন, ভ্রিসন্ধ্য সান, এক লন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা! 
ঈশ্ববীয় পথে অবস্থান করতেন। 

কামারহাটীর পরম ভক্তিমতী মহিলা অঘোরমণি দেবী, তথ “গোপালের 
মাব” সঙ্গে গোবিন্ব-গৃহিণীর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের নাম 
শুনে তিনি একদিন গোপালের মার সঙ্গে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব 
কাছে উপস্থিত হুন এবং তার পৃত সঙ্গ লাভ করে মুগ্ধহন। ঠাকুর সেদিন 
তাদের সাদরে নিজের ঘরে বসিয়ে ভক্কিতত্তবের নানা উপদেশ দেন এবং ভজন 
গান শুনিয়ে তাদের তৃপ্ত করেন। গোবিন্দ-গৃহিণী সেদিন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ 
ভক্তিবশত: তার কামারহাটার ঠাকুর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালে, 
ঠাকুর তাতে সম্মত হছন। পরে একদিন গোবিন্দ-গৃহিণীর ঠাকুব বাড়ীতে এসে 
বিগ্রহের সামনে ঠাকুর সংকীর্ভন ও নৃত্য করেন এবং সেখানে প্রসাদ গ্রহ 
করাব পর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। 


রুষ্ণকিশোর-গৃহিণী 

ঠাকুব শ্ররামকষ্ণের সংস্পর্শে আগত বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন 
আভিয়াদহ নিবাসী ভক্ত এবং “রামনাষে সিদ্ধ” কৃষ্ণকি শোর ভট্টাচার্ষের স্ত্রী । 
ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে তিনি ঠাকুরকে ইষ্টরূপে অস্তরে গ্রহণ করেছিলেন। 
কৃষ্ণকিশোরের বাড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হলে, কৃষ্তকিশোর-গৃহিণী তার জন্য 
উপাদেয় আহছাধ বস্ত তৈরি করে দিতেন এবং ঠাকুরও তা তৃষ্থি সহকারে আহার 
কবে তাকে কৃতার্থ করতেন। ঠাকুরের প্রতি তার এমন প্রগাঢ ভক্তি ছিল ঘে, 
স্বামী কষ্ণকিশোর ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বথনো কোন তর্ক করলে, 
তিনি স্বামীকে বলতেন--”"ও'র সঙ্গে ওরকম করে! না, উনি হলেন আমাদের 
ইষ্টদেব স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।” বল।! বাহুল্য, তার এই প্রকার পরম ভক্কিতে ঠাকুর 
মু্ধ হতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর তার পুত্র রামপ্রসন্্ 
তার মাতাকে প্রথমদিকে ঠিকমত দেখাশোনা না করায়, ঠাকুর রামগ্রসঞ্জের' 
ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 
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মহেন্দ্র পাল-গৃহিণী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সিি নিবাসী পরুমভক্ত কবিরাজ মহেত্দ্রনাথ পালের 
ভক্তিমতী স্ত্রী। দীর্ঘায়ু এই মহিলা-ভক্তটি শ্বামী মহেন্দ্রনাথের মাধ্যমে ঠাকুরের 
সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছিলেন । 


হরমোহন-জননী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরাম়ণা মহিল]। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের গৃহীভক্ত হরমোহন মিত্রের জননী । তিনি কয়েকবার ঠাকুরের সান্লিখ্য 
লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। দরিদ্র হরমোহুন কলকাতার নিমলা পল্লীতে মাতুল 
রামগোপাল বস্থর বাড়ীতে প্রথম জীবনে মানুষ হন। এই সময়েই তার জননী 
ঠাকুরের সংস্পর্শে আসায়, তিনি ভক্তিমতী জননী কর্তৃক ঠাকুরের কান্ছে 
যাওয়ার জন্য বিশেষ উৎসাহিত ছন। ছরমোহুন-জননী ঠাকুরের সামিধ্যে এসে 
নিজের জীবন ধন্য করার পর, পুত্র হরমোহনকেও তার কাছে পাঠাবার ফলেই, 
হরমোহনের জীবনে ঠাকুরের কৃপালাভ কর] সম্ভব হয়েছিল৷ 
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নারায়ণ জননী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্গিধ্যে আগতা, ঠাকুরের তরুণ ভক্ত নারায়ণের 
জননী । কথাম্বত-প্রণেতা মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুণ্ডের স্কুলের ১৭১৮ বছর 
বয়সের নারায়ণ, ঠাকুরের পরম স্বেহভাজন ভক্ত ছিলেন এবং পুত্র নারায়ণের 
বিষয় নিয়েই তার মা ঠাকুরের সঙ্গে ঘোগাযোগ করেন। ঠাকুরের কাছে 
নারায়ণের যাতায়াতে বাড়ীর লোকেদের বিশেষ আপত্তি থাকায়, তারা 
নারায়ণকে অত্যন্ত প্রহার করত। একদ! নারায়ণের মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
'কাছে এসে নিবেদন করেন, ঘাতে নারায়ণকে বিবাছে রাজী করানে! যায়; 
কিন্তু ঠাকুর সে প্রস্তাবে অক্ষমতা! জ্ঞাপন করেন। বরং তিনি নারাঘ়ণের মাকে 
উপদেশ দেন যে, নারায়ণের ওপর যেন বেশী পীড়ন কর! ন! হয় এবং ভগবানের 
দিকে ঘি ওর মন ঘাক়, তবে ওর মনটিকে ঘেন ঘুরিয়ে দেওয়া নাহয়। বল! 
আবশ্টক, নারায়ণের মা ঠাকুরের আদেশ পালন করেন এবং নারায়ণ নির্তয়ে 
-ঠাঁকুরের আশ্রয়ে থাকার সঘোগ পান। 
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য-জননী 

ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
ঘদুলাল মল্লিকের জননী । ভক্ত যছুলালের গৃহে ঠাকুরের কয়েকবার আগমন 
উপলক্ষে তিনি ঠাকুরের লান্নিধ্যে এসে কৃতার্থ হন। তিনিও যেমন ঠাকুরকে 
অত্যন্ত ভক্তি করতেন, ঠাকুরও তেমন তাকে খুব ন্বেহ করতেন। কোন 
কারণে তার সংবাদ পেতে দেরী হলে, ঠাকুর খুব চিন্তিত হতেন; এমনকি, 
কখনো কখনে। তার মংবাদ নিতে যদ্বলালের বাড়ীতে ঠাকুর নিজেই উপস্থিত 
হুতেন। ভক্তিমতী এই মহিলাটির প্রতি ঠাকুরেব বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। 
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হরিপ্রসন্ন-ভগিনী 

ঠাকুব শ্রীবামকুষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ধদ স্বামী বিজ্ঞানানম্ব, 
তথা শ্রীহবি প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠা ভগিনী তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
গজান্নান করতে গেলেই ঠাকুব শ্রীরামকুষ্ণকে দেখতে পেতেন, কিন্তু “পাঠাল” 
জ্ঞানে তাব সংশ্রব এড়িয়ে চলতেন। সেই সময় হরিপ্রসন্গ ছাত্রাবস্থায় 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে প্রায়ই ধাতায়াত করতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে 
রাত্রিবাপও করতেন। একদা] দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাসের পর হুরি প্রসন্ন বাডীতে 
ফিবে এলে, তার এই দিদি যখন জানছ* পারেন ঘে. হুরিপ্রসন্ন গতরাত্রে ঠাকুরের 
কাছে হিলেন 'খন তিনি হুরিপ্রপন্নকে ভতৎসিনা! করে বলেন -"ওরে, তার কাছে 
যাসনি; সে লোকটা পাগল । আমি প্রায়ই এ ঘাটে গঙ্গান্নান করতে যাই; 
তার সব দেখেছি, সব জানি”। বলা বাহুলা, হুরিপ্রসন্ন তার দিদির এই ভৎসন। 
শুনে শুধু হেসেছিলেন এবং ক্রমশঃ বেশীমাত্রায় ঠাকুরের প্রতি আকষ্ট 
হয়েছিলেন; কিন্তু তার দিদি ঠাকুরের সংশ্রব থেকে ক্রমশঃ দুরে সরে 
গিয়েছিলেন। 


৮ 


উপেন্দ্র-মাতুলানী 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের বিশেষ অন্ুরাগিনী মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের পরমভক্ত ও “বন্থুমতী”-পঞ্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধণায়ের 
মাতৃলানী এবং চাকদহ-নিবাপী জগবস্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভক্কিমতী স্ত্রী। দরিজ্র 
উপেন্দ্রনাথ শৈশবে চাক্দহের মাতৃলালয়ে মানুষ হন এবং নিঃসন্তান মাতুলানী 
তাকে পুঞ্জবৎ পালন করেন। কলকাতার বটতলায় আপার চিৎপুর রোডে 
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বৃন্দাবন বসাকের পুস্তকের দোকানে মানিক পীচ টাক বেতনে উপেন্ত্রনাৎ 
ঘখন প্রথম জীবনে চাকরী করতেন, সেই সময় মাতুলানীর সহায়তাতেই 
উপেন্দ্রনাথের পক্ষে টাক! ধার করে এ দোকানটি কেনা সম্ভব হয়েছিল এবং 
পরে তিনি এ দোকানের দ্বারাই তার আয়ের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দরিদ্র উপেন্দ্রনাথের মিলনের পর, উপেন্দ্রনাথের 
বাড়ীতে নিত্য নারায়ণ পুজা হন জেনে, ঠাকুর একদিন নারায়ণের প্রসাদ 
খাওয়ার ইচ্ছ! প্রকাশ করেন এবং উপেন্দ্রনাথ ও তাতে স্বীকৃত হন। উপেন্দ্রনাথ 
মাতুলানীকে মে কথ! জানালে, ঠাকুরের প্রতি পরম ভক্কিমতী মাতুলানী, 
উপেন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্য নারায়ণের প্রমাদ পাঠ্রিয়ে 
দিয়ে কৃতার্থহছন। সেদিন সেখানে নরেক্্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখাল 
(স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ উপস্থিত থাকায়, ঠাকুর সেই প্রসাদ 
নিজে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং তাদেরও দেন। এরপরেও উপেন্দ্রনাথের 
ভাগ্যবতী মাতৃলানী শ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশত: 
প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন এবং প্রতিবারেই ঠাকুর তার স্বন্দর রান্নার জন্য বিশেষ 
প্রশংস! করেছিলেন। এইভাবে তিনি ঠাকুরের ন্েহলাভ করে ধন্য হন। 

দক্ষিণেশ্বরে উপেন্দ্রনাথের ঘাতায়াতে প্রতিবেশীদের আপত্তি ছিল, তাই 
তাদের পরামর্শে উপেন্দ্রনাথের মাতুল জগবন্ধু একদা উপেন্দ্রনাথকে গৃহে আবদ্ধ 
করে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠাকুরের পরম অন্থুরাগিনী ভক্ত মাতৃলানীই, 
সে যাত্রায় উপেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ঘেতে উৎসাহ দেন। “বলা বাছুলা, এই তক্তিমতী মহিলার সহায়তায় 
পরবততকালে উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরমভক্তে পরিণত হবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন। 
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এয়োদশ স্তবক 


রাণী রাসমণি 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রখ্যাত মহিলা-ভক্ত। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশপরগণ। 
জেলার হালিশহরের কাছে “কোনা” নামক গ্রামে পিতৃগৃহে, দরিব্্ মাহিষ্য বংশে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় মায়ের কাছে তাঁর ডাক-নাম ছিল 
প্রাণী”; পরবর্তাকালে দানশীল! রূপেও তিনি জনগণের কাছে “রাণী” নামে 
অভিহিতা হন এবং ইতিহাসে “রাণী রাসমণি* নামে পরিচিতা হন। 


3 
শে 


কলকাতার জানবাজারে বিত্বশালী জঘিদাব পুত্র বাজচন্দ্র দাশের সঙ্গে 
রাসমণির বিবাহ হয় এবং তাব আগমনের পব থেকেই শ্বশ্তরবকূলেব আরও 
আঘধিক উন্নতি হওয়ায়, তিনি অল্পদিনেই সৌভাগ্বতী হিসাবে গণা হন । স্বামী 
রাজচন্দ্রও তত্কালীন ইংরাঁজ সবকারেব কাছ থেকে “রায় বাহাদ্বর” উপাধি পান 
এবং সহ্ধয্িনী রাসমণির উৎসাহে নানা দানকার্ধে ব্রতী হন। স্বামীর মৃত্যুর 
পর শোকাতৃর! অপুত্রক রাসমণি, তাব ক্গামাতা। মথুরানাথ বিশ্বাসের ওপৰ সমস্ত 
বিষয়-সম্পত্তি পবিচালনাঁর ভার দিয়ে, নিজে দেবার্চনা, উৎসব, শান্ত্রপাঠ 
প্রভৃতিতে মন দেন। রাসমণির বাড়ীতে দোল-ছুর্গোৎসবাদি প্রায় সব রকম 
পুজার প্রচলন ছিল এবং তিনি প্রায়ই তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। 
কাঙাল, কফকীর, দীন-দরিত্ প্রস্ৃতিকে রক্ষার জন্য তিনি অকাতরে দান করতেন 
এবং তার অর্থে জনসাধারণের কল্যাণেব জন্য বহু ব্রাস্তা, ঘাট, বাজার, খাল 
প্রভৃতি নিমিত হয়েছিল। এছাডা জলকর রোধ, নীলকর উৎপীডন রোধ, 
গোর সৈন্যদের অত্যাচার-রোধ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজে তিনি বিশেষ 
তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । ভক্তিমতী রাসমণি তার জমিদারির কাজে 
ব্যবচগত শীলমোহুরে _ “কালীপদ-অভিলাধী রাসমণি” _ এই কথাটির উল্লেখ 
রাখতেন । 

একদ1 ৬কাশী দর্শনের ইচ্ছায় যাত্রা করার আগের দিন রাস্রে, রাসমণি স্বপ্রে 
৬কালীমাতার কাছ থেকে গঙ্জার তীরে মন্দির নির্যাণ এবং ৬মায়ের মুক্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ পান। ফলে, তিনি কাশী যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং 
গঙ্গার পুবতীরে চব্বিশপরগণা জেলায় দক্ষিণেশ্বরে ৬০ বিঘা জমি কিনে সেখানে 
মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। প্রায় ১০ বছর সময় ধরে সেখানে ৬ভবতারিণী, 
৬রাধা-গোবিন্দ এবং দ্বাদশ ৬শিবের মন্দিরাদি নিম্িত হয় এবং এইটিই 
রামমণির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্ি। 

মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেও কোন ব্রাদ্ষণ-পুরোহিত, শৃত্রাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
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মন্দিরে পুজা করতে রাজী না হওয়ায় রাসমণি ঘখন অত্যন্ত ৰিপন্না, তখন ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণের অগ্রক্ত শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রান্থসারে এ মন্দির প্রতিষ্ঠার 
ও পৃজার ভার গ্রহণ করেন এবং ৬ন্নানযাত্রার দিন মহ্াসমারোছে এ কাজ 
সম্পন্ন করেন। বলা আবশ্তক, এ দিন তরুণ গদাধরও ( পরবর্তাঁকালে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ) রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরেব এ উতৎমবে উপস্থিত ভিলেন। পবে 
বাসমণি ৬ভবতারিণীর পৃজক হিসাবে রামকুমারকে এবং দেবীর বেশকাবী 
হিসাবে গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ৬বাধা- 
গোবিন্ব-মন্দিরের এগোবিম্দ-মুব্তির একটি ছবণ ভেঙ্গে যাওয়ায় সেটি গঙ্গা 
বিসর্জন দেওয়া সাবাস্ত হলে, গদাধরেব উপদেশে তা নিবাবণ হয় এবং গদাধবই 
উক্ত ভাজাচরণ নিপুণভাবে জুড়ে দেওয়ায়, আবার এ মৃন্তিকে পুজার ব্যবস্থা 
হয়। এর ফলে, রাসমণি ও মথৃুরানাথের ইচ্ছায় গদাধব ৬বাঁধা-গোবিন্দজীব 
পৃজক নিযুক্ত হন; পরবর্তাক্খালে এ পজাব ভার রামকুমার গ্রহণ করেন এবং 
গদাধর স্বয়ং দেবীর পৃক্জার ভার গ্রন্থণ কবেন। 

ই সময় অদ্ভূত ও অভিনব পূজা পদ্ধতি দেখে, গদাধবেব, তথা ছোট 
ভট্চাষের বিরুদ্ধে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুববাড়ীর কর্মচারীরা নানা অভিধোগ উপস্থিত 
করলে, রাপমণি শ্বয়ং এই বিষয়ে তদস্তের পর ছোট ভটচাঘেব প্রধ্তি আবও 
শ্রদ্ধাশীল! হন। ৬দেবী দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে মন্দিবে বসে রাঁসমণি একটি 
মোকদ্দমার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকায়, ঠাকুর নিজহাতে তার দেহে আঘাত ? 
তাকে ভতংগনা করেন, কিন রাসমণি নিজ অপবাধ বুঝে অনুতপ্ত হন এবং 
কর্মচারীদের ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ কক্তে নিষেধ করেন । 

রাসমণি আজীবন ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাৰ সব 
কাজে রাসমণির সম্মতি থাকায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পক্ষে নিবিদ্বে সকল প্রকার 
সাধন-ভজন করা সম্ভবপর হয়েছিল । ভাবীকালে ঠাকুবের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের 
ভূমিক। রাগমণিই গ্রস্ত করেছিলেন একাধারে শক্ত, বৈষব ও শব মন্দির- 
গুলির প্রতিষ্ঠার মাধামে। বলা বাছুলা, এই পুণ্াক্লোক। রাণী রাসমণির 
দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও উদ্ভান ঠাকুরেব আবতার-লীলাব প্রধান কেন্রস্থল হওয়ায়, 
ঠাকুরের নামের সঙ্গে ভক্তিমতী রাসমণির কীত্তিও অবিচ্চেছ্যভাবে জিত 
আছে। ঠাকুর রাণী রাসমণিকে মা-্গদস্বার "অষ্টসধীর এক সখী” বলে নির্দেশ 
করেছিলেন। 

১৮৬১ থৃষ্টাব্বের ১৯শে ফেব্তুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চের চিরম্মরণীয়া মছিলা- 
ভক্ত রাণী রাসমণি, শ্রারামকুষ্জের জীবঙ্দশীতেই কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। 

সু 
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গৌরী-ম। 


ঠাকুর শ্রীরামকুষেের কৃপাধন্] লন্নযাসিনী ভক্ত । প্রকৃত নাম শ্রীমতী মুড়ানী 
ওট্টোপাধ্যায়। আহ্থমানিক ১৮৫৭ থুষ্টান্ধে কলকাতার ভবানীপুবে মাতুলালয়ে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে । পিতার 
নাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী গিরি বাল। দেবী । পরবত্তাঁ জীবনে 
“সন্ন্যাস” গ্রহণের পর মুড়ানীর নাম “গোৌরীপুরী” হওয়ায়, ভক্তসমাজে তিনি 
“গৌরী-মা” নামে অভিছিতা হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীম! সারদাদেবীর 
কাছে তিনি ছিলেন “গৌরদাসী”। 

প্রথম জীবনে তিশি ৬কালীমাতার ভক্ত ছিলেন এবং বৈরাগ্যভাবে 
বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি আজীবন নিরামিশাষী ছিলেন। 
আত্র ১০ বছএ বয়সে এক ব্রান্ষণ-সাধক তাকে বৈষ্ণবভাবে দীক্ষাদান করেন; 
কিন্ত এরপরেই এক অপরিচিত রমণী তাকে একটি দামোদর-নারায়ণ শিলা 
অর্পণ করায়, তিনি সেই শিলাকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে পৃজ। কর! স্থুরু করেন। 

বয়স বুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের! তার বিবাহের ব্যবস্থা করায়, তিনি 
প্রথমতঃ বিবাহে আপাত জানান, অবশেষে বিবাহের রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ 
রেখে আপাতত: আত্মরক্ষার চেগ্া করেন এবং পরে বাড়ী থেকে পলায়ন 
করেন। অতঃপর 1তান আত্মগোপন কৰে সন্ত্যাসিণীর বেশে পাগলিনীর মত 
নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে খাকেন, এই সময় তার গলায় দামোদর-শিলা এবং 
ঝোলায় মা-কালী, গৌরাঙ্গদেবের ছবি প্রভৃতি থাকত । নান! তীর্থ ভ্রমণকালে 
হরিদ্বারের পথে একদল সম্যাসী ও সম্গ্যাসিনীর সঙ্গে মিলিত হলে, এই সাধু 
সজ্ঘে তিনি “গোরী-মায়” পামে আভহিতা হন। 

বৃুন্ধাবনে এমণফালে [তনি যখন তার ধর্ম পিতা রাধামোহন বস্থর (শ্রারাধকৃষ 
ভক্ত বলাম বস্থুর পিতা) কাছে অবস্থান করতেন, তখন ভক্ত বলরাম বস্থর 
কাছেহ তিনি ঠাকুপ শ্রারামকৃষের কথ প্রথম শোনেণ; কিন্ত সে বিষয়ে তখন 
তাপ বিশেষ আগ্রহ ছিল পা। পরে অন্রস্থা মাকে দেখার জন্য কলকাতায় 
বাগবাজারে বলাম বন্থর বাড়ীতে থাকাকালীন তিনি অনেকের কাছে ঠাকুর 
শ্ররামকুষফের অপুব কথা শোনা সত্বেও, তার মনে তখনো বিশেষ কোন ছাপ 
পড়েশি। সে সময় শগৌরাঙ্গের প্রাতি তার এত্ত অনুরাগ ছিল যে, ণত্যানন্দ 
প্রতৃণ মুতি দেখলে তান তাকে ভাস্থর জ্ঞ্টনে ঘোমঢা দিতেন এবং নবন্বীপকে 
নিজের শ্বস্তরবাড়ী বলতেন। 

এমতাবস্থায় একাদন তার ইষ্ট দামোদর-শলাকে পূজার সিংহাসনে বসান্তে 
গিয়ে তিনি সেখানে মানুষের ছ'থানি জাবস্তচরণ দশন করেন, অথচ দেছের আর 
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কোন অংশ দেখেন নি। দামোদরকে তুলসী দেওয়ার সঙ্গে সেই এঁ তুলসী 
সেহ চ€ণ দ্ুখানিতে পড়তে দেখে তিনি বাহাজ্ঞান শৃন্ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। 
তিণ-চার খণ্ট] পরে তার জ্ঞান ফিরে এলেও, তার মনে হতে থাকে ঘে, কে যেন 
তার হৃদয়কে স্থতায় ধরে টানছে। পরের দিনই ঠাকুরের কয়েকজন ভক্ত 
অযাচিতভাবে তাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব কাছে নিয়ে গেলে, তিনি সেখানে 
গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন যে, ঠাকুর শ্রারামকৃষ্চ নিজেব ঘরে বসে আপনমনে 
স্থতে৷ জড়াচ্ছেন ও গান গাইছেন , কিন্তু ভক্তেণা ঘবে ঢোক মাত্রই ঠাকুগের 
স্থতো। জড়ানো শেষ হয় । সবিল্বয়ে তিনি আরে! লক্ষ্য কবেন যে, আগের দিনে 
ঠাকুবেব এই সজীব চরণ ছুটিই তিনি পৃজার সিংহাসনে দেখেছিলেন। এই 
ঘটনার দিন থেকেহ তিনি তার অস্তবে ঠাকুব শ্রীবামকুষণকে গ্রহণ করেন এবং 
তার একান্ত অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হুন। 

পরম ভাগ্যবতী গৌরী-ম! বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে ঠাকুব শ্রীবামকুষ্জেব 
সামিধ্যলাভের ও সেবার অধিকারিণী হন এবং কিছুকাল দক্ষিণেশ্ববে শ্রীশ্াম' 
সারদাদেবীর সঙ্গেও বাস করেন। গৌখী-যার গান শুনে ঠাকুরেব সমাধি হত। 
ঠাকুর* তাকে মহাতপন্থিনী, ভাগ্যবতী ৪ পুণ্যবতী বলে নির্দেশ করেছিলেন। 
গৌরাঙ্গ-ভক্ত গৌরী-মা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই শ্ীগৌরাঙ্গকে দর্শন ক৭তেন 
এবং এই ছু'জন অবতাবকে অভেদ জ্ঞান করতেন। ঠাকুরেব দেহরক্ষার সময 
গৌরী মা বুন্দাবনে খাকায়, তাকে দেখার জন্য ঠাকুরের মন চঞ্চল হয়, কিন্ত 
শেষ অবধি তার সঙ্গে দেখ। হয়শি বলা আবশ্তক, ঠাকুবেব দেহরক্ষার পব 
শশ্রীমাকে বৈধব্যচিহন ধাবণ কাবতে গৌরী-মা নিষেধ করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমাকে 
গ্বয়ং লঙ্ষ্জা বলে .ঘাধণ করোছলেন। 

মাতৃজাতিব কল্যাণে শহবে থেকে কাজ করাব জন্য গৌরী-মাকে ঠাকুব পূর্বে 
নির্দেশ করেছিলেন ১ মেহমত পববতশুকালে তিনি প্রাচীন আদর্শে মাহলাদের 
শিক্ষাদানের জন্য একটি সন্যাসিনী-সজ্ঘ ও মাতৃ-সভয প্রাতষ্ঠা করেন এবং পরে 
উত্তর কলকাতায় ২৬নং মহারাণী হেমস্তকুমারী গ্রীটে শ্রীশ্রীমায়েব নামে 
“শ্শ্রীদাবদেশ্বরী। আশ্রম” প্রতিষ্ঠাব দ্বারা সেখানে চিরজীবনের পতিরূপে 
“দামোদর”কে স্থাপন করেন। গৌরী-মার প্রেরণায় অনেক মাঁহলা-ভক্ত 
সম্্যাসিনী হণ, আবার অনেকেই আদর্শ গৃহিণী বা জণনীরূপে গড়ে ওঠেন। 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, শিব-চতুর্দশীর রাঝে কলকাতায় নিজ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে, 
ঠাকুর শ্রীরামকষণের মহাসাধিকা ভক্ত শ্রশ্রীপৌরা-মা দেহরক্ষা করেন। কাশীপুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাশ্মশানে তার লমাধি-মন্দির আছে। 

৬ 
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যোগীন-ম। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাধন্া (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসিনী ) ভক্ত । প্রকৃত 
নাম শ্রীমতী ঘোগীন্দ্রমোহিনী দেবী । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্ের ১৬ই জান্য়ারী উত্তব 
কলকাতার ৫৯/১নং বাগবাজার দ্বীটে, পিতার বাড়ী মিত্র পরিবারে তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের কাছে তিনি ছিলেন “গণুর মা”; শ্রীশ্রাযায়ের কাছে 
তিনি ছিলেন “মেয়ে যোগেন”, আর তক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিলেন 
“যোগীন-ম1”। ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বস্থ ছিলেন তাব মামাশ্বশুব- 
সম্পকীয়। চবিবিশপরগণ] জেলার খডদহের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা প্রাণকৃষণ 
বিশ্বাসের বংশের পোষ্যপুত্র অশ্বিকাচরণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিবাহ হয়; কিন্ত 
বিবাছিত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল শ্বামীর জন্য তিনি স্বখী হতে না পারায়, তার একমাত্র 
কন্য। “গণুকে” নিয়ে তিনি বাগবাজাবে তাব পিতা গৃহে চলে আসেন। 

ভক্ত বলরাম বস্থ, তথা তাব মামাশ্বশুবেব বাডীতেই তিনি প্রথম ঠাকুরকে 
দর্শন করেন এবং পরে মহিল। ভক্তদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াত করে তিনি 
ঠাকুরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করেন। ঠাকুরও তার বাড়ীতে শুভাগমণ 
করেন এবং তার আধ্যাত্মিক জীবন নতুনভাবে শুক হয়। যোগীন-মা প্পূর্বে 
তার শ্বশ্তববাড়ীতে কুলগুরুব কাছে দীক্ষা নিলেও, ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে 
তার মধ্যেই ইচ্টচিন্তা করার নিদেশ দিয়ে ধোগীন-মাকে বিশেষ কৃপা করেন। 
এরপর থেকে ধ্যানের সময় তি'ন ঠানুরকেই দর্শন কবতেন এবং মাঝে মাঝে 
তার সমাধিও হত। 

পরে একসময় “ঘাগীন-মাব উচ্ছঙ্খল স্বামী আর্কাচরণ বিশ্বাসও ঠাকুরের 
কাছে এসে একেবারে বদলে যাশ এবং তাব কন্তা গণু, জামাতা প্রভাত 
আত্মীয়ত্বজনগণ যোগীন-মার আকর্ষণেই ঠাকুৰের কাছে আসেন। স্বামীর মৃত্যুব 
পর যোগীন মা জপ-ধ্যানে বিশেষভাবে পিজেকে নিযুক্ত রাখেন এবং ঠাকুর ও 
শ্র্জমায়ের অস্তরঙগরূপে চিহ্নিত হন। যোগীন-মার বুন্াবনে থাকাকালীন 
ঠাকুরের দেহরক্ষা হয়, এই সময় বৃন্ধাবন থেকে এসে তিনি বেলুড়ের ভাড়া 
বাড়ীতে শ্রশ্রীমায়ের সঙ্গিনা হন এবং সেখানে শ্রশ্রমায়ের “পঞ্চতপা” ব্রত 
সাধনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেন। ঠাকুরের তিবোধানের পরেও তিনি 
ঠাকুরকে ও প্রীশ্রীমাকে অভিন্নরূপে দেখার জন্য ঠাকুরে৭ কাছ থেকে আদেশ 
পান এবং তার জীবনে অনেক অলৌগিক্ত দর্শনও হয়। 

পরবতীকালে যোগীন-মা তার নিজের বাড়ীতে জনৈক তন্ত্রসাধক ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবর্তাঁর কাছ থেকে “কৌল-সন্ধ্যাস” গ্রহণ করেন এবং পরে ঠাকুরের অস্তরজ- 
পার্ধদ শ্বামী লারদানন্দের কাছে “বৈদিক-সন্ত্যাপ” গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে 


৩৫১ 


তিনি মাতা? কন্তা, জামাতা, দৌহিত্র প্রভৃতি আপনজনদের মৃত্যুতে খুব ছুঃখ 
পান। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিতা হওয়া সত্বেও তিনি ঠাকুরের উপদেশমত পরবর্তাকালে 
“গোপালভাবে” সাধনা করেন। 

১৯২৪ শ্রীষ্টাব্দের ৪ঠ| জুন, ঠাকুর শ্রীরামককষ্ের চরণা শ্রিতা৷ শ্রীযুক্তা ধোগীন- 


মা! কলকাতায় দেহরক্ষা করেন। 
নি 


গোলাপ-ম। 

ঠাকুর শ্ররামকষেের কৃপাধন্যা বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত। প্ররুত নাম শ্রমভী 
'অন্গপৃা দেবী, ওরফে গোলাপ-স্থন্দরী দেবী। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে 
এক ব্রাদ্ষণ পারবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি 
"গোলাপ-মা” নামে পরিচিতা৷ ছিলেন। 

অকালে স্বমী বিগ্োগ, শিশুপুত্র বিয়োগ এবং বিবাহিতা কন্তা “চণ্ডীর” 
বিয়োগের পর তার জীবনে নিদারুণ শোক নেমে আমে এবং শোকের জ্ালায় 
তিনি'জ্লতে থাকেন । এই সময় তার পাড়ার প্রতিবেশী ঠাকুরের অন্যতম 
মছিলা-ভক্ত শ্রীধুক্তা যোগীন-মা, এই শোকাতুর! ব্রাহ্ষণীর প্রাণে শান্তি দেওয়ার 
উদ্দেশ্টে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাকে নিয়ে যান। ঠাকুরের লঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাধোগের ফাল এবং তার কথাম্বত পান করে গোলাপ-ম। প্রাণে অনেক 
শাস্তি পান এবং শোকের জ্বালা ক্রমশঃ কমতে থাকে । এরপর ভক্কতিমতী 
গোলাপ-মার আমস্ত্রণে.ঠাকুর তার বাড়ীতে গিয়েও তাকে আরও শাস্ত করেন 
এবং নিজবাড়ীতে করুণাময় ঠাকুরকে পেয়ে তিনি শোকের ব্যথা ভূলে আনন্দে 
অধীর হয়ে পড়েন। 

পরবতাঁকালে ঠাকুরের  করুণায় গোলাপ-মা দক্ষিণেশ্বরে নহবত-ঘরে 
শশ্খমায়ের সঙ্গে বাস করার স্থযোগ পান এবং সেখানে ঠাকুরের সরাসরি সেব 
করার অধিকার পেয়ে কৃতার্থ হন। এই সময়েই তিনি ঠাকুরের বিশেষ কৃপালাভ 
করে ধন্য হয়েছিলেন এবং ঠাকুরের উপদেশ ও আশীর্বাদে তিনি আধ্যাঘ্মিক- 
ভাবে ডচ্চত্তরে উঠেছিলেন । পরে শ্যাপুকুর ও কাশীপুরেও তিনি অন্থস্থ ঠাকুরের 
যথাসাধ্য সেব। কপেছিলেম । 

জ্বরের ঠিরোভাবের পর ভাগ্যবতী গোলাপ-সা শ্রশ্রমায়ের সেবাণ ভারও 
গ্রহণ করেন এবং নানা ত্বীর্থ ভ্রষণ করেন। শেষ জাবমে ভিনি শ্রাঞমায়ের সে 
বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে ( উদ্বোধন মঠ ) বাশ করেন এবং শ্রীঞ্খমায়ের সেবার 
সঙ্গে জপ-ধ্যানেও নিযুক্ত থাকেন। অবশেষে শ্রীশ্রীমা্ছের তিরোভাবের পর 
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তিনি বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে সাধু-ব্রদ্ষচারীদের সেবা ও পরিচরধাও ভার 
গ্রহণ করেন এবং একসঙ্গে শাসন ও সোহাগের দ্বার সকলের সঙ্গে শেষদিন 
অবধি ঠিক মায়ে মতনহ ব্যবহার করেন। 

১৯২৪ খ্রষ্টাব্দের ভিসেধর মাসে ঠাকুণ শ্ররামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ সেবিকা শ্রীযুক্তা 
গোলাপ-মা কলকাতায় দেহরক্ষা করেন। 


নাং 


গোপালের ম৷ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্তা ( পরবতটকালে সম্যাসিনী ) ভক্ত । প্ররুত 
পাম অঘোরমণি দেবী । আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণ। জেলার 
কামারহাটীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তমণ্ডলীর 
কাছে তিনি “গোপালের মা” নামে পরিচিতা ছিলেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে 
বিবাহ হওয়ার পর এবং মাত্র একবারই স্বামীকে দেখার পর তিনি খুব অল্প 
বয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হন এবং কামারহাটাতে পিতার গৃহে বাস 
করতে থাকেন । ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের চাইতে তিনি বয়সে প্রায় ১৪ বছরের বড় 
ছিলেন এবং ঠাকুরেএ দেহরক্ষার পরেও প্রায় বিশ বছর তনি বেচেছিলেন। 
কামারহাটাতে তার পিতার বাড়ীর কাছেই গঙ্াতীরে একটি ৬রাধারুষ্-মন্দিরে 
তাব ভ্রাতা পৃঙ্ক ছিলেন এবং পরে তিনি সেখানেই একটি অন্দগমহলের ঘরে 
বাম করতেন। শ্বশুরকুলের গুরুর কাছে তিশি “গোপাল মন্ত্রে” দাক্ষা গ্রহণ 
কধেন এবং প্রায় ৩০ বছর একটি নিদিষ্ট ঘরে জপ-ধ্যানে আতিবাহিত করেন। 
শ্রশুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত জমিজমা ও গহনাপত্র বিক্রয় করে, সেই অথে তিনি 
কোন প্রকারে নিজের খরচ চালাতেন এবং মন্দিরের ঘাবতীয় কাজে সাহায্য 
করতেন। 

একদা মন্দিরের মালিক দত্ত-গৃহিণীর সঙ্গে অঘোরমণি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। তারপর থেকেই 
অঘোরমণি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং ঠাকুরও তার কামারহাটীর কুটারে 
শুভাগমন করেন। একদিন গভীর রাত্রে জপের সময় অঘোরমণি সহসা ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান এবং তার হাতটি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রারামকষের স্থানে 
তিনি একটি সত্যকারের দশমাসের বালকমূত্তি দর্শন করেন; এ মুত্তি একহাত 
তুলে গোপালের ন্যায় তার কাছে ননী থেতে চান। সেইদিন থেকেই অঘোর- 
মণির সঙ্গে সেই চিন্ক্ন বালকের জীবস্ত মুত্তির মত অভিনব লীলা শুরু হয় এবং 
অনেক অলৌকিক ঘটন! ঘটে । শ্রীরামরুষ্ণরূপী চিন্ময় গোপাল তার কাছ থেকে 
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ক্ষীর, নণী, নাড়, সন্দেশ প্রভৃতি চেয়ে চেয়ে থেতে থাকেন এবং ভক্তিমতাঁ 
অঘোরমণিও সে সবগুলি শ্রীরামকুষেের মুখে ভুলে খাওয়ান। তখন থেকে 
অঘোরমণি প্রবল বাৎসল্য রসের মহিমায় সকলের কাছে “গোপালের মা” রূপেই 
অভিহিতা হন। অবশ্ত ক্রমাগত শ্রীরামকৃষ্ণের মধো গোপাল দর্শনের ফলে, 
তিনি তার পরে চিন্য়-গোপালের দর্শণ পেতেন না? তিনি ঠাকুরকে ই “গোপাল” 
বলে ভাকতেন এবং ঠাকুরও তাকে যশোদা-জ্ঞানে অন্মান করতেন। এমনকি 
ভাবাবিই্ই অবস্থায় ঠাকুর একদ। এই বুদ্ধা ব্রান্মণীর কোলে “গোপালভাবে* বসে 
তাকে বিশেষ কূপ] করেন এবং মহাভাগ্যবতী অঘোরমণি তথ] গোপালের ম: 
তাকে পরম মাতৃক্সেহে আদর করেন। 

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও গোপালের ম৷ সর্বত্র গোপাল অর্থাৎ শ্রারামকুষ্ণকে 
দর্শন করতেন এবং তার মজে আপনমনে জীবদ্শ]কালীন অবস্থার মত নানা 
কখ1কইতেন। স্বামী বিবেকানন্দকেও তিনি অত্যন্ত স্রেহ কৎতেন এবং 
ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি “নবেনের মেয়ে” মনে করতেন। তাব জীবদশাতেই 
স্বামীজীর শ্মকালে দেহত্যাগের সংবাদ শোনামান্রই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান 
এবং তার ফলে বৃদ্ধ বয়সে তার একটি হাত ভেজে যায়। শ্বামীজীর বিদেশী 
ভক্তেরাও গোপালের মাকে খুব সম্মান করতেন এবং ঠাকুরের অপবাপর ত্যাগ 
সন্তানের! “গোপালের ছেলে” অর্থাৎ শ্রবামরুষেের সন্তান হিসাবে তীব খুব প্রিয় 
ছিলেন। 

এখানে বল। আবশ্যক, কোন নির্দেশ পেয়েই হোক অথবা অন্য কো” 
কারণেই হোক, দেহতযাগের ১০।১২ বছর আগে থেকেই গোপালের মা গেক্ুয়' 
বস্ত্র ধারণ কবতেন এবং নিজেকে “সন্গযাসিনী” বলে পবিচয় দিতেন। অন্তিম 
অবস্থায় গোপালেব মাকে ভগিনী নিবেদিতা উত্তর কলকাতার বাগবাজাপে 
১৭নং বোস পাড। লেনের বাড়ীতে নিয়ে এসে যথাসাধ্য তার সেবা করেন। এই 
সময় শ্রশ্রীমা তাকে দেখতে এলে তিনি গোপাল অর্থাৎ শ্রারামরুষ্ণ-জ্ঞানে 
শীশ্রামায়ের চরণধূলি নেন এবং পোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় সর্বদা উচ্চৈঃশ্বরে 
“রামকুষ্চ” নাম উচ্চারণ করতে থাকেন । আজীবন গঙ্গাগ্রীতির জন্য শেষ সময়ে 
ভগিনী নিবেদিত? স্বয়ং নগ্রপদে তাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে যান এবং শ্বহত্কে তার 
শযা। রচনা করে শধ্যাপার্থেই অবশিষ্ট কট! দিন নিজেই থাকেন। গোপালের 
মার দেহত্যাগের পর নিবেদিত! তার জপের মাল। নিজে গ্রহণ করেন এবং তার 
পূজিত শ্রীরামকৃষ্ের ফটো! পরবতীকালে বেলুড়মঠে শ্রশ্রীমায়ের মন্দিবে 


রাখ। হয়। 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষের মা-হশোদা শ্রীমত* 
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অঘোরমণি দেবা তথা গোপালের মা অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় গঙ্জাগবে 
কলকাতায় দেহরক্ষ। করেন। 


লঙ্ষ্মী-দিদি 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতু্পুত্রী এবং ঠাকুরের কৃপাধন1 মহাসাধিকা ? 
প্রকৃত নাম শ্রীমতী লক্্মীমণি চট্টোপাধ্যায় । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাবজের ফেব্রুয়ারী মানে 
৬সংস্বতী পুজার দিন তিনি কামারপুকুরে পিতৃগৃছে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
ছিলেন ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বরের কন্তা এবং রামলালের ভগিনী । 
ঠাকুরের ভ্রাতুদ্পত্রী হিসাবে ভক্তমণ্ডলীর কাছে তিনি ছিজেন “লল্ত্রী-দিদি” ) 
পিতা রামেশ্ববেব মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই তাব বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের ২১ 
মাস পরেই তাব স্বামী চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হওয়ায়, তার পক্ষে আব 
বিবাহিত জীবন যাপন করা বা সংসাব করা সম্ভব হয়নি। ১২ বছর অপেক্ষ' 
করার পব তিশি স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন করেন এবং পিতৃগুহেই বাস করতে 
খাকেন। প্রথম জীবন তার খুব আথিক অন্টনে কাটে এবং অবশেষে তিনি 
"ক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রামায়ের কাছে চলে আসেন। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুরের আশ্রয়ে ক্তিমতী লক্ষ্মী-দিদি নিজে 
ধর্মীয় জীবন উচ্চগুবে গঠণ করেন এবং সাধনভজনে অধিকতর মনোনিবেশ 
বরেশ। শ্রীশ্রীঘায়ের পাশ্বসঙ্গিণী ছিসাবে তিণি সবদ1 তার কাছেই খাকতেন. 
শ্াশ্িযা ৬ লক্ষ্ী-দিদি মে সময় নহবত-ঘবে একজ্রে বাস কবতেন বলে ঠাকুং 
বহশ্য কবে তাদেব “গশুক-সাবী” বলে ভাকতেন। পূর্বে উত্তরদেশীয় এক 
সন্যাপীব কাছে লক্ষী দিদি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেও, এই সময় ঠাকুর তাখ 
লিহবায় “রাধা-শ্তাম” বীজমন্ত্র লিখে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করে তাকে পুনরায় 
দীক্ষাদান দার] বিশেষ কৃপা কবেন। লম্ষ্রী-দিদি ঠাকুরকে গুরু, ইষ্ট ও অবতার 
বূপে জ্ঞান করতেন; ঠাকুরও স্বপ্রযোগে তাকে মাশীতলার অংশরূপে জানতে 
পেবে কাশীপুরে থাকাকালীন ছৃ'বার লাক্মা-দিদিকে শীতলা-জ্ঞানে পৃজ: 
করেছিলেন। 

একদা ঠাকুর তার নিজের খাওয়ার পাতে লক্ষী-দিদিকে থেতে বলেন, 
কিন্ত পাতে একটু মাছের ঝোল থাকায়, বিধব। ত্রাহ্ষণী লম্ত্রী-দিদি খেতে 
ইতস্তত: করলে ঠাকুর তাকে প্রসাদ জ্ঞানে তা আহার করতে বলেছিলেন 
এমনকি, একাদশীতেও ভরপুর আহার করার জন্ত ঠাকুর তাকে নির্দেশ 
দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অপর কোন ঠাকুর- 
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দেবতাকে মনে না পড়লে, তিনি যেন ঠাকুর শ্রীরামরুষ্কেই স্মরণ করেন। 
কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে বিভিন্ন সময়ে লক্মী-দিদি 
ঠাকুরের কাছ থেকে ভাব-সম্পদ্দে পূর্ণ হয়েছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ভাব-রাজো 
সমাধিস্থ থাকতেন। মহাভাবময়ী স্থগায়িক৷ লক্ষ্মী-দিদি অধিকাংশ সময় ভজন, 
কীর্তন ও হরিনামে বিভোর থাকতেন এবং এই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রীশ্ীমা এবং 
অপর সবাইকে মৃগ্ধ করতেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর, তিনি নানা তীর্থ 
এমণ করেন এবং শেষ বয়সে পুরীধামে তার নিজ ভক্তগণ নিম্িত "লক্ষ্মী- 
নিকেতনে” বাস করতে থাকেন। ঠাকুরের প্রতি বিশেষ অন্ুরাগবশতঃ এই 
গৃহের শিরোদেশে “জয় প্রভু রামকৃষ” কথাটি লেখা থাকে। 

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ঠাকুর শ্রীরামকুষেব স্রেহপুত্তলী শ্রীমতী 
লক্ষমী-দিদি পুরীধামে দেহরক্ষা করেন। 


ভানু-পিসী 

" ঠাকুঃ শ্ররামকৃষখেব বিশেষ অন্গু্রাগিণী মহিলা তক্ত। তিনি ছিলেন 
বাকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রাম নিবাসী সদেগাপ বংশীয় ক্ষেত্র বিশ্বাসেব 
বিধব! কন্যা এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর বাল্য-সজিনী। গ্রাম-সম্প্কে শ্রীশ্রীমা 
তাকে “পিসী” বলে ভাকতেন। প্রায় কুডি বছর বয়সে তিশি বিধবা হয়ে 
পিতৃগৃহে বরাবরের মত আশ্রয় নেন, তার একটিমাত্র কন্যার ছোট বেলাতেই 
মৃত্যু হয়েছিল। 

ভান্ু-পিসী খুব ভক্তিমতী এবং বৈষ্ণব ভাবের সাধিকা ছিলেন। ঠাঝুর 
মাঝে মাঝে জয়রামবাটাতে শ্বশুর বাড়ী গেলেই, ভান্-পিসী তার সঙ্গে আলাপ 
করতে যেতেন এবং ঠাকুরও মাঝে মাঝে এই ভক্তি মতী ভান্গ-পিপীর বাডীতে 
বেড়াতে গিয়ে গান গেয়ে শোনাতেন। ভান পিসী নিজেও একজন স্গায়িকা 
ছিলেন। ঠাকুর ভান্-পিসীর বাড়ীতে গেলে, তিনি তার ঘরের দুধ, দই, ঘোল 
প্রভৃতি ঠাকুরকে খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন । শ্রীশ্রামায়ের বাল্য-সঙ্গিনী হিসাবে 
তান ঠাকুরের সঙ্গে নানা রজ-কৌতুক করলেও তার মধ্যে অসাধারণ পুঞ্ণষের 
প্বরূপ চিন্তে পেরে ভাম্ব-পিপী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা - উভয়কেই অশেষ ভক্তি 
করতেন । এমনকি, শ্রাশ্রীমাকে একবার তিনি চতুভূ্জারূপে দর্শন করেছিলেন। 

পরবতাঁকালে, বৃদ্ধ বয়সে ভান্ু-পিসী শ্রীশ্রমায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে 
কলকাতায় ও কাশী প্রসৃতি তীর্থস্থানে বাস করেছিলেন। স্বামী ব্রহ্ধাননা, 
নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্ত্র প্রভৃতি ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তগণ ভাম্ পিসীকে খুব শ্রদ্ধা 
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বি 


করতেন। শেষ বয়সে তিনি ঠাকুর ও শ্রীশ্রমার কথা বলতেই বেশী; 
ভালবাসতেন এবং নিত্য শ্রীরামরুষ্ণের পুজা করতেন। এমনকি, ঠাকুরেব 
মহাপ্রয়াণেব পরেও এই মহাভাগ্যবতী মহিল, ঠাকুরকে কয়েকবার প্রত্যক্ষ 
দর্শন করেছিলেন । শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশাতেই ভাম্-পিসী দেহত্যাগ কৰ্নে' 
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প্রসন্ন দিদি 
ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের বিশেষ অন্ুরাগিণী মহিলা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুবের' 
জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামেব জমিদার পর্মদাদ লাহার বিধবা! ভক্তিমতা কণ্ঠ । 
প্রত নাম প্রসন্নময়ী, ঠাকুব এই বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাকে “প্রণন্ন-দিদি” বলে 
সঙোধণ করতেন। 
পিতৃবন্ধু ধর্মদাস লাহার বাডীতে ঠাকুর (তৎকালে গদাধর ) বালাকাল 
যাতায়াত করতেন এবং সেই সময় সে বাডীর সকলেই গদাধরকে অত্যন্ত স্মেহ 
করতেন । প্রসন্নময়ী গদাধরের অস্তনিহিত মহাভাব লক্ষা করে তাকে সত্য, 
সতাই কোন দেবতা বলে অভিমত প্রকাশ করতেন এবং বয়সে ছোট হলেও 
গদাধবের কখাগুলি পালন করতেন। গদাধবেব গান শুনে তিনি মোহিত 
হতেন এবং গদাধরকে স্মেহদান করে তিনি নিজে ধন্য হতেন। 
একদ! বালাকালে দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাওয়ার পথে বালক গদাধর 
অচৈততন্য হয়ে পড়ায়, প্রসনুময়ী গদাধরকে “দেবী বিশালাক্ষী” জ্ঞানে সঙ্গোধন ও 
পূজা করে তাব বাহ্জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলেন। একদা ঠাকুরের কামারপুকুরের 
বাড়ীব লোকেরা প্রচণ্ড অভাব ও ছুখবস্থার সম্মুখীন হওয়ায়, করুণারূপিণী 
প্রসন্নময়ী লাহাবাবুদের দৈনিক অতিথি সেবার সময় ঠাকুরের ভ্রাত্ুম্পুত্র 
রাষলালের মারফৎ প্রতিদিন তাদের সংসারে অন্প্রসাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, 
এবং সেই দুর্দিনে তাদের সাময়িকভাবে রক্ষা করেন। 
প্রসর্লময়ীব উদার ও সরল আচরণে ঠাকুর মুগ্ধ হতেন এবং তাকে বিশে" 
সম্মান করতেন। বন সদগ্চণের জন্য ভাগারেতী প্রসন্নময়ী ঠাকুরের কাছে 
বরাবব্ই একচ্ন আদর্শ মহিলারূপে শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন এবং ঠাকুর' 
শ্ীবামরুষ্জ তাবকাছে বরাবরই পরম স্সেছের পান্র ছিলেন। প্রসন্কময়ীর' 
সবলতা, উদাবতা, পবিত্রতা, ধর্মপ্রাণতা এবং অমায়িকতার জন্য ঠাকুর তার 
সম্পরকে এমন উচ্চধারণা পোষণ করতেন ষে, পরবততীকালে শ্রীশ্রীমা ও অন্ঠান্ত 
"মহিলা ভক্তদের কাছে "প্রসন্ন-দিদির” কথা উল্লেথ ঝরে ভিনি বাব বার শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করতেন। 
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ভিক্ষামাত। ধনী 

ঠাকুব শ্রীরামরুষ্জের মহাভাগ্যবতী মহিলা-ভক্ত | তিনি ছিলেন ঠাকুবেব 
কামারপুকুর গ্রামের কর্ষকাব-জাতীয়া বিধবা মহিলা । ঠাকুরের জন্মসময়ে 
বাভীর ঢটেকিশালের স্মৃতিকাগারে ঠাকুরেব মাতা চন্দ্রঘণির সহচরীরূপে তিনি 
পাত্রীমাতার কাজ করেন। ঠাকুর ভূমিঠ হবাব পরমুহূর্তেই সছজাত শিশু, 
নির্দিষ্ট স্থান “থকে সরে উন্ুনেব পাশে ছাইগাদায় চলে ঘাওযায়, মাতা চন্ধঈমণি 
শিশুকে দেখতে পাননি? পক্ষাতবে ধনীই শিশুকে খুঁজে ভন্মমাখা অবস্থায় 
উন্ননেব পাশ থেকে কুডিয়ে আনেন এনং এই পৃথিবীতে অম্তাব-পুরুষেব প্রথম 
শ্রীমৃখ-দর্শন এ প্রথম তাকে কোলে তুলে নেবাৰ পবম সৌভাগ্য অর্জন ককেন। 

টৈশবকালে গদাধবকে (পববর্তাকালে ঠাকুব শ্রীরামরুষ্চ) ধশীই দেখাশোনা 
কবতেন ও বিশেষ যত্ব এবং স্রেহ কবতেন। গদাধব৭ পশীক খুব অনুগত 
ছিলেন ' একদা বালক গদাপধবের কাছে ধনী প্রার্থনা জ্ঞানান ঘে, উপনয়নের 
সময় গদাধর যেন তার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং গদাধবএ« সে 
ময় ধনীব প্রার্থনা! মঞ্জুর কবে বাখেন । ঘথাকালে উপনয়নেব সময় গদাধর ধশ্ীব 
কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা! নেওয়া ইচ্ছ। প্রঙ্গাশ করলে, ছ্ো্ভ্রাতা রামকুমাব - 
ও অন্যান্যের! কুলধর্ম বিরুদ্ধ এই প্রত্তাবে বিশেষ আপত্তি করেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি 
রক্ষাব জন্য গদাধব বিষম জেদ কবায়, অবশেষে গদাঁধরের গ€স্তাব স্বীকৃত হয়। 
সত্যনিষ্ঠ বালক, ভিক্ষামাতারূ"প কামারকন্যা ধনীর হাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং ধনীকে "মা" ডেকে তীর হৃদয় তৃধ 
করেন। এমনকি, ধনীর নিষেধ সত্বেও তিনি, ধনীর শ্বহস্তে প্রস্তবত রান্না কেডে 
খেয়ে, এই মহাভাগ্যবতী মহিলাকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ ঠাকুরের সঙ্গে 
ভক্তিমতী ধাত্রীমাতা ও ভিক্ষামাতা ধনীর একটি মধুর সম্পর্ক ছিল । 

প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ করা ঘেতে পারে যে, ধনীর দেহত্যাগেব পর তার ভায়ের 
স্ত্রী, ধনীর ব্যবহৃত একখানি “টচৈতন্য-ভাগবভ” তাঁর এক আত্মীয়কে দান 
করেণ; কিন্তু তিনি নেটি অধত্বে রাখায় ঠাকুরের ভ্রাতুঙ্পুত্রী ভক্তিমতী লম্ী- 
দিরি ম্বপ্লে দেই অমূল্য পুস্তকের কথা জানতে পারেন এবং উক্ত আহ্মীয়ের কাছ 
থেকে নেটি উদ্ধার করেন । লক্ষ্মী-দিদি পরে সেই গ্রস্থখানি আর এক গৃহত্যাগী 
পশিষ্যকে সত রক্ষা করার জন্য ভার দিয়েছিলেন। 


৩৫৮ 


তপস্থিনী গঙ্গামাতা 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের বিশেষ অন্থরাগিনী, শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধ-প্রেমিকা ও 
বন্বিয়সী বৈষণব-সাধিকা । তিনি নিধুবনের আশ্রমে বাঁস করতেন। দীর্ঘকাল 
ধাবৎ শ্রীরাঁধা ও শ্রীকষ্ণের প্রেম-সাধন ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং 
“ললিতা” সখীরূপে তিনি সেখানে নকলের পূজিত হন। 

পবমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাসেব সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণ তীর্থ ভ্রমণকালে 
ঈখুন্দাবনে গিয়ে এই সিদ্ধ-প্রেমিকা, বৃদ্ধা তপস্থিনী গঙ্জামাতাকে দর্শন করেন 
এবং তাব উচ্চ অবস্থা! লক্ষ্য করে ঠাকুণ মোহিত হন। গঙ্গামাতাও ঠাকুরকে 
দর্শন মাত্রই তার মহাভাবের পরিচয় পেয়ে, ঠাকুরকে “স্বয়ং শ্রীরবাধিক1” জ্ঞান 
করেন «পং স্সেহভরে “ছুলালী” নাম রাখেন। গঙ্গামাতার হাদয়ের সেবা ও 
ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর কয়েকদিন তার আশ্রমে বিন] দ্বিধায় বাসও করেন। 
সে সময় গঙ্গামাতা স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তৃত্ত করে ঠাকুরকে ভোজন করাতেন 
এবং সবাই ঠাকুরের সঙ্গে তত্ব কথায় দিন যাপন করতেন। মনের মত 
পরিবেশ পেয়ে ঠাকুর শাঙ্সী জীবন সেখানেই কাটাবার জন্য মনস্থ করলে, ভক্ত 
মথুধানাথ বিশ্বাস, ভাগ্নে হাদয়বাম প্রভৃতি সহঘাক্রিগণ খুব চিন্তিত হয়ে পুড়ে 
কিন্তু ঠাকুবের নিচ্ছে নৃদ্ধমাতা চন্দ্রমণি দেবীব কথা তীকে ম্মরণ করালে, ঠাকুর 
অধিলম্বে দক্ষিণেশ্ববে তার মাতার কাছেই ফিরে আপা স্থির করেন। বিদায়ের 
সময় গজামাতা ঠাকুবকে পরিত্াাগ করতে অব্াজী হওয়ায়, আকুলভাবে 
ঠাকুবেব হাত ধবে টানাটানি করেন, নিকটস্থ দণ্ডায়মান ভাগ্নে হাদয়রামও 
ঠাকুরকে নিযে যাবার জন্য টানতে থাকেন এবং এই অবস্থায় ঠাকুর ক্রন্দন 
করতে থাকেন অবশেষে ঠাকুরের চোখে জল দেখে গঙ্গামাতা তাকে 
ছেভে দেন এবং কৃতাগুলিপুটে ঠাকুরের কাছে তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করায়, 
ঠাকুর তাকে অভয় দান কবে কলকাতায় যাত্রা করেন। 

গ্াদঙ্গতঃ উল্লেখা, পরবতাঁকালে ঠাকুরের অস্তরজ-পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দ 
তথ] হরি মহারান্জ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বৃন্দাবন গিয়ে গঙ্গামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেছিলেন এবং হুবি মহারাক্ষ্রে প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে গঙ্গামাত। তাকে 
বিশেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। 

শ্রীবন্দাবনের কাছে বর্ধাণা নামক স্থানে, ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের মহাপুণ্যবতী 


ও তপস্থিনী গঙ্গামাতার দেছরক্ষ। হুয়। 
এ 


৩৫৪৯ 


কাশীর মেয়ে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্লিধো আগতা অজ্ঞাতনামা জনৈক প্রাচীন মহিলা- 
ভক্ত । তিনি কাশী থেকে সহস! দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন এবং নিজেকে 
“কাশীর মেয়ে” বলে পরিচয় দেন। 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের এমন কঠিন আমাশয় রোগ হয় ঘে, দিবাবান্র 
মলত্যাগের ফলে তিনি খুব দূর্বল হয়ে পড়েন এবং প্রতিবার জলশৌচের ফলে 
তার মলদ্বারে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীমা সাবদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরের ৬কালী 
মন্দিরের কাছে ভক্ত শল্তুনাথ মল্লিকের নিম্িত একটি পৃথক চালা ঘরে বাস 
করতেন এবং সেধান থেকে এসে ঠাকুরেব শুশ্র্ষা করে বাব চলে যেতেন। 
ঠিক এই সময়েই কাশী থেকে এই অজ্ঞাতনামা প্রাচীন-মহিলাটি যেন দৈব 
নির্দেশে অকম্মাৎ কয়েকদিনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সানিধ্যে আসেন এবং 
মেয়ের মত স্বেচ্ছায় ঠাকুরের সকল প্রকার সেবার ভার গ্রহণ করেন। এমনকি, 
মলদ্বাবের ক্ষতে এেঁক দেওয়ার কাজও তিনি নিরিকাব চিত্তে নিজের হাতে করে, 
ঠাকুরকে অনেকটা স্বস্থ করেন এবং তার শারিরীক ঘন্ত্রণ।র অনেক লাঘব 
করেন। কিন্তু তার একার পক্ষে ঠাকুরের সকল প্রকার সেব'শুশষ ঠিকঠিক 
মত কর! সব সময় সম্ভন ছিল না, সেজন্য তিনি ঠাকুরের কাছে-কাছে সরবদা 
থাকার জন্য শ্ীশ্রীমাকেও পার্খবব্তা চালাঘর থেকে পুনরায় নিকটবততী নহবত- 
ঘরে নিয়ে আসেন এবং আন্তরিক পবিচধায় ঠাকুর সে-ধান্রায় আরোগ্য লাভ 
করেন। 

ঠাকুরের সামনে ইতিপুর্বে শ্রীশ্রীমা কখনও মাথার ঘোমটা না খোলায় 
কাশীর এই মহিলাই একরাত্রে শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুরের ঘরে এনে তার মাথার ঘোমটা 
খুলে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা স্থট্টি করেন। সেরাত্রে ঠাকুর ভগ্ডাবে বিভোর 
হয়ে তাঁদের দুজনকে নান। ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়েছিলেন এবং পেদিন সেইভাবে 
রাত শেষ হয়ে ভোর হয়ে গিয়েছিল । কিছুদিন বাদে ঠাকুরের আরোগ্যলাভের 
পরেই তার সেবার কাজ শেষ করে এই ভক্কিমতী প্রাচীন-মহিলাটি চিরদিনের, 
মত দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে ঘান। ৃ 

বল] আবশ্টক, একমাজ্স কাশীর মেয়ে ছাড়া তার আর কোন পবিচয়ই | 
পাওয়। যায়নি, অথবা তার অতীত বা ভবিষ্যতের কথাও জানা ষায়নি। তিনি 
কে, কার নির্দেশে এলেন, কেনই-বা এলেন, আবার কেনই-বা কোন পরিচয় না 
দিয়ে চলে গেলেন, এ-সব কথন অজ্ঞাতই আছে । পরবতীঁকালে শ্রীশ্রীমা যখন 
কাশীতে তীর্থে যান, তখন অনেক চেষ্টা করেও তিনি সেখানে কোথাও তার: 
সন্ধান পাননি । 


ভৈরবী (দ্বিতীয় ? 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিলা-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বর দেবী ছাড়াও, এই 
ঘ্িতীয়-ভৈরবী পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সান্লিধ্যে এসেছিলেন। ঘে সময় 
শীপ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে ছিলেন, সেই সময় এই দ্বিতীয় 
ভৈৰবীর আবির্ভাব হুয়। এই দ্বিতীয়-ভৈরবী যেদিন আসেন. সেদিন তার 
আসার আগেই ঠাকুর শ্রশ্রীমাকে এই ভৈরবীকে দেবার জন্য একখানি কাপড 
ছপিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন । এদিন ৬কালীমন্দিরে ভোগ রাগেব পর 
টৈরবী এলে, ঠাকুর তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেন এবং ভৈববীও কিছুদিশের 
জন্য দক্ষিণেশ্বরে থেকে যান । 

এই সময় €ভরবী শ্রীশ্রমাকে সর্বদ! রক্ষণাবেক্ষণ করতেন , কিন্তু তাব মাথা- 
গরমের দরুন তিনি শীশ্রীমাকে মাঝে মাঝে শাসাতেন যে, তার জন্য পাস্তাভাত 
না বাখলে, তিনি শ্রীশ্রীমাকে ত্রিশূল দিয়ে বধ কববেন। ভীত্তিগন্তা শ্রীশ্রীমায়ের 
কাছে এই কথা শুনে ঠাকুব অবশ্ঠ তাকে অভয় দিতেন । রবী বাইবে থেকে 
মাঝে মাঝে এত ভিক্ষা কবে আনতেন ঘে, তাতে মন্দিরের এষ্টেটেব খাজাঞ্চী 
আপত্তি জানাতেন এবং তাকে বাইরের ভিক্ষা বন্ধ করে (সেখানেই আদিরের 
ঝ্যবস্থাব জন্য আহ্বান করতেন, কিন্তু তাতে ভৈববী খাজাঞ্চীকেও ধমক দিয়ে 
শাসন করতেন। ঠাকুর কিন্ত এই সব ঘটনায় নিবিকাঁব থাকতেন এবং তাঁকে 
ঠিক ঠিক উৈরবী জ্ঞানে সম্মান করতেন । 

কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে বাস কবার পর এই দ্বিতীয়-ন্ৈরবী সেখান 
থেকে চিরদিনের মত চলে যান। তিনি আর ফিরে আসেননি, অথবা 
ঠাকুরের সঙ্গেও ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর মত আর কোথাও তার দেখ' 
হয়নি । 


রাণী কাত্যায়নী 
উত্তর কলকাতার পাইকপাড়াব প্রখ্যাত জমিদার ও ম্বনামধন্য ভক্ত 
লালাবাবু, তথ কৃষ্ণচন্দ্র দিংহের ভক্তিমতী স্ত্রী। একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
তিনি পরম শ্রদ্ধাহকারে উজৈনধর্মেব প্রবর্তক মহাবীর তীর্থঙ্করের ( মতাস্তবে' 
বৃদ্ধদেবের ) একটি স্বন্দর ছোট মর্মর মৃত্তি নিবেদন করেছিলেন। ঠাকুর পরম 
তক্তিমতী রাণী কাত্যায়নীর নিবেদিত সেই মূর্তিটি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে- 
ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে সঘত্বে সেটি রেপে দিয়েছিলেন । 


৩৬১ 


বলা আবশ্যক, আজও তা দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবের ব্যবহাত ঘরে রক্ষিত 


আছে। 
প্রলঙ্গ-নঃ উল্লেখা, বাণী কাত্যায়নীর জামাতা-সম্পকায় গোপালচন্দ্র ঘোষ 


কাশীপুব উগ্ভানবাটাব সত্বাধিকবী ছিলেন এবং ঠাকুরের অস্থথের সময় তার 
এক্তেবা গোপালচন্দ্রেব উদ্যানবাটী ভাডা নিয়েছিলেন। 


স্শে 
শি 
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চতুর্দশ স্তবক 


যছুর মাসী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্ত। বৃদ্ধা মহিলা-ভক্ত। তিনি দ্বিলেন ঠাকুরের 
গৃহীভক্ত যছুলাল মল্লিকের মাসীমা। ভক্ত যছুলালের বাড়ীতে তার সঙ্গে 
ঠাকুরের যোগাযোগ হয় এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ ঘটে। 
বাৎসল)ভাবে আপ্ুতা এই বৃদ্ধা মহিলা, ঠাকুরকে সন্তানেত ন্যায় নিজের পাশে 
বাসয়ে সজল নয়নে আহার করিয়ে তৃপ্তি পেতেন এবং ঠাকুরও পাচ বছরের 
শিশুর মত তার কাছে আলুথালু অবস্থায় বসে আনন্দ পেতেন। এই বুদ্ধাকে 
দেখার জন্য মাঝে মাঝে ঠাকুর নিজেই ভক্ত যদুলালের বাডীতে এসে সরাসরি 
অন্দর মহলে প্রবেশ ক€তেন এবং তা€ বাতপল্য-মাধুষ আমন্বাদন করে তাকে 
ক্লতার্থ করতেদ। 

একদা দক্ষিণেশ্খবে ঠাকুধের গৃহণভক্ত কবি দেবেক্দ্রনাথ মজুমদারকে ঠাকুর 
কফেবটি রসগোল্লা খেতে দেন এবং জানান ঘে তার এক মহিলা-ভক্ত এ 
বসগোলাগুলি পাঠিয়েছেন। ঠাকুর সেইদিনই এ মহিলার কাছে যাবেন শুনে 
দেবেন্দ্রনাথ সন্দেহাকুল মনে কাম-কাঞ্চনত]াগী ঠাকুরের সঙ্গে এ মহিলাটির 
সম্পর্ক জানার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হন; কিন্তু ঠাকুরের মঙ্গে তিনি ভক্ত ঘছুলালের 
বাড়াতে গিয়ে যছুলালের এ বৃদ্ধা মাসী সঙ্গে ঠাকুরের মধুর বাৎসল্যভাবের 
স্বগায় দৃশ্ট দর্শন করে একাধারে লজ্জিত ও বিশ্মিত হন। 

একদ। এই ভক্তিমত মহিলা ৬ শিবপুজা করা পময় ৬শিবের মুত্তির বদলে 
কেবলই ঠাকুর শ্রারামকৃষ্েৰ মতি দর্শন করতে থাকেন এৰং ৬শিবের উদ্দেশে 
শৈবে্ নবেরন করতে [গয়ে তিনি শুধু ঠাবুরের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। 
এমন সময় সহসা শিবদ্বরূপ ঠাবুর রামকৃষ্ণ সেখানে জনৈকা মহিলা ভক্তকে 
সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলে, ভ্ভ্তমতী মাস] ঠাকুঃকে এবার সত্যই সেই নৈবেছ্য 
নিবেদন করে ঠাকুরের কুপালাভ করেশ। 


৯৫ 


ঘোগীন-মার খুড়ী 
ঠাকুর শ্রুরামকৃষ্ণের কুপাধন্তা থুদ্ধা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
প্রসিদ্ধ মহিলা-৩ক্ত শ্রীযুক্তী ঘোগীন-মার বিধবা, বুদ্ধা, ভক্তিমতী খুড়ীমা। 
তিনি ঠাকুরের অধাচিত করুণ লাভ করে ধন্ হয়েছিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে যোগীন-মা"র সঙ্গে যেদিন তিণি শ্ররামরুষ্ণ দর্শনে যান, সেদিন 
একাদশী থাকায় তিনি নিজলা-উপবাপী ছিলেন; আগের দিনও বাড়ীতে কি 
একটি বিশেষ কাজের জন্য তার অন্ন খাওয়া হয়শি। সেজন্ত পর পর দুর্দিন 
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উপবাসের দরুন বৃদ্ধ। খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং দক্ষণেশ্ববে পৌছে শ্রশ্রামায়েব 
নহুবত-ঘরেব কাছে বসে পড়ে হা1ফাঁতে থাকেন। তাব কষ্ট দেখে শ্রীশ্রমা তাকে 
সববৎ খাওয়াবাব চেষ্ট1। কবলে বুদ্ধা তাতে আপত্তি করেন এবং সর্বাগ্রে ঠাকুঃ 
শ্রীবামকৃষ্ণকে দর্শন করাব ভন্য তার ঘবের দিকে হাটতে স্বর করেন। এহ সময় 
বৃদ্ধার শাবিবাক কাতরতা দেখে ঠাকুব নিজেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে 
বৃদ্ধাকে সযত্বে ধরেন, বৃদ্ধাও ঠাকুবেব ম্পশ ও দর্শন লাভ করে শান্ত হন। পরবে 
প্রেমময় ঠাকুর ঘরের শিক] থেকে চিনি নামিয়ে গঙ্গাজলে সরবত তৈরা করে 
দ্ধার মুখে ধবে স্বয়ং খাইয়ে দেন। ঠানুরেব কাছ থেকে এই ছুর্লভ কপ' 
অযাচিতভাবে লাভ করে বুদ্ধ সেদিন কতার্থ হন। 


যোগীন-মার মাতামহা 

ঠাকুর শ্রুরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা বৃদ্ধা ুক্িমতী মহিলা । তিনি ছিলে” 
ঠাকুরেব প্রসিদ্ধ মহিলা-ভক্ত শ্রীযুক্ত যোগান মা বৃদ্ধা মাতামহী। ঠানুবে৭ 
গ্রতি বিশেষ অনুরাগ থাক] সত্বেও তিনি একা ঘটনাচক্রে তার শ্রত/ক্ষ সঙপাভ 
থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ঠাকুব শ্ররামঞ্কে দর্শন কবাব উদ্দেশ্তে তিনি 
যেদিন দক্ষিণেখবে প্রথম যান, সেধিন [তাঁন তাকে নিশ্চয়হ "সাধুব বেশে? 
দেখতে পাবেন বলে আশা কবেছিলেন কিন্তু সাধাবণ গৃহীব বস্ত্র পবিহিত 
অচেপা ঠাপুরকে তিনি “শ্রীরাম” বলে ধাবণা কখতে পারেন নি। তাহ 
ঠাকুরেব কাছে তিনি তাঝেহ জিজ্ঞাসা কণেন_ “পবমহংস কোথায 1” নিজেকে 
“পরমহংস” পে পবিচয় দিতে কুহ্িত ঠাবুব তাকে বলেন _ “খুজে দ্যাখো । 
বৃদ্ধা সেখানে খোজাখুঁজি করে কোন দাদু সম্যাসীকে দেখতে না পেখে হতাশ 
হযে বাডী ফিরে গিয়েছিলেন । 


দ্বিজর ছোট দিদিম। 
ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ সাগ্িধ্যে আগতা ভাত্তমতী মহিলা। তিানাছুলেন 
ঠাকুবের তরুণ ভক্ত দ্বি্র ছোঢ দিদিমা, বাল)কালে তিশিহ দ্বিজকে মানুষ 
কবেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেব অন্বস্থতাব খবব শুনে তিনি একদা ঠাকুরকে 
দেখতে ঘান। তার পরিচয় জানতে পেরে ঠাকুর তার সঙ্গে আলাপ করেন এব 
বলেন যে, দ্বিজ যেন গোপনে ঈশ্বরকে ডাকে, আর তার বাবা যেন তা জানতে 
না পারেন। বলা আবশ্যক, ঠাকুগের কাছে দ্বিজর যাতায়াতে তার বাব! তাৰ 


পর খুব অসন্তষ্ট ছিলেন। দ্বিজর ভক্তিমতী ছোট দিদিমাকে কাছে পেয়ে 
ঠাকুর ভক্ত দ্বিজকে রক্ষা করার জন্য তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


সর 


দ্বিজর ভগিনী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্জিধ্যে আগতা ভক্কিমতী মহিলা । [তিনি ছিলে 
ঠাকুরের তরুণ ভক্ত দ্বিজর ভগিনী । ঠাকুরের প্রতি অনুবাগবশতঃ তার 
অণ্রস্থতার সংবাদ পেয়ে দ্বিজব ভগিনী দক্ষিণেশ্ববে তার ছোট দিদিমার সঙ্গে 
অশ্স্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়োছলেন। 


শর 
পুরি 


গোলাপ মার ভগিনী 

ঠাকুর শ্রারামকুষের কৃপাধন্যা! বিশিষ্ট মহিলা-ভক্ত গোলাপ-মী, ওরঘে 
অন্নপূর্ণ] দেবীর বিধব| ভশ্রী। এই ভক্তিমতী মহিলা, ঠাকুরের সান্গিধ্যে আসান 
স্রশোগ পেয়েছিলেন। ঠাকুর যেদিন বাগবাজারে গোলাপ-মার বাড়ীতে 
স্ুশাগমন করেন, সেদিন এই বিধবা ত্রাঙ্মণী গোলাপ-মাব অনুপস্থিতিতে ঠাকুরকে 
সবগ্রথম বিশেষ সমাদর করেছিলেন, কারণ, সেই মুহূর্তে গোলাপ-মা ঠাকুরেও 
খে।জে নন্দ বন্থুর বাঁডীতে গিয়েছিলেন এবং পরে সেখান থেকে ঘুরে এসে স্বীয় 
বাডীতে ঠাকুরের দর্শন পান। 


বিজয়কুষ্ণের শাশুড়ী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ৷ মহিলা-ভত্ত। তিনি ছিপেন 
রামচন্দ্র ভাছুড়ীর ভক্তিমতী স্ত্রী এবং আচাষ বিজয়রুষ গোস্বামীর শ্বশমাতা। 
ধক্ষণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকুষের কাছে তিনি প্রায়ই যেতেণ এবং তাব উপদেশ 
বণ করতেন। 

একদা তিনি ঠাকুরকে অন্থরোধ করেন যে, তিনি ষেন বলরাম বন্ধ প্রমুখ 
ভক্তদ্রের বলে দেন যে, সাকার পূজার দরকার নেই, নিরাকার সচ্চিদানন্দকে 
ডাকলেই চলবে । এই কথায় ঠাকুব রুচিভেদ বা অধিকারভেদ সম্পর্কে তাকে 
উপদেশ দিয়ে জ্ঞানদান কবেছিজেন। আর একবার তিনি ঠাকুরকে জানান ঘে 
তার এমন অবস্থা তখনে হয়নি যাতে তিনি কলের পাতে খেতে পারেন । ঠাকুর 
তাতে তাকে পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন -“সকলের পাতে খেলেই কি জ্ঞান, 
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হয়? কুকুর যা তাখায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?” এইভাবে নানা উপদেশ 
পেয়ে তিনি ঠাকুব শ্রারামকুষ্ণের প্রতি ক্রমশঃ বিশেষভাবে আকুষ্ট হন। ক্রমাগত 
ঠাকুরের পৃতসঙ্গ লাভ করে তার ভক্তি ক্রমশঃ বধিত হয় এবং পরিশেষে তার 
এমন অবস্থা হয় যে পরবত্তাঁকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন ত্যাগী সন্তানকে 
দেখলেই তিন তাকে দগুবৎ হয়ে প্রণাম করতেন। তাদের বয়স কম, স্থতরাং 
তাদের প্রণাম করা উচিত নয় বলে নিষেধ করলেও তিনি তা শুনতেন না। 
কারণ তারা ঠাকুরের সম্ভতাণ। শেষদিন অবর্ধ এই মহিলা ঠাকুরের বিশেষ 
অন্ভবাগিনী ভক্ত ছিলেন। 


বিজয়ক্লঝের কন্যা 
ঠাকুর শ্রারামকুষ্েের পরমভক্ত স্বনামধন্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কন্তা। প্রথম 
জীবনে তার পিতা-মাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তিনি ঠাকুরের সান্গিধ্যে এসেছিলেন । 


নর 


কেশবচন্দ্রের কন্যা 

ঠাকুর শ্রারামকৃষ্জের পরমভত্তর আচাধ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্টাকন্যা স্থণীতি 
দেবা প্রথমাবস্থায় কয়েকবার ঠাকুরের সংস্পশে আসেন । কেশবচঞ্জের বাডীতে 
বা দক্ষিণেশ্বরেও তিনি ঠাকুরের পৃতসঙ্জ লাভ করেছিলেন। কুচবিহারেব 
মহ্থারাজ৷ নুপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে কেশবচন্দ্র তার কন্যার বিবাহ দেওয়ায় 
তৎকালে ব্রাঙ্মপমাজে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে আলোড়ন স্ষ্টি হয়েছিল, কিন্তু 
কন্যার কল্যাণার্থে পিতার কাজকে সমর্থন জানিয়ে ঠাকুর সেদিন কে শবচন্দরের 
বিরুদ্ধবাদীদের নিরাশ করেছিলেন। 


বিশ্বস্তরের কন্যা 
ঠাকুর আরামকৃষ্ের ম্রেহধন্যা ৬।৭ বছরের বালিকা অল্পবয়স হলেও বালিকাটি 
খুব ভক্তিমতা ছিল। একদা ভক্ত বলবাম বস্থর বাড়ীতে রথের পুনধাত্রা উপলক্ষে 
ঠাকুরের শুভাগমন হলে অন্যান্ত ভক্তদের সঙ্গে এই বালিকাটিও সেদিন সেখানে 
উপস্থিত হয় এবং ঠাকুরকে নমস্কার করে। ঠাকুর সে সময় বাইরের বারান্দার 
দকে অগ্রসর হওয়ায় বালিকাটির নমস্কার তিনি লক্ষ) করেন নি। ঠাকুর 
পুনরায় ঘরে ফিরে এলে বালিকাটি সেকথ তার কাছে উত্থাপন করে এবং ঠাকুর 
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তার অন্যমনস্কতার কথা স্বীকার করেন। তখন বালিকাটি পুনরায় ঠাকুরের ছুটি 

পায়ে নমস্কার করলে ঠাকুর এটুকু বালিকার ভক্কিতে অভিভূত হন এবং হালতে 

হানতে মাটি অবধি মাথা অবনত করে তৎক্ষণাৎ বালিকাটিকে প্রতিনমস্কার 

জানান। “বিশ্বস্তরের কন্ত।” নামে পরিচিত পরম ভাগ্যবতী এই বালিকাটিকে 

ঠাকুব এবপর শ্রেছবশে কয়েকটি “হাসির গান” শুনিয়ে আরও আনন্দ দান কবেন। 
০ 


ভক্তিমতী ছুই জা 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ভক্ত-পরিবারের ছুই ভায়ের বধৃ-_ছুই জা। 
ঠাকুরের সান্নিধ্যে আগতা, অবগুঠনবতী এই ছুই মহিল৷ ভক্তের বয়স ২২২৩ এর 
মধে; এবং দুই জনেই ছেলের মা। তারা একদা ঠাকুরের কাছে “মন্ত্র” নেবার 
বাসনা প্রকাশ করায়, ঠাকুর সন্মেহে তাদের বলেন--“আমি তো মন্ত্র 
দিই না। মন্ত্রদিলে শিষ্ের পাপ তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের 
অবস্থায় রেখেছেন।” ঠাকুর এই ভক্তিমতী ছুই মহিলাকে শিবপূজা৷ করার জন্য 
উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে তার কাছে ঘাওয়ার জন্যও নির্দেশ 
করোছলেন। সেদিন তারা উপবাশী অবস্থায় ঠাকুণের কাছে আলায়, ঠাকুর 
তাদের বলেছিলেন__“তোমরা ডপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হক্ক। 
মেয়েঞা আমার মাএ এক একটি রূপ কিনা! তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে 
পারি পা, জগন্মাতার এক একটি রূপ! খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে ।” 
অতঃপর ঠাকুণের আদেশে সেদিশ তার পরাতুদ্পুত্র গামলাল এই দুই বধুকে 
শানাবিধ আহার কগালে ঠাকুব খুব তুই €ন। 


রুক্মিণী দেবী 

ঠাঞুর শরামকষ্ণের সংস্পশে আগতা মহিল৷ ভক্ত ! তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
জভৃমি কামারপুকুর গ্রামের বেনেপাড়ার সমৃদ্ধশালী ও ভক্কিমান সীতানাথ 
পাইনের অন্ততমা কন্তা। বালক অবস্থায় ঠাকুর ( তৎকালীন গদাধর ) সীতা- 
শাথের বাড়ীতে প্রায়হ ঘেতেন এবং সেই সময় কক্সিণী ও তার অপর ভাইবোনদের 
সঙ্গে ঠাকুরের বেশ হ্াগ্ভতা গড়ে ওঠে। তার] গদাধরকে এমন ভাগবতজ্ঞানে 
গ্রহণ করেছিলেন যে, তাদের বাড়ীতে পাঠ বা সঙ্জীত করার সময় কখনো 
কখনে। গদাধরের ভাবাবেশ উপস্থিত হলে, তারা বালক গদাধরকে শুক 
অথব। শ্রগৌরাঙ্জগের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে প্রজা করতেন। ভক্তিমতী রুঝ্মিণীও 
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বালক গদাধরকে ইষ্টের মত অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নিঃসক্কোচে 


মিশে সেই সময় আনমন্দলাভ করেছিলেন। 
সঃ 


নন্দিনী দেবী 


ঠাকুর শ্রারামকুষ্দের কৃপাধন্তা মহিল৷ ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুরের গৃহীভক্তু 
মণিলাল মল্লিকের ভক্তিমতী বিধবা ভশ্রী (মতান্তরে কন্তা)। ঠাকুরের 
সংস্পর্শে এসে তিনি তার কৃপা লাভ করেন এবং তার ভক্তে পরিণত হন। 
নন্দিনীর ঘরে এমন কয়েকখানি ছবি ছিল, ঘা দেখলে ঈশ্বরীয়ভাবের উদ্দীপন 
হয়। ঠাকুর সেগুলি দর্শন করে নন্দিনীর প্রশংসা করেছিলেন এবং ভক্তদের 
সেই ছবিগুলি দেখে আসার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। 

একদা নন্দিনী ঠাকুরকে জানান যে, ধ্যান করার সময় তার একটি ছোট 
ভাইপোর মুখ কেবলই মনে পড়তে থাকায়, তার পক্ষে ভগবানের ধ্যান করা 
সম্ভবু হয় না এবং সেজন্য তিনি মনে বড় অশান্তি পান। তাতে ঠাকুর তাকে 
উপদেশ দেন যে, নন্দিনী ঘেন সেই ভাইপোটিকেই “গো পালবূপ।” ভগবানের 
মত মনে করেন এবং গোপালজ্ঞানে তাকে খাওয়ানো, পরানো প্রভৃতি সেবা 
করেন। ঠাকুরের উপদেশ পালন করে নন্দিনীর বিশেষ মানসিক উন্নতি 
হয়েছিল ; এমনকি, ঠাকুরের কৃপায় তার ভাব-সমাধিও হত। 

মর 


ভুবনমোহিনী দেবী 

ঠাকুর শ্রারামরুষ্চের কৃপাধন্যা বালিকা-ভক্ত । তিনি ছিলেন ঠাকুবের অন্ত 
গৃহীভক্ত বলরাম বস্থর জ্োষ্ঠ! কন্ত1। ঠাকুরের ত্যাগ সন্তান স্বামী প্রেমানন্দ 
ছিলেন তীর মাতৃল। ভক্ত বলরামের বাগবাজারের বাড়ীতে বসুবার ঠাকুরেব 
আগমন হয় এবং বহুবার তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এই অবস্থানের 
সময়েই এই ভক্তি মতী বালিক। ভূবনমোছিনী প্রথষ জীবনেই ঠাকুরের সংস্পর্শে 
ৰবার আসেশ এবং সেই অল্প বয়সেই ঠাকুরের রূপা লাভ করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভূবনমোহিনী অপরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। 

সং 


কলষ্ঃময়ী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কপাধন্যা বালিকা-ভক্ত ৷ তিনি ছিলেন ঠাকুরের অস্তরজ 
গৃহীভক্ত বলরাম বন্থুর কনিষ্ঠা কন্ঠা। ঠাকুরের ত্যাগী লস্তান স্বামী প্রেমানন্দ 
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ছিলেন তার মাতৃল। ভক্ত বলরাঁমের বাগবাজারের বাড়ীতে বহুবার ঠাঁকুরের- 
শুভাগমন হওয়ায়, প্রথম জীবনেই ভক্তিমতী বালিক! কৃষ্ণময়ী ঠাকুরের সংস্পর্শে 
আসেন এবং সেই অল্প বয়সেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। 

পরবর্তীকালে, বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাবার সময়, কুষণময়ী নিজ বাড়ীতে: 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘে ছবিখানি নিত্য পূজা করতেন, মেইটি এবং জপের মাল! 
সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে কৃষ্ণময়ী তার সিজন্ব একটি পৃথক পবিজ্র ঘরে ঠাকুর 
শ্রীরামকুষ্ণের নিত্য পৃজার ব্যবস্থার জন্ত শাশুড়ীকে অনুরোধ করলে, শ্বশুরালয়ে 
সেইমত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাতে কষ্ণময়ীর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। 
এই ভক্তিমতী মহিলার সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন _ “রুষ্ণময়ীর চোখ ছুটি ঠিক 
ভগবতীর চোখের মত ।” 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, নববধূ রুষ্ণময়ীর নিষ্ঠা ভক্তিতে তার সাহেবী ভাবাপনথু 
্বামী ও শ্বশুরকুল পরবর্তীকালে ধর্মে এতই অস্থুরক্ত হন যে, সিমলা, দাজিলিঙ 
প্রভৃতি স্বাস্থ্ানিবাসে বেড়াতে ঘাওয়ার পরিবর্তে, তার। কাশী, বৃন্ধাবন প্রভৃতি 
তীর্থস্থানে ঘাওয়! শুরু করেন এবং অবশেষে সবাই ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ের ভক্ত 

পরিণত হুন। 


মি 


দাক্ষায়ণী দেবী 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ঃের সংস্পর্শে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
পরমভক্ত নাটযাচাধ গিরীশচন্ত্র ঘেষের সহোদর] ভগিনী । তিনি “নদিদি" 
নামে পরিচিতা ছিলেন। ভক্তিমতী দাক্ষায়ণী কয়েকবার ঠাকুরের সান্গিধ্যে 
আমার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তার অন্ুরাগিণী ভক্তে পরিণত 


হয়েছিলেন। 
সরি 


মহামায়। দেবী 

ঠাকুব শ্রীরামরুষের সংস্পর্শে আগতা৷ মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরেব 
গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ, তথা “দানা-কালীর” কনিষ্ঠ ভগ্রী। শ্যামপুকুরে অস্থন্থ 
অবস্থায় ঠাকুরের থাকাকালীন, ভক্কিমতী মহামায়া! তার সান্নিধ্যে এসে ধন্য 
হয়েছিলেন। একদ' শ্টামপুকুরে একালীপৃজার রাত্রে তক্ত গণ ঠাকুধুকে ৬কালী- 
জ্ঞানে পুজা করেন এবং সেই সময় এই ভক্কিমতী মহিলা, ঠাকুরের প্রসাদের 
জন্য দানা-কালীর বাড়ী থেকে স্থজির পায়স নিয়ে এসে ঠাকুরকে নিবেদন করার 
সৌভাগ্য অর্জন করেন। 


৩৭১ 


ব্রজবাল। দেবী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাহিধ্যে আগতা, কালীঘাট অঞ্চলের মহিলা-ভক্ত। 
একদা তিনি তার শিশুপুত্র “শিবকালী”কে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 
ছেলের মলের জন্য ঘান। প্রথমে তিনি সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে তার মনের ইচ্ছা জাণালে, শ্রশ্রীম! শিশুটিকে ঠাকুরের কাছে ছেড়ে দিতে 
বলেন। ব্রজবাল! শ্রীস্রামায়ের নির্দেশমত শিশুটিকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে 
গুটি গুটি একেবারে ঠাকুরের কোলে গিয়ে ওঠে এবং ঠাকুর তাকে স্লেহভরে 
একটি সন্দেশ খেতে দেন। ইতিমধ্যে ব্রজবাল! লেখানে উপস্থিত হয়ে ছেলেটির 
ুষ্টমির জন্য শাসন করলে, ঠাকুং তাকে নিষেধ কবেন এবং ছেলেটির নাম 
“শিবকালী” শুনে ঠাকুর তিনবার “শিবকালী” নাম উচ্চারণ করে, এই শাম 

রাখার জন্য ব্রজবালার প্রশংসা করেন । 

এ 


মাণিক প্রভ। 
ঠাকুর শ্রারামকুষ্ণের পরমভক্ত মনোমোহন মিত্রের অস্থতম] কন্ঠা। স্বামী 
ব্হ্মানন্দ, তথা শ্রারাথালচন্ত্র ঘোষ ছিলেন তার পিসেমশাই । তার একমাত্র 
ভ্রাতা গৌরীমোহন পএবতাীকালে রামকুষ্চ মিশনে যোগদান করে পত্রহ্মচারা 
মাতৃক1 ঠ5তন্ত” রূপে অভিহিত হন। তার পিতামহী শ্যামানুন্দরী দেবীও 
ঠাকুরের কপাধন্তা ভক্ত ছিলেন। 
একদ। অন্থস্থ! মাণিকপ্রভার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্ক! দেখ! দিলে, শ্ঠামাস্থন্দরী 
তার হতাশাগ্রন্ত পুত্র মনোমোহনকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠান এবং 
তার সাধনভূমি থেকে কিছু মাটি নিয়ে আসাএ জন্য আদেশ করেন। 
মনোমোছন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে সে কথা গোপন রাখলেও, 
অন্তর্ধামী ঠাকুর ম্বেচ্ছায় ভাগ্নে হদয়ের দ্বারা সেখানকার কিছু মাটি ও ফুল 
বাড়ীতে নিয়ে ধাওয়ার জন্য মনোযোহুনকে দান করেন এবং ঠাকুরের কৃপায় 
মাণিকগ্রভার সে যাত্রায় বিপদ কেটে যায়। তক্ত মনোমোহনের কন্যা হিসাবে 
মাণিকগ্রভা বহুবার ঠাকুরের স্েহলাভ করেছিলেন । দুঃখের বিধ্য়, বিবাহের 
পর অপরিণত বয়সে মাণিকগ্রভার মৃত্যু হয়। 
নদ 


টা 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা মহিলা-ভক্ত। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 
প্রসিদ্ধ মহিল-ভক্ত শ্রীযুক্ত ঘোগীন-মার একমান্্র কন্যা । গণুর পরিচয়েই 


৩৭২ 


ঠাকুর ঘোগীন মাকে “গণুর মা* বলে ভাকতেন। ঘোগীন-মার বাড়ীতে 
ঠাকুরের শুভাগমন উপলক্ষে ১শশবে যেমন গণু ঠাকুরের ন্রেহলাভ করেছিলেন, 
বিবাহের পরেও তেমন ঘোগীন-মার আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
সাগ্সিধ্যে কয়েকবার আলেন। গণুর ধনবান স্বামীকেও গণু একবার ঠাকুরের 
কাছে নিয়ে এলেও, তিনি ঠাকুরের মহিমা কিছুমাত্র উপলব্ধি কবতে না পারায়, 
আর দ্বিতীয়বার আসেননি । ভক্তিমতী গণু কিন্তু চিবদিন ঠাকুরের ভক্ত 
ছিলেন' 


যু 


আশ! 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেে শ্েছধন্তা, দক্ষিণেশ্বরের অল্পবয়স্ক ভক্তিমতী বালিক1। 
সে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে প্রায়ই ফুল তৃূলতে আসায় ঠাকুরের সঙ্গে তার পরিচয় 
হয়। একদ| একটি কালে। পাতাওয়াল! গাছ থেকে স্থন্দর একটি লালরঙের 
ফুল তুলে হাতে নিয়ে তার ভাবাস্তর হুয় এবং সে হাউ হাউ করে কেঁদে বলতে 
থাকে - এমন লাল ফুল, তার এমন কালো পাতা! ভগবান তোমার এক্কি 
সু্টি!” তার শর কান্স শুনে ঠাকুর তার কাছে এসে কায্জার কারণ জিজ্ঞাসা 
করায়, সে কেবল কাদতেই থাকে । ভক্তিমতী এই বালিকার প্রতি ঠাকুর 
তখন ন্নেহপরবশ হয়ে অনেক কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে থাকেন এবং ঠাকুরের 
ন্েহমাখা কথাগুলি শুনে অবশেষে সে শান্ত হয়। বলা বান্ুল্য, আকম্মিক- 
ভাবে ঠাকুরের ন্েহুলাভ করে বালিকা আশা মেদিন ধন্য হয়েছিল। 

্ 


৩৭৩ 


পরধতদশ শবক 


নটী বিনোদিনী 

ঠাকুর শ্রীরামক্ুষ্ণের ক্কপাধন্যা মহিলা ভক্ত এবং তৎকালীন প্রথ]াত 
অভিনেত্রী । নাট্যাচার্ধ গিরীশচন্দ্র পরিচালিত নাট)শালায় নটরূপে বিনেদিনী 
'নয়মিত অভিনয় করতেন এবং দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্ভন করতেন। 
অভিনয় উপলক্ষেই ঠাকুরের সঙ্গে তার যোগাধঘোগ হয় । 

একদ|। কলকাতার ট্রার থিয়েটারে গিরীশচন্দ্রের বিখ্যাত “চৈতন্য লীলা” 
নাটকের প্রধান ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার 
অপূর্ব অভিনয় দেখে মুগ্ধ ছন এবং বিশেষ প্রশংসা করেন। সেই নাটকে পতিতা 
স্ত্রীলোকের! অভিনয় করেছে শুনে ঠাকুর বলেন__“আমি তাদের মা-আনন্দমগ়্ী 
দেখব । তারা ঠেতন্থদেব সেজেছে, তা হলেই-বা। শোলার আতা দেখলে 
সতাকার আতার উদ্দীপন হয়।” সেদিন অভিনয় শেষে বিনোদিনী ভাবাবিষ্ 
ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন এবং আশীর্বাদ লাভ কবে ধন্য হন। এই দর্শনের 
পর থেকেই বিনোদিনী, ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অস্তরে গ্রহণ করেন এবং 
মনে মনে ঠাকুরের প্রতি ভক্কিতে পূর্ণ থাকেন। 

শ্টামপুকুরে অন্থস্থ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য একদা বিনোদিনী বিশেষ 
উতলা হন; কিন্তু সে সময় ঠাকুরের কাছে কোন মহিলাকে পাঠানো সাময়িক 
ভাবে নিষিদ্ধ থাকায়, বিনোদিনী ঠাকুরের দ্বার-রক্ষক স্বামী নিরঞজনানন্দের 
কডাপাহার]। অতিক্রম করতে বিশেষ অস্থবিধায় পড়েন। পরে ঠাকুরের অপর 
গৃহীভত্ক কালীপদ ঘোষ, তথা দানা-কালীর সহায়তায় পুরুষের বেশ ধারণ করে 
তিনি ছন্সবেশে প্রাণের টানে অস্বস্থ ঠাকুরকে দেখার উদ্দেশে সকল বাধা 
অতিক্রম করেন এবং শ্টামপুকুরের বাড়ীতে ঢুকে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে 
উপস্থিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। ঠাকুর তার ব্যাকুলত। দর্শন করে, 
তাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন এবং "মা, তোমার চৈতন্য 
হোক” বলে আশীবাদ করেন। ঠাকুরের ক্ুপালাভ করে সেদিন বিনোদিনী 
ঠাকুরের চরণে মত্যক স্পর্শ করে সজল নয়নে বিদায় নিয়েছিজেন। 

পরবতাঁকালে, ধিনোদিনীর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং অবশেষে তিনি 
তপন্যাময় জীবন যাপন গ্তরু করেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেও তিনি স্বামী 
্রন্ধানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের অস্তরজ-পার্যদগণের সঙ্গে বেলুড় মঠে যথা সম্ভব 
যধোগাঘোগ রক্ষা করেছিলেন। 


৩৭৭ 


গায়িকা নেপালীব্রহ্মচারিণী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষেের সান্িধ্যে আগতা, নেপালদেশের ভক্তিমতী মহিল! এবং 
হুগায়িকা। তিনি চিরকুমারী ছিলেন এবং সমগ্র গীত-গোবিন্দের গান তার 
কঠস্থ ছিল। ঠাকুরের অন্ততম নেপালী ভক্ত কা্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের 
দেশের এই ব্রহ্মচারিনী গায়িকা একদা নেপাল থেকে কলকাতায় কিছুদিনের জন্য 
বেড়াতে আসেন । এই সময় কাণ্চেনের মাধ্যমেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ হয় এবং ঠাকুরকে গান শুনিয়ে তিনি ধন্য হন। ভক্ষিমতী 
্রদ্মচারিণীর গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং উপস্থিত কয়েকজন ভঙক্ষের 
চোখে জল এসেছিল । ব্রহ্ষচারিণীকে সবাই দেবী বলে মানতে1। তিনি বিয়ে 
করেননি কেন, প্রশ্ন করায় ব্রহ্মচারিণী ঠাকুরকে বলেছিলেন__ “ঈশ্বরের দাসী, 


আবার কার দাসী হবো!” ঠাকুর ত্রদ্মচারিণীর ভক্তির খুব প্রশংসা করতেন। 
চু 


কীর্তনী পাননাময়ী 

ঠাকুর শ্রীবামরুষজের সায়িধ্যে আগতা, বিখ্যাত মহিল! কীর্তনীয়া। তৎকালে 
তার কীর্তনের জন্য খুব নাম-ডাক ছিল এবং পান্নার কীর্তন শুনে সবাই মুগ্ধ 
হত। কলকাতার জানবাজারের রানী রাসমণির বাড়ীর বাবুদের আমন্ত্রণে 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে কীর্তন গাইতে যেতেন এবং এই লময় ঠাকুর তার হ্বমধুর 
কীর্তন শুনতেন। ঠাকুর তার কীর্তন শুনে প্রশংসা করতেন এবং তার 
সরলতার কথাও উল্লেখ করতেন। পান্না যে ঠাকুরকে খুব মানতেন, সে 
কথাও তিনি ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেছেন। 

মর 


কীর্তনী সহচরী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, প্রবীণ। ও প্রসিদ্ধা মহিলা-কীর্তনীয়1। 
দক্ষিণেশ্বরের উতৎপবাদিতে তিনি কীর্তন পরিবেশন করতেন এবং তার অপূর্ব 
ভক্তিরসাশ্রিত কীর্তন শুনে ঠাকুরের মুহুমুছঃ ভাব-সমাধি হত। একদ! 
পঞ্চবটাতলায় সহুচরীর মুখে গৌরাঙ্গের সম্পযাসগ্রহণের কীর্তন শুনে ঠাকুর 
দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হলে, ভক্কের] তার কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন এবং 
পাছে তিনি পড়ে যান, সেজন্য তাকে ধরে রাখা হয়। কীর্তন শেষে ঠাকুর এই 
ভক্তিমতী ও মছাভাগ্যবতী সহচরীকে নমস্কার জানিয়েছিলেন । 

এ 


৬৩৭৮ 


কীর্তনী বিধু 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আগতা, তৎকালীন সমাজের নিয়শ্রেনীতৃক্ 
মহিলা-কীর্তনীয়া। একদ। ভক্ত বলরাম বস্থুর বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
পমক্ষে তিনি ঠাকুরকে কীর্তনগান শোনাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং কীর্তন 
শেষে ঠাকুর শিশুস্থলভ ম্বাভাবিক সরলতায় নিঃসঙ্কোচে বিধুর সঙ্গে আলাপ 
করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে উপস্থিত ছু'-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
বিধুর সঙ্গে ঠাকুরকে কথা কইতে দেখে, তাদের নিজন্ব মনোভাব অনুযায়ী 
সিদ্ধান্ত করেন যে, সম্ভবতঃ বিধু পূর্ব থেকেই গাকুরের আলাপী বন্ধু এবং সম্ভবত: 
সেই কারণেই ঠাকুর তার সঙ্গে "্রঙ্গ-রস” করছেন। এমনকি, এক ব্যক্তি 
উপরোক্ত ধারণ! চুপি চুপি অপর একজনের কাছে প্রকাশ করে সভাস্থল ত্যাগ 
করলেও, ঠাকুর এই বিষয়ে নিধিকার ছিলেন । 


সঃ 


কীর্তনী প্রেমী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, মধ্যবয়সী ধুষ্ট স্বভাবের গ্রাম মহিলা- 
কীর্তনীয়া। তিনি কামারপুকুরের বাসিন্দা ছিলেন। একদা ঠাকুরের কামার- 
পুকুর গ্রামের বাড়ীর বৈঠকখানায় কীর্তনের আসর হয়েছিল এবং ঠাকুর সেখানে 
বসে সেই কীর্তন শুনছিলেন। এমন সময় প্রেমী “আমার এ প্রেম রাখব কোথা” 
_-এই কথাটি স্থুর করে গাইতে গাইতে সহস। কীর্তনের আসরে এসে উপস্থিত 
হন এবং বাহুতুলে, অঙ্গভঙ্গী সহকারে তালে তালে পা ফেলতে থাকেন। 
ঠাকুর প্রেমীর এই বাচালতা প্রথম দিকে সহা করতেও, এরপর প্রেমী যখন সেই 
আসরে মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঠাকুরের কাছে এসে পুনরায় “আমার এ 
প্রেম রাখব কোথা” বলে কীর্তন গাইতে থাকেন, তখন ঠাকুরের ধৈর্যের বাধ 
ভেঙ্গে যায়! তিনি তাড়াতাড়ি আসর ছেড়ে উঠে ঘান এবং নিকটবতী পুকুরের 
ধারের ছাইগাদা থেকে একটি পরিত্যক্ত ভাগ! ধুচুনী কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় ফিরে 
আসেন। এরপর প্রেমীকে সেইটি দিয়ে বলেন_-“এই ভাঙ। ধুচুনীতে রাখো; 
তোমার ঘেমন প্রেম, এ পাত্রটি তারই উপযুক্ত |” বলা বাহুল্য, ঠাকুরের এই 
সময়োচিত ও যথোপযুক্ত আচরণে কীর্তনী প্রেমী তৎক্ষণাৎ আসর ছেড়ে পলায়ন 
করেন এবং উপস্থিত সবাই ঠাকুরের এই শিক্ষাপ্রদ কৌতুকে খুব খুশী হয়। 


৩৭৪ 


বারবণিত। লছমীবাঈ 

ঠাকুর শ্রীরামরৃষ্ের সান্িধ্যে আগতা, তৎকালীন রূপসী বারবণিতা ও 
কলকাতার মেছুয়াবাজারের অধিবাসিনী। 

ঠাকুরের সাধনকালে অখণ্ড ব্রদ্ষচর্ধব্রত পালনের ফলে ঠাকুরের মস্তি ধিকৃতি 
ঘটতে পারে -এই আশঙ্কায় ঠাকুরের পরমভক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস তার ব্রহ্ষচর্ 
স্রত ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বিশিষ্ট হাবভাবভঙ্গী সম্পন্না, বাজারের সেরা 
বারবণিতা লছমীবাঈকে এই কাজে প্ররোচিত করেন। একদা কলকাতার 
মেছুয়াবাজারের একবাড়ীতে লছমীব?ঈ, ঠাকুরকে প্রলুব্ধ করার জন অগ্রসর 
হলে, লছমীবাঈকে দেখা মাত্রই ঠাকুর তার মধ্যে জ্ুগন্মাতাকে দর্শন করেন 
এবং “মা” “মা” সম্বোধন করে মুদ্ছিত হয়ে পডেন। ঠাকুকের এইরূপ সন্তান 
তুলা আচরণে লছমীবাঈয়ের অস্তরে বাৎসলোব সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে 
অপরাধিনী ভেবে ঠাকুরের চরণে বাব বাব প্রণাম করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় 
নেয়। 

প্রসঙ্গত: উল্লেখা, ঠাকুরের ভাগ্নে হদয়রাম, বা অপর দৃগএকজন ভক্ত 
এইভাবে পতিতা! মছিল! দ্বার আরে] কয়েকবার ঠাকুরের চারিত্রিক দৃঢতাব 
সম্পর্কে পরীক্ষা করে প্রতিবারই সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন । 

৬ 


বারবণিত৷ রমণী 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সান্িধ্যে আগতা, দক্ষিণেশ্বর নিবাসিনী ভাগ্যবতী 
বারবণিত। বারবণিত1 হলেও রমণী খুব ভক্তিমতী ছিল এবং তার অন্তরে 
বাৎসল্যভাব ছিল। পরমভক্তি সহকারে সে মাঝে মাঝে ঠাকুবকে দর্শন করতে 
আদতে। এবং তাঁর প্রতি অকৃত্রিম বাৎসলাভাব প্রকাশ করত । এমনকি, এই 
ভক্তিমতী পতিতা কর্তৃক পরম নিষ্ঠা সহকারে প্রদত্ত চাল-কড়াই ভাজা, ঠাকুর 
সাদরে গ্রহণ করে রমণীকে কৃতার্থ করতেন এবং তার প্রবল আস্তরিকতায় 
মুগ্ধ হয়ে ঠাকুর এই ভাগ্যবতী বারবণিতাকে “মা” বলে সম্ভাষণ করতেন। 

এই রমণী সম্পর্কে ঠান্ুর একদ]| ভক্তদের কাছে বলেন _ “একদিন কালীঘরে 
আনে বসে মাকে চিন্তা করছি; কিছুতেই মার মুন্তি মনে আনতে পারলুম না। 
পরে দেখি কি-রমণী বলে একটা বেস্টা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত 
হয়ে পৃজার ঘটের পাশ থেক্ষে উঁকি মারছে! দেখে হানি আর বলি, “ওমা, 
আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে-তা! বেশ, এরূপেই আজ পূজো! নে" 
এরকম করে বুঝিয়ে দিলে _বেশ্টাও আমি _ আম! ছাড়া কিছু নেই; ।” 


২৩৮" ও 


ঘোষপাড়ার মহিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ন্েতন্ত তরুণভক্ত হরিপদের সঙ্গে ঘোষপাড়ার মতে 
-রাগরুষ” সাধনের এই মহিলাটির যোগাযোগ হয়েছিল। মহিলাটি বাংসল্য- 
ভাবে হুপিপদকে নিজের কোলে শোয়াতেন এবং নিজের হাতে খাবার খাইয়ে 
দিতেন। ঠাকুর এ সকল বৃত্তান্ত শুনে হরিপদকে সাবধান করে দেন এবং এই 
মছিলাটির কাছ থেকে “ুরে থাকার জন্য উপদেশ দেন; এমনকি, তাতেও 
নিশ্চিন্ত না| হয়ে ঠাকুর একদিন এই মহিলাটিকে দক্ষিণেশ্বরে ডেকে পাঠান। 
মহিলাটি ঠাকুরের কাছে এলে, ঠাকুর তার হাবভাব দেখে বিশেষ সন্তষ্ট হতে 
পারেননি; তাই তান এই ঘেোষপাড়ার মহলাকে নিষেধ করেছিলেন, তিনি 
যেন হবিপদের প্রতি কোন কু-ভাব না আনেন। 


্শ 
০০ 


সরী পাথর 

ঠাকুর শ্ররামকৃষ্ণের সংস্পশে আগতা, কামারপুকুর-নিবাপিনী মহিলা-ভক্ত । 
তিনি “ঘোষপাড়ার মতে”্র সাধিকা ছিলেন। তার প্রক্কুত নাম -_শ্ররত্বতী, 
ডাক নাম “সরী”। “পাথর” তার পদবী। সব্ীর সাধনার কথা শুনে একদ। 
ঠাকুর, ভাগ্নে হাদয়কে সঙ্গে নিয়ে সপীর বাড়ীতে স্বেচ্ছায় শুভাগমন করেন। 
পরীর বাড়ীর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখে ঠাকুর সেদিন সন্ধপ্ট হয়েছিলেন। ভক্তিমতী 
সরা অধাচিতভাবে ঠাকুর শ্রারামকৃষ্চকে তার বাড়ীতে পেয়ে,পরম আন্তরিকতা 
সহকারে ঠাকুরকে কড়াই-মুড়ি েতে দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং ঠাকুরও তা 
আহার করে সরীকে কৃতার্থ করেশ। 


সী 


শঙ্করী কামারণী 

ঠাকুৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কামারপুকুর-নিবাদিনী মহিলা-ভক্ত। 
তিণি ছিলেন ঠাকুরের ভিক্ষা-মাতা বর্মকা€-জাতীয়া ধনীর ভগ্বী। কামার- 
পুকুরে |ভঞ্ষামাতার বাড়ীতে ঠাকুরের যাতায়াতে তাদের বাড়ীর সকলের সঙ্গে 
ঠাকুরের একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং শঙ্করাও ঠাকুরের একজন ভক্ত 
পরিণত হন। পরম ভক্তিমতী শঙ্করীর মনে ঠাকুরকে নিজ হাতে রান্না করে 
খাওয়াবার ইচ্ছ। জাগায়, তিনি একদিন তাকে রাম্া করে খাইয়েছিলেন এবং 
ঠাকুরও সেদিন আহার করে তৃষ্চি পেয়েছিলেন। পরবর্তাকালে, ভক্তগণের 
কাছে এই প্রসজে ঠাকুর শঙ্করীর রানায় “কামারে-কামারে গন্ধ” বলে রলিকতা 
করেছিলেন। 


ভৈরবী ধাই 


ঠাকুর শ্রীরামকষেের জন্মভূমি কামারপুকুরের বাসিন্দা । তিনি কেওড়া ব 
হাড়ী জাতীয়া মছিলা ছিলেন এবং গ্রামে ধান্ত্রীর কাজ করতেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকু্ণ ঘেদিন কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন এই ভৈরবী ধাই এসে 
নাড়ীচ্ছেদন করেন এবং অবতার পুরুষের জন্মলগ্নে ধাত্রীর কাজ করে ধন্য হন। 


ভুবনমোহিনী ধাত্রী 

ঠ।কুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, কলকাতার জনৈকা ধাত্রী এবং 
মহিলা-ভক্ত । তিনি ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে দর্শন করতে যেতেন। একদা হুবনমোহিনী পঁচিশটি আম আর 
কিছু স্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে খাওয়াতে যান। কিন্তু ঘে 
সব ভাক্তার, কবিরাজ, ধাত্রী প্রভৃতি রোগীর যন্ত্রণ। দেখেও তার কাছ থেকে 
টাক! গ্রহণ করে, তাদের দেওয়া জিনিস ঠাকুর খেতে পারতেন না। তাই 
সেদিন এ পধায়ের পেশাদাব-ধাত্রী ভুবনমোহিনীর খাবার না খেয়ে, “পেটভার, 
আছে বলে ঠাকুর তাকে এডিয়ে যান, অবশ্থ সেদিন ঠাঁকুবেব সামান্য কিছু 
পরিমাণে পেটভারও ছিল। 


বন্দে ঝি 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আগতা, দক্ষিণেশ্বরের ভাগ্যবতী পরিচাবিক। 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের পরিচর্যার কাজে বৃন্দে দক্ষিণেশ্বরে নিযুক্ত হয় এবং 
ঠাকুরের অনেক ভক্তকে দর্শন করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত 
মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যান, 
তখন এই বৃন্দের কাছেই তিনি ঠাকুরের সম্পর্কে আগে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ 
করেছিলেন। এই সময় বুন্দে, মাষ্টারমশাইকে জানিয়েছিল যে, ঠাকুর অনেকদিন 
দক্ষিণেশ্বরে বাম করছেন এবং কোন বই-টই তিনি পড়েন না- সবই ওর মুখে। 
বৃন্দের কাছে এই কথা শুনে মাষ্টারমশাই সেদিন প্রথমে একটু অবাক 
হয়েছিলেন। বল৷ বাছল্য, ধার পৃত সঙ্গলাভের আশায় দেশদেশাস্তর থেকে 
মানুষ অধীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতো সেই অবতার পুরুষের সব সময় 
পরিচধার ভার পেয়ে বুন্দে ধন্য হয়েছিল। 

পরবর্তীকালে, কর্ম থেকে অবসর নেবার পরেও মহাভাগ্যবতী বৃন্দ 


৩৮২ 


দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছেই আহারাদি করত; কিন্ত কোনদিন আহারে 
একটু দেরী হলে, বা ত্রুটি হলে বৃদ্ধা বৃন্দে খুব হৈ চৈকরত। সেজন্য বৃন্দেকে 
সময়মত বা! ঠিকমত খেতে দেওয়ার জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে নির্দেশ করতেন । 
ঠাকুর একদা কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, বুন্দেকেও তিনি সাক্ষাৎ 
ভগৰতীরূপে দেখেন । 


১ 
০) 


ভগবতী ঝি 

ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সান্িধ্যে আগতা রাণী রাসমণির বাঁড়ীর পুরাতন দাসী । 
কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন, সাধু-বৈষ্বদ্দের সেবা প্রভৃতি নানা সৎ কাজে 
সে অর্থ ব্যয় করত এবং মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রারামরুষকে দর্শন 
করতে যেত; কিন্তু গ্রথম জীবনে তাব স্বভাব ভাল ছিল না। ৃ 

একদা দক্ষিণেশ্বরে ভগবতী দাসী ঠাকুঃকে দর্শন করতে এসে তার চরণ 
স্পর্শ করে প্রণাম করায় ঠাকুরের শরীর বুশ্চিক-দংশনের জালার মত অস্থির 
হয়ে ওঠে; তিনি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজল নিয়ে নিঙ্গের চরণ ধুয়ে ফেলেনণ্বং 
“গোবিন্দ” নাম ল্মরণ করতে থাকেন। অতঃপর ঠাকুর ভগবতীকে ভবিষ্যতে 
দূরে থেকে প্রণাম করার নির্দেশ দেন; কিন্তু পাছে এই নির্দেশের ফলে 
ভগবতীর মনে কোন কষ্ট হয়, এজন্য করুণাময় ঠাকুর নিজেই সেদিন অযাচিত- 
ভাবে কয়েকটি গান গেয়ে শুনিয়ে তাকে কৃতার্থ করেন। 


ভাবিনীগঠাক্‌রুণ 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঙ্গিধ্যে আগতা, মহাভাগ্যবতী ব্রাহ্মণী। তিনি ছিলেন 
উত্তর কলকাতার নেবু বাগানের বাসিন্দা ভামিনীর মাতা । তার হাতের রান! 
খুব উপাদেয় ছিল। ভক্ত বলরাম বস্থুর বাঁড়ীতে ঠাকুরের শুভাগমন হুলেই 
রান্নার জন্য এই ত্রান্ষণীর ডাক পড়ত এবং তিনি এসে রান্না করে ঠাকুরকে 
খাওয়াতেন। ভাবিনী-ঠাকরুণের হাতের রান্না ঠাকুর খুব তৃপ্তি সহকারে আহার 
করতেন এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন । রান্না খাইয়ে ঠাকুরকে আনন্দ দান 
করে ভাবিনী-ঠাক্রুণও খুব আনন্দ পেতেন। মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণীকে 
ঠাকুর “বৈকুষ্ঠের রশাধুনী” বলে ভক্তগণের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। ছুঃখের 
বিষয় পরবর্তাকালে তার গঙ্গায় শরীর গিয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। 

০ 


৩৮৩ 


খেতির ম 
ঠাকুর শ্রারামক$ষ্ের কামারপুকুর নিবাপিনী স্থত্ধর বংশীয় মছিলা-ভক্ত। 
ঠাকুরের ধাল্যকালে তিনি “গদাধ4*কে অত্যন্ত ক্সেছ করতেন। একদা খোতির 
মার মনে খুব ইচ্ছা জাগে ঘে, তান একদিন গদ্দাধরকে তার বাড়ীতে এনে 
কিছু খাওয়ান। কিন্তু “ছোটজাত” হিসাবে তার বাড়ীতে বসে ঠাকুর খাবেন 
কিন।_ এই সন্দেহ হওয়ায় থেতির ম] তার প্রতিবেশিনী ও ঠাকুরের ভিক্ষা মাতা 
ধনী কামারনীর ভগ্রী তক্তিমতী শঙ্করীর মাধ্যমে একদা ঠাকুরের মনোভাব 
জানার চেষ্টা করেন। কৃপাসিন্ধু ঠাকুর ( তৎকালে বালক গদাধর ) তৎক্ষণাৎ 
রাজী হন এবং স্থন্রধর বংশীয়া ভক্তিমতী খেতির মার বাড়ীতে গিয়ে তার 

দেওয়া ভোঙ্গায গ্রহণ করণে তাকে কৃতার্থ করেন। 


৫ 


রতির ম| 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাছিধ্যে আগত। গৌড়া বৈষ্ণবী ভক্ত। তিনি প্রথম 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে খুব যাতায়াত করতেন এবং ঠাকুরকে মান্য 
করতেন। কিন্তু ঘেদিন তিনি ঠাকুরকে মা-কালীর প্রনাদ গ্রহণ করতে দেখেন, 
সেদ্দিন থেকেই তিনি ঠাকুরের কাছে যাওয়। বন্ধ করেন এবং এই গোড়ামীর জন্য 
ঠাকুর তার নিন্দাও করেণ। 

একদ। মন্দিরের অপর পৃজক হুলধারী ঠাকুৰকে মায়ের “বূপ-টুপ” দর্শন সব 
মিথ্য। বলায় ঠাকুরের মনে খুব ঘন্দ উপস্থিত হয়, ঠাকুর মে কথা মা- 
ভবতারিণীকে জানালে, মা রতির মা”র বেশে ঠাকুরের কাছে এসে বলেন- 
“তুই ভাবেই থাক ।” কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনা ঠাকুর ভক্তদের কাছে বলেছিলেন । 

রঃ 


বৃন্দার ম! 
ঠাকুর শরামকষ্জের কামারপুকুর নিবামিনী ভক্তিমতী ব্রাক্ষণী মহিলা-ভক্ত। 
শৈশবে বালক গদাধরকে তিনি পরম ম্সেহ করতেন। বুন্ধার মার হাতের 
রাম্মা খেতে গদাধর খুব ভালবাসতেন; তাই এই ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী প্রায়ই 
গনাধরকে নিজের বাড়ীতে এনে নানাবিধ হাতের রাঙ্জাখাওয়াতেন এবং গদাধরও- 
মহা খুশী হতেন। এমনকি মাঝে মাঝে গদাধর বিনা আহ্বানেই বৃন্দার মা"র 
বাড়ীতে গিয়ে শ্বেচ্ছায় তার হাতের রাম্। চেয়ে খেতেন। বলাবাহুল্য, ঠাকুরের 

প্রতি বাখসল্যভাবের দরুন বৃন্দার মা ধন্ত হন। 
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কালীর ম! 


ঠাকুর শ্রারামকুষের মাতা, চন্দ্রমণির পরিচারিক। দক্ষিণেশ্বরে চত্তরমণি 
থাকাকালীন কালীর মাকে তাঁর সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং চন্দ্রমণির 
শেষ সময় অবধি কালীর মা তাঁর সেব। করেছিল । চন্দ্রমণির দেহরক্ষার পরেও 
কালীর মা, ঠাকুর ও শ্রীশ্রামায়ের পরিচধ! করত। দক্ষিণেশ্বরে প্রচণ্ড ভাবাবস্থায় 
মাঝে যাঝে ঠাকুরের শরীর অসাড় হয়ে গেলে, কালীর যার সহায়তায় শ্রশ্রীমা 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষ ঘত্ব নিতেন; কোনদিন অস্বাভাবিক অবস্থা! লক্ষ্য 
করলে কালীর মার মাধ্যমেই ভাগ্নে হাদয় প্রভৃতি ভক্তগণকে শ্রীশ্রীমা ডেকে 
পাঠাতেন। ঠাকুরের পরিচর্যা করে কালীর মা ধন্য হয়। 

মর 


হাবীর ম! 
ঠাকুর শ্রীরামরুষেের সাছ্িধ্যে আগতা। জনৈক। মহিলা ভক্ত। তিনি ছিলেন 
ঠাকুরের জনৈক পুরুষ ভক্তের স্ত্রী এবং হাবীর ম1 নামেই তার পরিচয়। ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াতের ফলে হাবীর মা. ঠাকুরের শ্রেহলাভ করেন। তার দুই 
ভাইও ঠাকুরের কাছে ঘাতায়াত করতেন। 
সঃ 


মিস্‌ পিগট 


ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের সংস্পর্শে আগতা৷ বিদ্রেশিনী আমেরিকান মহিলা। 
তিনি গ্রীষ্টান-পান্্রী ছিলেন। একদা বিদেশীয় কৃক সাহেব, আচার্য কেশবচন্ 
সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেলে, পিগট্‌ও তার সঙ্গে 
ঠাকুরের কাছে যান। সেদিন ঠাকুরকে গ্রীমারে চড়িয়ে গঙ্জাবক্ষে ভ্রমণ করার 
সময়, মিস্‌ পিগট্‌ও উপস্থিত ছিলেন এবং স্টামারের মধ্যে ঠাকুরের লমাধি দর্শন 
করেছিলেন। 
রঃ 


পাগ্লী 
ঠাকুর শ্রীরামকুষেণের সান্নিধ্যে আগতা উন্মাদিনী, স্থগায়িকা, মহিলা-ভক্ত। 
সে, সব সময় ঠাকুর শ্রারামকুষের চিন্তায় বিভোর থাকত এবং মনে মনে মধুর- 
ভাবে ঠাকুর শ্রীরামক্ঞ্চকে পেতে চাইত । আআচার্ধ বিজয়কুষ্। গোম্বামী তাকে 
প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে গান শোনাবার অন্ত নিয়ে এসেছিলেন, কারণ সে 
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ন্মর ভক্তিমূলক গান গাইতে পারত; কিন্তু তার হাবভাব একটু অস্বাভাবিক 
থাকায়, সবাই তাকে “পাগলী” বলে ডাকত। তার প্ররুত নাম জানা 
ঘায়নি। 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে পাগলী, ঠাকুরের কাছে গিয়ে হঠাৎ কাদতে শুরু 
করায় ঠাকুর তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন ঘে, তার “মধুরভাব” এবং সেই 
মধুরভাবেই সে ঠাকুরের প্রতি আকুষ্টা। কিন্ত ঠাকুরের মাতৃভাবের সাধনের 
কথ শুনেও পাগলী তাকে ছাড়তে চাইত না, বরং খুব উপদ্রব করত এৰং তাব 
করুণ! ভিক্ষা! চাইত। এই ঘটনায় ঠাকুর তার প্রতি অত্যন্ত অসস্তষ্ট হয়ে 
তিরস্কার করায়, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী পাগংলীকে তার নহবত-ঘরে ভাকিয়ে 
এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্ত উপদেশ দেন; কিন্তু তাতে বিশেষ কোন 
ফল হয়নি। 

পরে অন্থস্থ অবস্থায় ঠাকুর যখন কাঁশীপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই 
পাগ.লী কাশীপুরেও ঘাতায়াত শুরু করে এবং অস্থস্থ ঠাকুরকে পূর্বের মত খুব 
বিবত করে। কাশীপুরের বাগানে দে দৌড়ে গিয়ে ঠাকুরের ঘরে তাকে 
দেখার জন্য ঢুকে পড়ত এবং সেজন্য কোন কোন ভক্তের কাছে মাঝেমাঝে সে 
প্রহারও পেত। পাগ.লীর প্রচণ্ড উপভ্রবে অন্থস্থ ঠাকুরের খুব কষ্ট হতে থাকায়, 
ঠাকুরের তরুণ ভক্ত নিত্যনিরপ্নন ( পববর্তাঁকালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ) পাগংলীকে 
মেরে ফেলার চিস্তাও করেন; কিন্ত ঠাকুর করুণামাখ! হাদয়ে ভক্তদের নিবৃতৃ 
করতেন, ঘাতে পাগলীকে বাধ] দেওয়া না হয়। এরপর পাগলী কেবল ঠাকুরকে 
ন্স্কার করে ভক্তদের ভয়ে চলে ঘেত। কিন্তু কিছুদিন পরেই পাগীকে নিয়ে 
একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে । সে একদিন হঠাৎ অন্থস্থ ঠাকুরকে পুনরায় 
এমন মাত্রাতিরিক্ত রিরজ্জ করে ঘে. অসহায় ঠাকুর অত:পর ভক্তদের আদেশ 
করেন যে, পাগলীকে ষেন পুলিশের হেফাজতে রেখে আসা হয়। তখন 
দুই তরুণ ভক্ত (পরবতাঁকালে শ্বামী নিরগরনানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ) 
পাগলীকে ধরে নিকটবর্তা কাশীপুর থানায় জমা দিয়ে আসেন। কিন্তু কিছুক্ষণ 
বাদে থান৷ থেকে তাকে ছেড়ে দিতেই, পাগলী পুনরায় কাশীপুর-উদ্ানে 
ফিরে আসে । কিন্তু পাগলামীর বদলে সে এই সময় ঠাকুরের কাছে গিয়ে 
স্থমধুর কে এমন একটি মাতৃসঙ্গীত ঠাকুরকে শোনায় যে, তাতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হন। কিন্তু অসুস্থ শরীরে ঠাকুরের সমাধি উচিত নয় বিবেচনা! করে 
সেইদ্দিনই তরুণ ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন (পরবর্তীকালে ত্বামী নিরঞ্জনানন্দ ) কাচি, 
দিয়ে পাগ.লীর লম্বা চুল খানিকটা কেটে দিলে, দে চিরদিনের মত কাশীপুরূ 
ছেড়ে চলে যায় এবং আর কোনদিন তাকে দেখা ঘাক্সনি। | 
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এই প্রসঙ্গে বল। আবশ্টুক, ভক্তপ্রবর গিরীশচন্দ্র একদ| কাশীপুরে ঠাকুরকে 
পাগ.লীর সম্পর্কে বলেছিলেন__“সে পাগলী ধন্য ! পাগল হোক আর ভক্তদের 
কাছে মারই খাক, আপনাকে তো! অষ্টপ্রহর চিন্তা করেছে! সে ষে-ভাবেই 
করুক, তার কখনও মন্দ হবে না” 


নট-নটাবৃন্দ 

ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণকে কলকাতার ষ্টার থিগ্লেটারে (৬৮ নং বিডন স্ত্রীট ) বিভিন্ন 
সময়ে অভিনয় দেখাবার ধারা স্থঘোগ পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রখ্যাত 
অভিনেতা অমৃতলাল বন্থ এবং অভিনেত্রী বিনোদিনী সরাসরি ঠাকুরের সামিধ্যে 
আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই ছুজন ছাড়াও প্ঠচতন্ত-লীল।”, 
"প্রহলাদ-চরিব্র”, “নিমাই-সন্ন্যাস” প্রভৃতি নাটকগুলিতে নিম্নলিখিত নট-নটীবৃন্দ 
অভিনয় শেষে ঠাকুরকে দর্শন করেন, অথবা! তার চরণধূলি গ্রহণ করেন £__ 

নীলমাধব চক্রবর্তী, মহেন্দরনাথ চৌধুরী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামতথুরপ 
সান্যাল, পরাণরুষ শীল, অঘোরন থ পাঠক, অবিনাশচন্দ্র দাস, গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল মিত্র, অতুলচন্ত্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ মিত্র, 
শ্রীমতী প্রমদাস্থন্দরী, শ্রীমতী৷ বনহারিণী, শ্রীমতী গঙ্গা মণি, শ্রীমতী কিরণ বালা, 
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি এবং শ্রীমতী ভূষণকুমারী । 

বলা বাহুল্য, খিয়েটারে ঠাকুরের শুভাগমনে রঙ্জালয় ধন্য হয় এবং নট- 
নটীবৃন্দের জীবন সার্থক হয়। 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের স্থানগুলি 
কলকাত্ত। 

বাণী রাদমণির বাড়ী _ জানবাজার । 

ডাঃ মহেন্দ্লাল সরকারের বাঁড়ী-শীখারীটোল]। 

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ী “কমলকুটার” _ রাজাবাজার (আপার 
সাকু'লার রোড, বর্তমানে আচার্ধ গ্রুল্পচন্দ্র রোড। এখন ভিক্টোরিয়া স্কুল; 
নতুন বাড়ীতে কলেজ। পুরানে বাড়ীর দোতলায় কেশবচন্দ্রের শয়ন ঘর ও 
নীচে পূজার ঘর )। 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর বাড়ী -রাজাবাজার (ত্রাহ্ষপাড়। )। 

স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্যান _ কাকুড়গাছি। 

রামচন্দ্র দত্তের উদ্যান-বাড়ী _ কাকুড়গাছি। (বর্তমানে 'যোগোগ্যান-মঠ' | 
ঠ[কুরের দেহাবশেষ সর্বপ্রথম এথানেই সমাধিস্থ কর] হয় )। 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ী _বাছুড়বাগান। 

নবগোপাল ঘোষের বাড়ী _বাছুড়বাগান। 

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ময়দার কল -_ হাতীবাগান। 

ভূধর চাটুজ্যের বাড়ী_ পটলডাঙ। । 

'আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের টপতৃক বাড়ী _ কলুটোল।। 

বারবণিতা লছযী বাঈয়ের বাড়ী _ মেছুয়াবাজার ( ঠাকুরকে পরীক্ষার 
জন্ত মথুরানাথ বিশ্বান নিয়ে গিয়েছিলেন )। 

ন্বামী হবোধানন্দের বাড়ী -ঠন্ঠনিয়। (২৩ নং শঙ্কর ঘোষ লেন)। 

ডাঃ বিহারীলাল ভাছুড়ীর বাড়ী _ঠনঠনিয়া। 

জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ী - ঠনঠনিয়া। 

গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়ী - ঝামাপুকুর (এখানে কিছুদিন ঠাকুর বাস 
করেছিলেন )। 

রাজা দরিগন্বর মিত্রের বাড়ী- ঝামাপুকূর ( ১নং ঝামাপুকুর লেন _ প্রথম 
অবস্থায় ঠাকুর এখানে পুজা] করতেন )। 

রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ী-ঝামাপুকুর (এখানে ভক্ত ছুটি ভাই কালী- 
ভুলুর লজে ঠাকুরের পরিচয় )। 

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী _ ঝামাপুকুর (বর্তমানে ১৯নং কেশব নেন 
স্রাট )। 

আচাধ বিজয়কুষখ গোদ্বামীর বাড়ী-ঝামাপুকুর (২৭ নং ঝামাপুকুর 
লেন। অন্ুষ্থ বিজয়কৃষ্ণকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন )। 
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রাজেন্দ্রনাথ মিজ্জের বাড়ী-বামাপুকুর ( বেচু চ্যাটার্জা দ্র )। 

ঝামাপুকুর টোল _ঝামাপুকুর (বেচু চযাটাজী দ্রীট _ এখানে জোষ্ঠভ্রাতা। 
রামকুমারের কাছে ঠাকুর পড়তেন; বর্তমানে 'রাধারুষ্ের ঠাকুর বাড়ী, )। 

খোলার ঘর - ঝামাপুকুর (বেচু চ্যাটার্জী স্রীট -জ্যো্ঠভ্রাতা রামকুমারের 
সঙজে ঠাকুর বাস করতেন । লাছাদের বাড়ীর উল্টোদিকে বাস্তার উত্তরে; 
( পরে “হেয়ার প্রেস? হয়েছিল )। 

নকুড় বাবাজীর মুদীর দোকান _ ঝামাপুকুর (গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন_ 
এখানে ঠাকুর মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতেন )। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ী ( বছিরাঙ্গন )- সিমৃলিয়] (৩ নং গৌর মোহন 
মুখার্জা স্্রট )। 

স্বামী বিবেকানন্দের মাতামহীর বাড়ী _সিমুল্য়ী (৭নং রামতম্থ বন্থু 
লেন _ ত্বামীজীর সজে ঠাকুর মাঝে মাঝে মিলিত হতেন )। 

রাজমোহনের বাড়ী _ সিমূলিয়।। | 

রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী _সিমুলিয়। (১১নং মধু রায় লেন_ বর্তমানে বাড়ী 
ভেজে রাস্তা হয়েছে )। 

স্থরেন্ত্রনাথ মিত্রের বাড়ী _মিমূলিয়া ( অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে )। 

মনোমোহন মিভ্রের বাড়ী-_দিমুলিয়া (পূর্বে ২৩নং, বর্তমানে ৬৪নং 
সিমূলিয়। স্রীট )। 

মহেন্দ্র গোম্বামীর বাড়ী -সিমূলিয়৷ (বর্তমানে ৪০/৪১নং মহেন্দ্র গোম্বামী 
লেন )। ৰা 

লক্্ীনারায়ণ মাড়োয়ারীর বাড়ী _ স্থৃতাপটী ( বড়বাজার)। 

মণিলাল মল্লিকের বাড়ী _ পি'ছুরিয়া। পট (৮১নং চিৎপুর রোভ বর্তমানে 
রবীন্দ্র সরণী )। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী - জোড়ার্সীকে। 

মহারাজ! স্টার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ী - পাথুরিয়াঘাট।। 

খেলাৎ ঘোষের বাড়ী _ পাথুরিয়াাট]। 

যহুলাল মল্লিকের বাড়ী -পাথুরিয়াঘাট। ( ৬৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্্ীট )। 

জয়গোপাল সেনের বাড়ী - পাথুরিয়াঘাট। ( মাথাঘসা পল্লী - বর্তমানে রতন 
লরকার স্কোয়ার )। 

কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ী_নন্দনবাগান (গ্রে স্ত্রী বর্তমানে অরবিদ্দ 
সরণী )। ] 

অধরলাল লেনের বাড়ী - শোভাবাজার ( ৯৭নং বেনিয়্াটোলা। দ্্ীট )। 
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কবিরাজ গঙ। গ্রসাদ সেনের বাড়া -কুমারটুলী ( »১নং কুমারটুলী স্ীট _ 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত )। 

ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী - নতুনবাজ্ার । 

কবি দেবেজ্্নাথ মজুমদারের বাড়ী - আছিরীটোল] (নিমূ গোম্বামী লেন)। 

মাষ্ার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুণ্চেব ভাড়াটিয়া বাড়ী _ কমুলিয়াটোলা 
( বর্তমানে অজ্ঞাত )। 

ছোট নরেনের বাড়ী--তেলিপাড়া ( ৩৩।এ, তেলিপাড1 লেন )। 

কাণ্ধেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়ী -শ্যামপুকুৰ ( ২৫নং শ্যামপুকুর স্রাট )। 

কালীপদ ঘোষ, তথা দানাকালীর বাড়ী- শ্টামপুকুর (২০নং শ্টামপুকুর 
স্বীট )। 

গোকুল ভট্টাচার্ধের বৈঠকখান। বাড়ী -_শ্যামপুকুব ( ৫৫নং শ্থামপুকুর স্্ট। 
বর্তমানে ৫৫।এ, শ্যামপুকুর দ্রীট ; অন্বস্থ অবস্থায় ঠাকুর দোতলার ঘরে বাদ 
করতেন )। 

প্রাণকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাভী -শ্যামপুকুর (৪*নং বামধন মিত্র লেন )। 

বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটন স্ুল--শ্যামপুকুর (শ্তামবাজার পাচমাথার 
মোড়ের অনতিদূরে ভূপেন বস্থ এ্যাভিনিউতে | বর্তমান ছ্রেটবাস গুমটির পাশে 
প্রাচীর ঘেরা স্থানে পূর্বে ছিল। মাষ্টার মশাই মহেত্ত্রনাথ গুণের সন্ধানে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

কালী ডাক্তারের বাড়ী- শ্বামবাঞ্জার (পাচমাথার মোড়ের কাছে )। 

নাট্যাচা গিরীশচজ্দ্র ঘোষে« বাড়ী -বাগবাজার (বর্তমানে গিরীশ 
এযাভিনিউ )। 

বলরাম বস্থুর বাঁড়ী _বাগবাজার ( ৫খনং রামকাস্ত বন্থ ্রীট _ বর্তমানে 
শ্বলরাম-মন্দির” 7 ৭নং গিরীশ এযাভিনিউ )। 

চুনীলাল বন্থর বাড়ী _বাগবাজার (৫৮বি. রামকাস্ত বন্ধ দ্বীট) 

অমৃতবাজার পত্তিকার মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের বাড়ী - বাগবাজার 

নম্দলাল বনু ও পশুপতি বস্থর বাড়ী _বাগবাজার । 

দীননাথ বস্তুর বাড়ী _বাগবাজার। 

কালীনাথ বস্থর বাড়ী _বাগবাজার। 

তেজচন্জ্র মিত্রের বাড়ী - বাগবাজ্ঞার । 

গোলাপ-মার বাড়ী -বাগবাজার | 

ঘোগীন-মার বাড়ী - বাগবাজার (৭৯।১নং বাগবাঁজার স্ত্রী )। 

দীননাখ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী _ ব1গবাজার (বাগবাজার পুলের কাছে )। 
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গঙ্গাতীরে নতুন বাড়ী _বাগবাজার (ছুর্গাচরণ মুখার্জ সীট - চিকিৎ 
অন্য ঠাকুর প্রথম এখানে উঠেছিলেন, অপছন্দ হওয়ায় বলরাম বন্থুর বাড়ীতে 
চলে গিয়েছিলেন )। 

বেশীমাধৰ পালের উগ্ভান বাড়ী- সিঁথি (বর্তমানে "পালের বাগান” 
নামে পরিচিত )। 

নৈনানের ঠাকুরদের প্রমোদ উদ্ভান _সিঁথি (স্বামী দয়ানন্দ সরত্বতীর লে 
ঠাকুরের প্রথম লাক্ষাৎ )। 

মহিমাচরণ চক্রবত্তাঁর বাড়ী -কাশীপুর ৷ 

গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যান বাড়ী -কাশীপুর (৯*নং কাশীপুর রোভ। 
'অস্থস্থ অবস্থায় ঠাকুরের মন্হাগ্রয়াণ )। 

আদি ব্রাহ্ম সমাজ-জোড়ার্সীকো ( চিৎপুর রোড, বর্তমানে রবীন্দ্র সরণী )। 

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ- ঠনঠনিয়া ( কর্ণওয়ালিশ দ্রীট, বর্তমানে বিধান 
সরণী )। 

নববিধান ত্রান্ম সমাজ - মেছুয়াবাজার ( বর্তমানে কেশব সেন দ্্রীট )। 

মেথভি্ট চার্চ _ধর্মতলা স্রাট (বর্তমানে লেনিন সরণী। ভক্ত মথুরানাথের 
সজে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

লং সাছেবের গীর্জ _ আমহাষ্ট দ্্রীট ( বর্তমানে রাজা রামমোহন সরণী। ভক্ত 
মথুরানাথের সে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

গেঁভাতলার মসজিদ -মেছুয়াবাজার (জনৈক ফকীরকে ঠাকুর আলিঙ্গন 
করেছিলেন )। ৰা 

কালী মন্দির _কালীঘাট। 

কালী মন্দির--ঠনঠনিয়। । 

সিদ্ধেশ্বরী যন্দির_-বাগবাজার। 

সর্বযজল! মন্দির _কাশীপুর। 

জৈন মন্দির _-বড়বাজাএ (৪২।২ নং আপার চিৎপুর রোড, বর্তমানে 
নবীন্দ্র সরণী )। 

মদনমোহন মন্দির -বাগবাঞ্জার। 

মযুর-মকুটধারী বিগ্রহ মন্দির_-বড়বাজার । 

কাশী মল্লিকের ঠাকুর বাড়ী_-সিছুরিয়। পটী (হ্যারিসন রোড-স্প্বর্তযানে 
অহাস্রা গান্ধী রোড) । “ 

হরিভজি প্রদায়িনী নত! - জোতামীকে। ( ডরুউ, দি. ব্যানার দ্রাট )। 

কুটোলার ছরিনভা-_-কলুটোল। (ইপিফ্যাল স্থুলের উদ্টোছিকে কালীদতের 
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বাড়ী। বর্তমানে ৩২।২ নং দেবেন্দ্র মল্লিক স্ত্রী । এখানে “টতন্য-আসনে' 
দণ্ডায়মান অবস্থায় ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন )। 

জোড়ার্সাকোর হুরিসভা৷ - জোড়াস্সাকো | 

বৈষ্বদের আখড়া _গরাণহাট] (বর্তমানে নিমতলা স্্ীট )। 

নবরসিক সম্প্রদায়ের আখড়া _ কাছিবাগান, মাণিকতল]। 

বারোয়ারীতল। - হাটখোল। (প্রধ্যাত যাত্রাগায়ক নীলকণ্ঠের “কুষ্ণঘাজ্রা” 
শুনতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

বারোয়ারীতলা - আহিরীটোল। (ছুর্গামগ্ডুপে প্রতিমা দর্শন করতে ঠাকুর 
গিয়েছিলেন )। 

কোম্পানীর বাগান - বিভন স্ট্রীট ( বর্তমানে "রবীন্দ্রকানন” । এখানে ঠাকুরের 
মৃক্কি ও মন্দির প্রতিষ্ঠ। হয়েছে )। 

নাথের বাগান_ শোভাবাজার । 

বেজল ফটোগ্রাফারের ই,ডিও- রাধাবাজার (এখানে ঠাকুরের ফটো 
তোল! হয়েছিল )। রে 

টার থিয়েটার বিন স্ত্রী (পূর্বে এখানে অবস্থিত ছিল। এখানে 
গিরীশচজ্দ্রের অভিনয় দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

মিনার্ভা থিয়েটার _ বিডন স্ত্রীট ( এখানে গিরীশচন্দ্রের অভিনয় দেখতে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

আলীপুর চিড়িয়াখান৷ - আলীপুর ( শিবনাথ শান্ত্রীর উদ্যোগে স্বামীজীর 
সঙ্গে সিংহ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

গড়ের মাঠ _ময়দান (মাষ্টার মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সজে উইলসনের 
লার্কাম দেখতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

লাট সাহেবের বাড়ী ( ভাগ্নে হৃদয়ের সঙ্গে বাইরে থেকে বাড়ী দেখে ঠাকুর 
বলেছিলেন 'মাঁটীর টিপি' )। 

কেন্স। ও যাছ্‌ঘর ( ভক্ত মথুরানাথের সজে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

জগক্লাথ ঘাট ও কয়লা ঘাট (ঠাকুর গঙ্গায় নেমেছিলেন )। 

কাশীপুর মহাশ্মশান - কাশীপুর (এখানে ঠাকুরের নশ্বরদেহের আছতি 
ও শেষকৃত্য হয়। বর্তমানে শ্শ্রাশ্রীরামকৃষ। মহাশ্শান”। ঠাকুরের সমাধি- 
বেদী প্রতিষ্ঠিত )। 


৩৯৫ 


চব্বিশ পরগ্াণা 


দক্ষিণেশ্বরে--৬কালীমন্দির ; ৬শিবমন্দির । ৬বিষুমন্দির ; পঞ্চবটীতল! ; 
বকুলতল৷ প্রভৃতি সাধনস্থলগুলি। 

নিকটবতীঁ মস্জিদ ( ইস্লাম ধর্ম সাধনার সময় 'নমাজ' পড়তে ঠাকুর 
যেতেন )। সিপাহী কোয়ার সিং এর আস্তানা; মেথর পাড়ায় লিক মেথরের 
বাড়ী; বছুলাল মল্লিকের বাগান-বাড়ী; শন্ভুচরণ মঞ্জিকে র-বাগান-বাড়ী; শ্ভুচরণ 
নিমিত শ্রীশ্রীমায়ের চালাঘর; স্বামী যোগানন্দের পিতা নবীন চৌধুরীর বাড়ী, 
নবীন নিয়োগীর বাড়ী; নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী; বিশ্বাসদের বাড়ী (উলোর 
জমিদার বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সজে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন )। 

আড়িয়াদহে _ কষ্ণকিশোর ভট্টাচার্ধের বাড়ী, গঙ্জাতীরে বাগান-বাড়ী 
( পণ্ডিত পল্মলোচনের সঙ্গে ঠাকুর সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন )7 গঙ্গার ঘাট 
( সাধুদর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )) দেবমগ্ডলের ঘাট ( ভৈরবী ব্রাহ্মণীর 
যাধামে গুরুভ্রাতান্বয় গিবিজা ও চন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম মিলন); 
শিবতল।? শ্মশান ঘাট (মাতা চন্দ্রমণিকে দাছ করতে ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিলেন); 
বৈষ্বদের গদাধরের পাটবাড়ী। 

আলমবাজারে - রাম চাটুজ্যের বাড়ী; নটবর পাজার বাড়ী; ঘুগলবাবুর 
বাড়ী। 

বরানগরে _- কবিরাজ ঈশানচন্ত্র মজুমদারের বাড়ী, কথক-ঠাকুরদাদার 
বাড়ী; হরমোছনের বাড়ী.) মণিলাল মঞ্জিকের বাগান-বাড়ী ; জয়মিঝ্রের ঠাকুর- 
বাড়ী; ভাগবত আচাধের পাটবাড়ী ; কুঠীঘাটায় ৬দশমহাবিদ্। মন্দির; ফাগুর 
দোকান। 

বেলঘোরিয়ায় _ জয়গোপাল'মেনের বাগান-বাড়ী , “তপোবন” (ফেশব- 
চন্দ্রকে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন ); দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। 

কামারহাটাতে - গোপালের মা"র বাড়ী; গোবিন্দ দত্তের ৬রাধাকৃষ্ণ-মচ্দির | 

পানিহাটীতে _ বৈষ্বদের চিড়া-মহোৎসব প্রাঙ্গণ; মণিমোহন সেনের বাড়ী 
ও ঠাকুরবাড়ী ; বৈষ্ঞবদের পাটবাড়ী ; রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী; নিতাই মল্লিকের 
বাড়ী; মতিশীলের ঠাকুরবাঁড়ী ও বিল। 

খড়দছে - »গ্ামহ্ন্দর মন্দির । 

ব্যারাকপুরে _ চানকে-৬অর্রপূর্ণ। মন্দির । 


হাওড়। 


বালীতে - কবিরাজ শশ্রীভূষণ সান্যালের বাড়ী; কালাটাদ মুখুজ্যের বাড়ী; 
তারাপ্রসন্থ ভষ্টাচার্ধের বাড়ী ; হবিসভা।; একল্যাণেশ্বর-মন্দির | 

লিলুয়ায় - নেপালীদের কাঠের গুদাম (কাগ্চেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে 
ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 


হুগলী 


কামারপুকুরে _পৈতৃক বাড়ী; চিন্থ শাখাৰীর বাড়ী; শ্রারাম মল্লিকের 
বাড়ী; শু কুমোরের বাড়ী) মধু যুগীর বাড়ী; কুস্ধবিহারী কর্মকারের বাড়ী; 
গণেশ ঘোষালের বাড়ী; সীতানাথ পাইনের বাড়ী; হুর্গাদান পাইনের বাড়ী; 
ধর্মদাম লাহার বাড়ী; ধনী-কামারনীর বাড়ী; খেতির মা'র বাড়ী, বৃন্দার 
মা'র বাড়ী; সরী পাথরের বাড়ী; লাহাবাবুদের পাস্থনিবাস; লাহাবাড়ীর 
নাটমন্দিরে পাঠশালা; ভূতির খাল; হালদার পুকুর; মাণিক রাজার 
আহম্রকানন। 

ত্বরস্থবে গ্রামে জমিদার মাণিক রাজার বাড়ী। 

আহুড় গ্রামে_ ৬বিশালাক্ষীর মন্দির । 

গৌরহাটা গ্রামে _ কনিষ্ঠ ভগ্মী সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ী। 

শিহড় গ্রামে _ ভাগ্নে হনয়রামের বাড়ী। 

বেল্টে গ্রামে - নটবর গোত্বামীর বাড়ী। 

বালি-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে _ভক্ত মোদকের বাড়ী। 

হ্ামবাজার গ্রামে - ঈশানচন্দ্র মল্লিকের বাড়ী। 

কয়াপাঠ গ্রামে _ কীর্তনানন্দে ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে মেতে ছিলেন। 

কোতলপুর গ্রামে - ভদ্রদ্রের বাড়ী ( সপ্তমী পৃজাম্ম আরতি দেখতে ঠাকুর 
গিয়েছিলেন )। 

আটপুর গ্রামে রাম প্রসাদ মিত্রের বাড়ী (কালীতুলুর সঙ্গে ৬হুর্গাপৃজা 
উপলক্ষে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

কোন্নগরে-নবাই ঠচতন্ত মিঞ্জের বাড়ী? মনোমোহন মিত্রের বাড়ী। 

মাহেশে _ বুখতল! (রথধাত্রায় ৬জগয়াথ দর্শন করতে ঠাকুর গিয়েছিলেন )। 

বন্পভপুরে -৬রাধাবল্লভ মন্দির । 

ভশ্্রকালীতে _ শিবু আচার্ধের শ্বশুরবাড়ী। 


৩৯৭ 


বাকুড়। 
জয়রামবাঁটাতে _ নিজ শ্বশুরালয়; ভান্থপিশীর বাড়ী; নিংহবাহিনীর মন্দির । 
বিষুঃপুরে -৬মু্মগ্নী ছুর্গা মন্দির । এরাধাগোবিন্দজীর মন্দির; লাল-বাধ' 
( এখানে ৬দর্যমঙ্গলাকে ঠাকুর দর্শন করেছিলেন )। 


বর্ধমান 


শহরে - বর্ধমান রাজবাড়ী । 
কালনায় _ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রম। 


নদীয়। 


নবদ্ীপে _-টৈতন্তদেবের মন্দিরাদি দর্শন) গঙ্গায় ভাবাবেশে গৌর নিতাই 
দর্শন। 

রাণাঘাটে _ভক্ত মথুরানাথের জমিদারী মহুল। 

সোনাবেড়ে গ্রামে - ভক্ত মথুরানাথের পৈতৃক ভিটা । 

তালামাগরে! গ্রামে - ভক্ত মথুরানাথের কুলগুরুর বাড়ী (হাতীর পিঠে 
চেপে ঠাকুর বেড়িয়েছিলেন )। 

কলাইঘাট গ্রামে - (ঠাকুর গ্রামের লোকদের মথুরানাথকে দিয়ে খাইয়েছিলেন 
ও বন্ত্রদান করিয়েছিলেন )। 


বজদেশের বাইরে 


কাশীধামে - ৬বিশ্বনাথ'মন্দির ; ৬অক্পপূর্ণা মন্দির , ৬কেদারনাথের মন্দির 
৬ছুর্গা মন্দির) বেণীমাধবের মন্দির ; মণিকণিক ঘাট; পঞ্চগঙ্জার ঘাট; কেদার 
ঘাট; কেদার ঘাটের কাছে রাজাবাবুর বাড়ী; চৌষটি ঘোগিনী ঘাটের কাছে 
মদনপুর! পল্পীতে বীণাবাদক মহেশচন্্র সরকারের বাড়ী। 

বৃন্নাবন ধামে-৬গোবিদ্দ মন্দির) ৬গোপীনাথ মন্দির) «মদনমোহন 
মন্দির; ৬বাকাবিছারী মন্দির; ৬কাত্যায়নী মন্দির) ৬গোপেশ্বর ; গোবর্ধন 
গিরি; রাধাকুণ্ড। শ্যামকুণ্ড। রাধাকুণ্ডে চতুর পাগ্ডার আশ্রম; নিধুবনে 
তপদ্থিনী গঙ্জামাতার আশ্রম । 

মথুরা। ধাম, গ্রয়াগ ধাম-ও জিবেণী এবং বৈদ্যনাথ ধামে (দেওঘর )-ঠাকুর 


তীখ দর্শনে গিয়েছিলেন ।, 


অজিত 


সহায়ক গ্রস্থাবলী 

প্রপ্রীরামকষ্ণ উপদেশ - গ্বামী ব্রদ্মানন্দ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ লীল। প্রসঙ্গ (১ম--২য় খণ্ড)__ম্বামী সারদানন্দ । 
আমার জীবন কথা-_শ্বামী অভেদানন্দ । 
স্বৃতিকথা-__ম্বামী অথগ্ডানন্দ। 
সংকথ।-_স্বামী অদ্ভুতানন্দ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মাঁলিক! ( ১ম-_২য় খণ্ড )_্বামী গন্ভীরানন্দ ' 
শ্রীশ্রামাসারদাদেবী-_স্বামী গন্ভীরানন্দ । 
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড )__স্বাঁমী গম্ভীরানন্দ। 
অতীতের শ্বতি-_শ্বামী শ্রদ্ধানন্দ। 
শ্ীপ্ীমায়ের কথা ( ১ম-_-২য় খণ্ড)--উদ্বোধন প্রকাশিত । 
্বামীজীর পদপ্রান্তে- শ্বামী অন্জজানন্! । 
বলরাম-মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামরুষ্*__স্বামী জীবানন্দ । 
শ্রীরামরুষ্ণের ঘার1 এসেছিল সাথে-_স্বামী অমিতানন্দ। 
প্রীম-দর্শন ( ১ম--১৫দশ খণ্ড)__ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ । 
ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্ণ _ ব্রহ্মচারী অক্ষয় ঠতন্য 

সারদাদেবী- ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য । 
্রন্মানন্দ-লীলাকথা_ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য । 
প্রেমানন্দ-প্রেমকথা_ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য । 
জীবন-পরিক্রমা-_ব্রহ্মচারী অক্ষয় টচতন্ | 
লীলাময় শ্রারামরুষ্চ_ ব্রহ্মচারী অরূপ চৈতন্য । 
মহিমবাবু- ত্রদ্ষচারী গ্রাণেশকুমার । 
শ্রীপ্বীদদগুরুসঙ্গ ( ৩য় খণ্ড )-_শ্রামৎ কুলদানন্ন বন্ধচারী। 
শ্রপ্রীনগেন্্র উপদেশামৃত-_শ্রীমৎ ভক্কিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী 
শ্শ্ারামকঞ্চকথাম্বত ( ১ম-_€ম খণ্ড )--শ্রীম-কথিত। 
শীশ্ীরামরুঞ পুথি _ শ্রাঅক্ষয়কুমার সেন। 
শীত্রীরামরুষ্চ-লীলামৃত--শ্রীবৈকুঠনাথ লান্যাল। 
প্ীরামকঞ্চ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত--শ্ররামচন্দ্র দত্ত। 
শ্রীমত্রামকু্ণ পরমহংসদেবের সংক্ষিত্ জীবনী ও উপদেশ-_শ্রন্থরেশচন্দ্র দত) 
শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান-_ শ্রামহেন্দ্রনাথ দত্ত । 
রম বিবেকানন্দ ম্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (১ম--৩য় খণ্ড)__ 

শ্রমহেন্দ্রনাথ দত্ত । 


শ্রীমৎ গারদানন্দ ম্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী-_শ্রীমহেন্্রনাথ দত। 

স্বামী বিবেকানন্দ_ডঃ ভৃপেন্দরনাথ দত্ত । 

মনীষী ম্মরণে_ডঃ স্বনীতিকুমার চট্োপাধ্যায়। 

মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে--পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

পরমহংস দেব -শ্রাদেবেজ্্নাথ বস । 

শ্ররামকৃ্ণ চরিত- প্রক্ষিতীশ চন্্র চৌধুরী । 

শ্রীরাম শ্বৃতি কথা --শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায় । 

্শ্রীলাটুমহারাজের শ্ৃতিকথা- শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । 

শ্রনলক্্ীমণি দেবী--শ্রীকষ্ণচন্ত্র সেনগুপ্ত । 

শ্রম ম্বামী বিশুদ্ধানন্দজী ন্মরণে- ট্রকরালীকিস্কর মুখোপাধ্যায়। 

নিবেদিতা লোকমাত। ( ১ম খণ্ড)-_শ্রীশঙ্বরী প্রসাদ বস্থু। 

সহান্ত বিবেকানন্দ--শ্রশঙ্কমী প্রসাদ বন্থু। 

বিবেকানন্দ ও লমকালীন, ভারতবর্ষ ( ১ম খণ্ড)-্রশঙ্করী প্রমাদ বন্ু। 

বিশ্ববিবেক-শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্করী গ্রসাদ বন্থ ও শংকর 
সম্প।দত। 

গিরিশচন্ত্র (দে"জ সংস্করণ )-_শ্রাঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

রাম পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে )--্রীত্রজেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীসঙ্জনীকাস্ত দান সম্পাদিত। 

স্বামী বিবেকানন্দ -_্রদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়। 

পরমপুকুষ শ্রীশ্ররামন্কঞ্জদেবের উপদেশামৃত (জীবনী সন্থলিত)-শ্রীপঞ্ডুপতি 
চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ । 

পরমপুরুষ প্রশীরামকষণ ( ১ম-_র্থ খও্))-_শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুথ। 

শ্রীরামরু্চ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ_শ্রীনলিনীরঞচন চট্টোপাধ্যায় 

ভারতের নাধক ( ৯ম খণ্ড )--শশঙ্করনাথ রায়। 

পরিব্রাজক-জীবনী ও বাণী-কাশী যোগাশ্রম। 

নৃতন বাংল! অভিধান ( চরিভাবলী অংশ )--শ্রআাশুতোষ দেব। 

উদ্বোধন পত্রিকা--১৩৮১, আধাঢ়। 


